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ক্ষিপ্ত চরিত কথা 





এই গ্রন্থে জ্ীপাদরূপ ও হ্ীপাদ সনাতনের জীবনবৃত্ত সবর করা: 
"সামার উদ্দেশ্য নহে, অনেকেই ত্তাভী করিয়াছেন, আরও অনেকে তি 
করিবেন । আমার উদ্দেশ্য,-__শ্রীঞ্রীহাপ্রক শ্রীকঞ্চ চৈতন্যচন্দর উহাদের 
হৃদয়ে শন্তিস্ার করিয়া প্রেমভক্তি সাধনের যে মভাশিক্গা প্রদান 
করিয়াছেন, স্তাহারই যতকিঞ্চিৎ আলোচন। করিষ! আত্মশোনুন করা। 
এই মহাকারুণিক ভ্রাতৃঘুগলের কম্মময়, বন্মময়, প্রেমভক্তিময় জীবনের 
বিৰ্ধ ঘটন। সম্কলন করার সৌভাগ্য আমার পক্ষে ভুঘট । কিন্ পাঠক 
মহোদয়গণের তাহাকে সবিশেষ লাভের কারণ হইবে না। কেননা, 
ইতঃপূর্বেব উহাদের জীবন বুন্ত সম্বন্ধে ঘাহা কিছ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
আশানকূপ ন। হহালে এ উহাতে কিয়পরিমাণে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান- 
লাভ হইবে । কিন্ত শ্রীশ্রীমহা প্রস্থ এই ছুই প্রি পাধদকে হে শিক্ষাদান 
করিয়া গিয়াছেন এবং সেই শিক্ষাপ্রাপ্ূ হইয়! মানব সমাজের হিতার্থ 
উহার। বন্ড বনু গ্রন্থর আকারে বে সকল শিক্ষা প্রচার কারয়াছেন, তাহা 
ধারাবাহিক আলোচন। বা তাহাদের রচিত গ্রস্থাছির ধারাবাহিক, সার 
সঙ্গলনপূণ সরল গ্রন্থ এখনকার কালের উপধোগি ভাবে বঙ্গভাষায় 
বিশেষজূপে বিরচিভ হইয়াছে বিনা, তাহ! আমার জানা নাই । 
প্রধানতঃ শ্রচরিতাম্বত-অবলগ্গনে সেই সকল উপদেশের ব্যাখ্যা আমার 
প্রিয়জনগণের পক্ষে শিক্ষাপ্রাদ € উপকারজনক হইব, এই উদ্দেশ্তেই এই 
'গ্রস্ঠের অবভারণ। | 
কিন্ত তথাপি প্রেম-ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্তক ্রপ্রস্থর প্রিয় পাধদ 
ন্রাতৃযুগলের ভক্তিময় চরিতের দুই একটী কথা এখীনে উল্লেখ না করিলে 


[ ৬] 


হদজ্সর ভৃপ্তি হইবে না, এই নিমিত্ত নিয়ে অভি সংক্ষেপে যতকিঞ্চি বিবরণ, 
লিখিত হইল। 


১। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতাম্ৃতের বহু স্থ।নেই ্রীপাদ সনাতন নিজকে 
নীচজাতি বলিয়া আত্মপরিচর দিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ দেখির। 
অনেকেই মনে করেন ইহার। নীচবংশ জাত । বাস্তবিক তাহা নহে, 
উহা! বিনয়ুভূষণ সনাতনের দৈন্ ও বিনয়ের উক্তি। উহাতে যতকিঞ্চিৎ 
সত্য যাহা আছে, তাহ] এইযে ইহার! মুসলমান শাসন-কর্তী অধীনতায়, 
 তাহারই গৃহে তীহারই জঙ্ষে একত্র অবস্থান করিতেন | ইহা 
তৎসাময়িক বণীশ্রম-ধন্দের নেতৃবর্গের নিকট ইহার! অপনস্ত হ্ইয়।- 
ছিলেন । তাহাদের মতে ইহাদের জাতিগত হইরাছিল, ইহার! সদাজ- 
ভ্রষ্ট হইয়াফ্িলেন, ক্রেচ্ছ বলিয়াই গণা হইয়াছিলেন। এমন কি 
শ্রপ্রীজগন্মীথ মন্দিরে প্রবেশের৪ অধিকার ইভানের ছিল না| ইভারা। 
পিরালীভাবাপন্ন হইরছিলেন। বাস্থবিক ইহারা জগতগ্ররু বংশজাত 
কর্ণাটা ব্রাঙ্গণ | শ্রামস্তাগবতের লঘু ততোণী টাকার উপসংহারে প্রীপাক' 
শ্রীজীব স্বর বংশের বে পরিচয় প্রদান করিরাছেন তাহাতেই সেই সন্দেহ 
সম্পূর্ণরূপে দুরীভত হয়| উহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঙ্গীব বারাপসিতে বেদবেদাস্ত 
অধ্যয়ন করেন । ব্রাঙ্ষণ বংশজাত ন। হইলে পৃণ্যভূমি কাশীর বিদ্যাপীঠে 
সেই. সম্রয়ে শ্রীজীব কখনও প্রবিষ্ট হউতে পারিতেন না) উহারা যে 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্িষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, তথাপি বলিতে হইবে ষে 
শ্রীচরিতামুতে শ্রপাদ সনাতনের উক্তি-দৈন্য ও বিনয়ের সীমা হইতে 
আরও নিমতর হইরাছে। সম্ভবতঃ ইহাদের পিতৃদেবও মুসলমান শাসন: 
কর্তাদের অধীন রাজকর্শচারী ছিলেন । নচেঙ রাঙ্জকাধ্যে সহসা! ইহার! 
হয়তো এত দঙ্ষগত। লাভ ক রি পারিতেন না। 


২। ইহাদের সংস্কৃত ভাযা-লিথিত শীল্ত্রারির চচ্চা যে অতীব, 
কঈমসাধারণ ছিল, তাহার্তি কিছুমান্্র্ সন্দেহ নাই। ইহার্জের রচিত 


চিন 
গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেই পাত্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রভাবের ও শ্বান্ত্াছুগীলন 
গৌরবের বিপুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভ্রাতৃযুগল সম্ভবতঃ , 


শ্ধাম নবন্ীপের বিষ্ঞাপীঠেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শ্রীমস্ভাগবতের 
তোষণী টাকার উপক্রমে শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন £ 


ভষ্টাচাধ্যং সার্বভৌম বিষ্যাবাচম্পতীন্‌ গুরূন্‌ ৃ 
বন্দে বিষ্যাভ্ষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্‌ ॥ 

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্রাচাধ্যরসালয়ং। 

রামভদ্রং তথ! বাণীবিলাসধ্শেপদেশকম্‌ ॥ 


এই সার্বভৌম কি ব!সুদেব সার্বভৌম ? বিদ্যা-বাচস্পতি, বাসদের 
সার্বভৌমের ভ্রাতা । কিন্তু বাসুদেব সাব্বভৌম নামে আরও কতিপয় 
পণ্ডিত নবদ্বীপে ছিলেন! পুরীরাজ গ্রতাপরুদ্র জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত বাস্থদেব সার্বাভৌম মহাশয়কেই সভাপত্ডিত পদেপ্রতিষ্টিত করেন । 

বোপদে্ব বিরচিত কবিকল্পদ্রমনামে একখানি প্রনিদ্ধ ধাতুপাঠ 
গ্রন্থ আছে। নবদ্ীপ-নিবাপী মহামহোপাধ্ায় ভুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ 
ধাতুদীপিকা নামে এই গ্রন্থের এক টীক। করেন। এই ছুগাদাস শক নর- 
পতির পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । (তিনি 
ক্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাস্থদেব সার্বাভৌমের পুত্র । গ্রন্থের উপ- 
সংহারে তিনি নিজের পিতৃ-পরিচয় দিয়া যে পদ্যটী লিখিয়াছেন 
তাহা এই £-_ 


গাঙ্গোলীয় সর্বদেশবিদিত শ্রীসার্বভৌমাত্মজো 
দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি । 
টাকেয়ং বিমলাত্মনাং গঁতিপদং সম্পাদয়ন্তি মং 
শিল্তাণাং বিদধাতু ধাতুগহনেতশাদি লবিক্রীভিতম্‌ ॥ 


যি ূ 
: তি বোন্সর্দেক. সার্বভৌম ভ্টাচাধ্যা আজ শ্রীছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ- 
বিরচিতা ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পন্রম টাক! সমাপ্তা।” 
. শুনা যায় বিদ্যাবাচস্পতি ও সার্বভৌম মহেশ্বর বিশারদের পুন্রঃ। 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে :__ 
*সার্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর । 
_ তাহার জাজ্ঘালে গেলা প্রত বিশ্বস্তর ॥ 
* সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। 
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস ॥ 
সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতন এবং রূপ হহাদের নিকট ব্যাকরণ ও দন 
শান্্াদি অধ্যয়ন করেন । এতদ্বাতীত বিদ্যাভূষণ উপাধি বিশিষ্ট আরও 
একটা স্বিখ্যাত পণ্ডিত ইভাদের উপদেষ্টা ছিলেন । শ্রাপাদ সনাতন তীয় 
তোষণী টীকার ই'হাকে “গৌরদেশ-বিভষণ” বলির! প্রধাত করিয়াছেন । 
ইহাতে বুঝাধায় তৎকালীর পপ্ততবর্গের মধো এই বিদ্যাভূষণ ম্হাশয়ও 
একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন । এতছ্বাতভাত তাহার আরও তিনজন 
উপদেষ্টার নাম তিনি এ টীকার প্রারন্তে প্রকাশ করিগ়াছেন । যথা 
রামভত্র, বাণীবিলাস ও রসালয় পরমানন্দ ভট্াচাধ্য । সম্ভবতঃ পরমানন্দ 
ভদ্টাটাধ্য মহাশয় রসালঙ্কার শাস্ে পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন 
ও ব্ূপ ব্যাকরণে, কাব্যে, অলঙ্কারে, ন্যায়ে, স্থৃতিতে, সাংখো, বৈশেধিকে, 
উত্তর মীমাংসার ও পূর্বব মীমাংসায়, পূরাণে,। যোগে ও জ্যোতিষশান্তে 
যে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে জার সন্দেহ নাই । ইহাদের কৃত 
গ্রশ্থাদি নিখিল বিষ্যার পরিচারক । এতদ্যতীত আরবী, পারশী ও 
উদ, প্রভৃতি ভাষাতেও ইহাদের সবিশেষ জ্ঞান ছিল । জনিদারী কাধ্যে 
এঁহাদের অভিজ্ঞত৷ কৌলিকী ব্লিলেও অক্যুক্তি হয় না। গৌড়েশ্বর, 
হোসেন শাহ ইহাদের বিদ্যানুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতা দেখিয়! একবারেই 
একজনকে মন্ত্রী ও অপরকে উপমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 


| ঈ 

কিন্তু ধাহাদের প্রাণে ভগবানের প্রতি এঁকাস্তিকী লুদুঢ। ভক্তি তাহুদিগর 
রাজকাধ্যে কতদিন আবদ্ধ-রাথা যাইতে পারে? হোসেন: শাহ বেলী 
দিন এউ জ্যোগ্যতম রাজকম্মচারী দ্বয়ের দ্বারা, রাজকাধ্যের সাহায্য প্রাঞ্চ 
হইতে পারেন নাই | ত্রাহাদের ভগবদন্মুখ চিত্ত বমুন:-জাহুবী-প্রবাহের- 
নাম উপা€ ভাবে ভগবানের অভিমুখে অভিসার করিয়াছিল ॥ 


কাব্য, বাকরণ, অলঙ্কার স্থৃতি পুরাণ যোগ জ্যোতিষ, যায়-শীমাংস! 
সাংখ্য বৈশেষিক ও বেদ বেদাস্তার্দি নিখিল শানে ইহারা যে স্থপপ্ডিত 
ছিলেন, ্হাদের ও গ্রান্থে তাহার ভূয়োভুরঃ নিদর্শন দেখিতে পাঞ্য়া যায়। 
ঈহাদের কৃত গ্রশ্থ সমহের আলোচনায় এবং মুলগ্রন্থে উহাদের নিখিল 
শাক্সজ্ঞবান-পাঁরদশিতার কিছু কিছু প্রমাণ ৪ পরিচয় প্রদত্ত হইবে । 


৩। ১৪০৭ শকে শ্রীধাম নবদ্ধীদে শ্রীগৌর চন্দ্রের উদয় হম, তার ও 
ব্পূর্বেব নৈভাটিতে, বশ্োহবরের ফতেপুর পরগণায় কিন্ব। বাকলা চন্্রদবীপে 
উহাদের জন্ম হয়। বঙ্গদেশই ই“হালের জন্মভূমি কিন্ধ উল্ভিখিত স্থানের 
কোন্‌ স্কানে কোন্‌ দমে উহাদের জন্ম হয় তাঁথা ঠিক কলা যায় না। 
ত্রয়োদশ শকাদ্দর শেষ ভাগেই যে ইহারা জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন, তাহা 
শিঃসন্দেহ | আগীরাঙের শৈশব সময়ে সম্ভবতঃ ইহার| যৌবনের সীমা 

অন্িক্রম করিয়াছিলেন । 


৮1 উহাচের পিতার নাম ছিল,কুনাব দেব। কুযারদেবের 
ভিন পুত্রের নাম শ্রীচেতন্ততরিতামূত উল্লেখ আছে সনাতন, শ্রীরূপ ও 
বন্লভ। এই বল্পভই শ্রীজজীবের পিতা কিন্ত সনাতনেরও যে অগ্রজ ছিলেন, 
চরিতাম্বত-পাঠে তাহা জানা যায়। লব্ঘু ভোষণী টাকার শেষে 
বুংশপরিচয়েও লিখিত আছে যে রি দেবের পুভ্রগণের মধ্যে 
তিনজন, বৈষ্বগণের গ্রেষ্ঠ ছিলেন ঝ. 


“তৎপুজ্রেষু মহিষ্বৈষ্গণাপ্রেষ্টান্্য়োন্জজ্চিরে |” 


[১৭ ] 


* ইহাতে বুঝাগেল কুমার দেবের আরও পুত্র ছিল তাহারা বৈষ্ণব 
যা, না। হলেনশাহ সনাতনকে বলেন £- 


তোমার বড় ভাই করে দস্থ্য-ব্যবহার । 
পশু পাখী মারি কৈল ঢাকল। উজার ॥ 

৫ | স্সলমান শাসন কর্ত-প্রদত্ত ইহাদের উপারধি-দ্বীরধাস ও 
সাকর মল্লিক । সনাতন হুমেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীরপ তাহারই 
সহকারী ছিলেন! 

৬। রাজকা্যে শ্রীপাদ সনাতনের নিরতিশক্ন দক্ষতা ছিল | এই- 
জন্যই হাসেনশাভ তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিতিত করিয়াছিলেন । 
শ্ীপাদ সনাতন হখন রাজকাধা পরিত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ 
করেন, হুসেনশাহ তখন মহাবিশন্ন হইয়াছিলেন। রাছোর প্রধান 
প্রধান কাধ্যভার ইহার উপরেই ন্যস্ত ছিল । সনাতন মন্ধ্িত তাগ 
করিল রাজকার্যোর শোচনীয় বিশখল। ঘটিবে, ইহা ভাবিয়। হুশেনশাত 
কোনও ক্রদে তাভাকে কাধ্যতা?গের অন্নতি প্রদান করেন নাই | তিনি 
রাজকাধ্যে সনাতনের শৈথিলা স্রঙানীন্া ও একান্ত অমনোঘোগিত। 
দেখিয়া রবিতে পারলেন) সনাতিন কাধ্যতাগ করিবেন । হুশেনশাহের 


বং. 


"শত অনতনয়েও হখন সনাতন বশীড়হ হইলেন না, তখন তিনি উহাকে 


কারারুদ্ধ করিলেন | ইভা হইতেই সুঝ। যাইতে পারে থে বাঙ্গালাব 
শাসনকার্যে সনাভনের ্ অসাধারণ দক্ষতা ছিল । 

৭। কেহ কেহ বলন রে নিকটে মাধাইপুর গ্রামে ভ্রাতযুগল 
বাস করিতেন । তখন এই ছুই ভাতার বিষ্যাবুদ্ধি ও রাঁজকাধোর দক্ষতা 
জানিতে পারিয়। হুদেন শাহ, উহাপ্রিগকে উচ্চতম রাজকীয় কাধ্যে রা 
করেন । ইহারা ক্রমশঃ এই কাধ্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হ 
সমাতন প্রধান মন্ত্রী (দবীর খাস ) প্রীন্পপ উপমন্ত্রী (সাকর ৫ ) 
পদে নিযুক্ত হইয়।ছিলেন | নাধাইপুরের বাটার স্থান অতি সঙ্গীণ ছিল ! 


[১১ ] 


এইজন্য উহার অনতিদুরে উহারা ছুই পৃথক্‌ বারী নির্মাণ, ৫ / 
সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল,-_বড় বাড়ী; উস ৭ 

থে বৃহৎ প্্করিণী খনন করেন, তাহার নাম সন ৬ এ 
মাপাইপুরের নিকটে যে নগর নিম্মাণ করেন- তাহার নাম, সাকর মলিক- 


দু 


পুর। তীহার আবাস বাড়ীর নান--গিন্াবাড়ী | ক 

৮। মালদত জেলানন প্রাচীন গৌড় সরে আপ সনাতনের সে, 
শ্রীপাট আছে, তাহা প্ররামুক্রল, নামে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবগণ ইহাকে 
গুপ্ত বৃন্দাবন নাষেও অভিভিত কারন | মালদহের বর্তমান সহর ইংরাজী 
বাজার হইতভ এই স্থান সাড়ে আট মাইল দুরে অব্স্থিত। এখানে 
বৈষ্বগণের নিয় লিখিত দ্রষ্টব্য বিষয় আছে, 

(ক) শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন 

( খ) গ্রঁকেলিকদন্ব বঙ্গ । এই বুক্ষতলে শ্রীশ্রীরুঞ্চচৈতন্থপহ নিশীথে 
শ্রীরপ-সনাতনের পাক্ষাৎ হয় এবং ভক্ত ল্মাগম হয়। 

( গ) শ্রীবপ-সাগর  শ্রীরূপগোত্বামিমহোদয়-প্রতিষ্টিত। ইহ্ারুই 
পূর্ব পার্শে গোয়েদ। নামক স্থানে শ্রীপাদ 'রূপের বানাবাড়ী ছিল। 

(ঘ) শ্টামকুণ্ড, রাধাকু গু, ললিতাকুণ্ড, বিশ।খাকুপ্ত প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড। 

(ও) শ্রীযোগমায়। মন্দির | 

শ্রবৃন্দাবন-রস-ভজনানন্দ গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগল শ্রীবৃন্দাবনের স্থৃতি- 
উদ্দীপনার জন্য এই সকল কীত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । বৈষ্ণব জনসাধারণ 
এখানে আসিয়! শ্রীবৃন্দাবন-স্মরণানন্দে নগ্ন হইতেন, এবং এই স্থানটাকে 
গুপ্ত বৃন্দাবন বলিয়! অভিহিত করিতেন । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু প্রথমবার যখন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখ যাত্রা! করেন তখন 
শ্ীরপ সনাতনের প্রার্থনানসারে তাহাদিগকে দর্শন দেওয়ার জনা ববাম- 
কেলিধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাথার শ্ত্রীফখের উক্তি এই ৮- 


নবি 
। 


বগ্রহ । 


| ১২ 
গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন | 
তোম! দোহা দেখিতে মোর ইহ! আগদন ॥ 
এই মোর মন, ইহা কে নাহি জানে । 
সবে কহে কেন আইল। রামকেলিগ্রামে ॥ 
এই সন্বদ্ধে একট্ুকু বিস্তৃত বিবরণপুণ ঘটন! শ্রীচরিতামূতে লিখিত 


গিখী 


হইয়াছে, তাহ। একদিকে যেমন কাব্যভাব্‌, -বিভাবিত, অপর দিকে 
তেননই অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের পরিচাযক, থাঃ_ 
ধটি 


বুন্দাবন ঘাবেন প্রন শুনি নুলিংভানন্দ । 
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ 
'কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্ধে বান্ধাইল | 
নিবুস্ত পুষ্প শয্যা উপারে পাতিল ॥ 
পথে দুই দিকে পুশ্প বকুলের শেখা । 
মধ্যে মধ্যে দুউ পাশে দিবা পুষ্করিণা ॥ 
রত্ব বাধ। ঘাট তাকে প্রকুল্প কমল । 
নান পক্ষী কোলাহল, স্পা-সম জল ॥ 
শীতল নহীর বনে নান। গন্ধ লঞ1। 
কানাইর নাটশাল। পথ্যস্ত লইল বাদ্ধিরা ॥ 
আগে মন নাভি চলে, ন। পারে বান্ধিতে। 
পথ বাদ্ধা ন। যায় নৃসিংহ ইলা বিস্মিতে ॥ 
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ | 
এবার ন। যাবেন প্রস্থ ্রবুন্দাবন ॥ 
কানাউর নাটশাল। হইতে আসিব ফিরিয়। ! 
জনিবে পশ্চাতে ? কিল নিশ্চয় করিয়। | 
নুলিংহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । তিনি তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিঙ্ছলন মে তাহার মন:কল্পিত পথ বাঁধা কাধ্য যখন 
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কানাইর নাঁটশালার অধিক আর অগ্রসর হইল না, তখর ভূর 
শ্ীবৃন্দাবনগদন এখানেই স্থগিত হইবে । তিনি ভকগণের নিকটে 
স্পষ্টতই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ঘটনাক্রমে ভ্ীীপাদ সনা- 
তনের পরামর্শে তাহাই ঘটিয়াছিল। 


মহাপ্রন্ধ নীলচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথে পথে 
তাহাকে দর্শন করার জন্ম বিপুল লোক সংঘট্রট হইতে লাগ্লি। যখন 
তিনি কুলিয় গ্রামে আসিলেন তখন অতি বিশাল জনতা উপস্থিত হইল নু 


কুলির গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন । 
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥ 


০ নং ৫ নং রং 


গোসাঞ্ী কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন । 
সঙ্গে সহশ্রেক লোক যত ভক্তগণ 

যাহা যায় প্রভু তাহ! কোটি সংখ্যা লোক 
দেখিতে আইসে ;--দেখি খণ্ডে ছুঃখ-শোক ) 
যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে । 
সে মৃত্তিক লয় লোক গর্ত হয় পথে ॥ 

এঁছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলিগ্রাম । 
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অভি অন্তপম | 


শ্ীরামকেনিগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্বগণের পক্ষে যে মহা পুণ্যপীঠ, তাহা 
বলাই বাহুলা । পরম দয়াময় ক্ীভগবান্‌ এই স্থানে শুভাগমন করিয়। তাহার 
ক্চিহ্নিত পার্ষদ ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন দান করেন । ভক্ত ও ভগবানের 
এই প্রেমমাধুরয্যময় মিলন-স্থান, ভক্তমাত্রেরইে অতীব সমাদরণীয় ১ 
পূজনীয়। স্ুবিজ্ঞ প্রেমিকভত্ত পার্ধদ ভ্রাতৃযুগল বহুদিন পূর্ব হইতেই 
শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইঝ্টেছিলেন। এজন্য ইহারা: 
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"পুনঞ্পুন্হ আবেদন পত্রও প্রেরণ করিতেছিলেন। বাঞ্ধাকল্পতর ্ীভগবান্‌ 
বে ভক্তবাঞ্চা-পৃরণের জন্যই রামকেলিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ! 
তাহার শ্রীমুখোক্তিতেই জান! ঘায়। 

প্রীরামকেলি গ্রামের নৌভাগ্যের কথ। বর্ণন করিয়। শেষ কর। যায় 
মন! এই সৌভাগ্যের প্রকৃত কারণ এই বে এই স্থান শ্রীপাদ বূপ- 
সনাতনের ভজন-বিলাস স্থল। যে স্থানে শ্রীভগবান্‌ অবভীণ হন, সে 
স্থান যেমন মহাতীর্ঘথ, সেইরূপ যে স্তানে ভগবৎপার্ষদ ও ভগবদ্তক্তের 
+আবাস স্ুলী, সে স্তানও সেইরূপ ম্ভাপীঠ স্কান। ধাহারা এই 'তাপ- 
দগ্ধ সংসারে শ্রীশ্ীরাধাগোবিন্দের মধুনরী লীলা-পীযুষের অফুরন্ত 
প্রন্নবণ-স্বরূপ স্থুধামধুর লীলা-গ্রন্থানিচয় বিরচন করিয়া মানবসমাজে 
শ্রীবন্দাবন-কাব্য-মধুরিমার বিশাল ভাগ্তার রাখির। গিয়াছেন, ধাভার। 
বিবিধ প্রকার ভক্তির অনন্ত বৈভব, বিবিপ গ্রন্থাকরে মানবসমাজে 
সমর্পণ করিয়াছেন, ধাভারা কৃষ্চতন্তু, রাধাতত্, রপতত্ব, প্রেমতর, ও 
ভক্তিতত্ের ভরপুনি-ধারার় এই জগৎকে সরস ও সজীব করার জনা 
অফুরন্ত অক্ষয় উৎস উৎসারিত করির। রাখিয়াছেন, শ্রীীগৌরগোবিন্দ 
উাভার দেই নিতাপার্ষদ ভ্রাতৃমুগলের অধ্যুষিত স্তান্টীর মাহাত্মা-সন্ধদ্ধনার্থ 
এই স্থলে যে'অছুত আলৌকিক বিপুল বিশাল লীল। রি গিরােন, 
চ:রভামুতের হই এক ছত্রেই তাহ। পূর্ণ-পূর্নরূপে অভিবাক্ত হইঘাছে। 


নি 


18) 


তাহা নৃত্য করে প্রন্থ প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিছে চরণ ॥ 
দীলাচলে কাশীমিশ্রের নিকেতন, শ্রাপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত 
শ্রুঞাগৌর সুন্দরের মিলন-স্থলী। এই মিলনের বহু পরে রামকেলিতে এই 
দুই পার্ধদের সহিত প্রস্থুর মিলনু হয়। সে মিলনের কাঁল-দীর্ঘতার সহিত ৃ 
এইমিলনের তুলন! হয় ন|। তুলন। ন। হইলেও এখানে ঘে আনন্দোচ্ছু।সের 


কৃল্পোদ-কোলাহল হইয়াছিল, তাহাও চিরম্মরণীর । বৈদ্যুতিক সংঘর্ষে 
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তুমুল শবের সৃষ্টি হয়, তাহাতে সর্বংসহা ভূতধাত্রী পরিত্রীও বিক্রুম্পিতি 
হইরা পড়েন। ভক্তগণের সহিত শ্রীভগবানের নিলন্রে প্রভাব তাহা 
অপেক্ষাও অধিকতর চিন্তাকষক । এখানে প্র্তর আগমন-বার্ত! বিহ্যুদ- 
বেগে প্রচারিত হইল, সেই মুহুর্তেই প্রত্ুর শ্রীচরণ দর্শন জন্য ভক্তিভূমি 
শ্রীরামকেলিতে কোটি কোটি লোকের সমাগম হইল ।* সেষেকি 
বিপুল ব্যাপার, তাহার ধারণা করাও অসম্ভব । প্রির পাঠক, আপনি 
দাযোদর-বন্তা-প্রবাহের দেশ-বিপ্রাবী তরঙ্গ-তুকানের লীলা-বৈভৰ 
প্রত্যপ্গ করিয়াছেন কি? নে তরঙ্গে যেমন মৃহ্ৃপ্ত মধ্যেই প্রলয়-পয়োধির 
সৃষ্টি হয়, গ্রামদেশ ভাসিয়। ঘায়, শ্রীরামকেলিতেও সেইরপ শ্রীশ্রীমহাপ্রতুর 
সহন। আগমনে মুহ্ৃপ্ত মধ্যে বিশাল জনতার সমুদ্র-তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। 
গোঁড়েশ্বর ঘবনরাজ হুশেন শাহ তাহ] দেখিয়া বিস্মিত ও চন্তকৃত হইয়। 
উঠিলেন-__একি ব্যাপার, একটি সন্গ্যাসীর সন্দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক 
লনাগম ! কোন দর্শশীর ক্রীড়ার কৌতুক নয়, “কাহারও কোনও স্বার্থ 
নাই অথচ এই বিশাল বিপুল লোক সংঘট্র' মানুষের পক্ষে এই 
লৌকিক অদ্ভুত আকর্ষণ একবারেই অসস্তব। তিনি বলিলেন £₹ 


বিনিদানে এতলোক যার পাছে হয়। 
সেই-তে। গেনাঞ্জের। ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন। 


আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহ! উহার মন ॥ 


গৌড়েশ্বর কেশব ছত্রীকে ডাকিরা ইহার বার! জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ছত্রী হিন্দু, বিশেষতঃ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভক্ত । যবন শাসনক্র্তা 
পাছে কি ঘনে করেন,-পাছে কোন্‌ বিপৎ সংঘটন করিয়া! তোলেন+-এই 
'আশঙ্কায় প্রভুর গৌরব-বৈভব একবারেই উড়াইম্মা দিয়া বলিলেন ₹-- 
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ভিথারী সন্গ্াসী করে তীর্থ পষ্যটন | 
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারজন ॥ 
যবনে 'তানার টাঞ্জি করুয়ে লাগানি। 
তার তিংসার লাভ নাহি ; আরে হয় হানি ॥ 
হুসেন শাহের চরিত্র কেশব ছত্রীর উত্তমরূপেহই জানা ছিল 1 হুসেন 
শাহ হিন্দুর দেবদেবী প্রতিমা ভাঙ্গিয়। চুরমার করিব; দিতেন | বঙ্গাদেশ 
যখন মুসলমানের ভয়ে খরহরি কম্পান্বিত, উড্ডিষার স্বাধীন নুপতি খন « 
" নিভীকভাবে ভিন্নগৌরব রঙ্গ। করিতেছিলেন | কিন্তু হুসেন শাহ একাধিক- 
বার উপ্ডি্ধা আক্রমণ কবর! ছিন্দুর দেবমন্দির 4 দেবপ্রতিস। ভাঙ্গিয়! 
দিয়। ভিন্দ্রদের মনে অশেষ মাতনা প্রদান করিতেন । 


শ্রচৈতন্তভাগবদ্তে লিখিভ আছে 2 
স্বভাব: রাজ মত। কাল ববন | 
মহ। তমোগ্চণ বৃদ্ধি ভয় ঘন ঘন । 
উদ্ভদদেশে “কাটি কোটি প্রতিম। প্রাসাদ । 
ভাঙ্গিলেক কত শভ করিল গ্রমার ॥ 
শ্রীচরিতামৃতেও পাদ ননাতনের মুখে প্রকাশ 
হেন কাদে গেল রাজ। উডিয়। মারিতে | 
ননাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥ 
তিহে। কহেন যাবে তুমি দেবভায় ছুঃখ দিতে । 
নোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ 
এই কথায় হুসেন শাহ সনাতনকে বান্ধিরা রাখিয়া উড়িষ্যার চলিয়। 
যান। হুসেন শাঙার বুদ্ধিতে। এইরূপ 1 বদিও তিনি দভাপ্রুর প্রতিসদয়- 
ভাব ব! ভক্তিভাব দেখ[ইলেন কিন্তু ইহাতে হিন্দু কর্মচারীদের আশঙ্কা 
দূর হইল না। তাহার! মনে করিলেন হোসেন শাহের যেরূপ হিন্দু- 
বেধবম, তাহাতে তাহার এই ক্ষণিক ভক্তিতে কোন বিশ্বাল নাই; 
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কোতোয়ালের মুখে তিনি শ্রীরুঞ্চচৈতন্য-চন্দ্রের-সৌন্দর্ধ্য, ৫ চগ্বিত্র- 
মাধুষ্য, তীব্র বৈরাগা ও ভগবন্তক্তির কথা শুনিয়! ক্ষণেকের তরে 
তাঁহার প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ হইয়াছেন কিন্তু ইহা কতক্ষণ থাকিবে ? 

দৈবে আসি সত্বগ্তণ উপজিল মনে । 

তেই ভাল কহিলেক আম। সবা স্থানে ॥ * 

আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে । 

আর বার কুবৃদ্ধি আসিয়া! পাছে মিলে ॥ 

যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঞ্ডচি । 

আন গিয়। দেখিবারে চাহি এই ঠাঞ্ডি ॥ 

এইরূপ ঘটিলে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে স্ৃতরাং প্রভূকে 
এস্থান ত্যাগ করিতে বলাই ভাল এবং উহার টবৈভব ও মহিমা যবন 
শাসন কর্তাকে ন! বলাই ভাল ;--এই ভাবিয়া বুদ্ধিমান হিন্দুগণ মহা- 
প্রভুর মৃহিম। হোসেন শাহের নিকট একেবারেই, উড়াইয়া দিলেন । 
কিন্ত হোসেন শাহ অতি বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন “এই সাধুকে 

বুক্ষতলবাসী গরীব বলা চলেনা । সে কথা শুনিলেও মহাদোষ 
হয়! তিনি আমাপেক্ষ। কিছুতেই কম নহেন। আমার আদেশ 
আমার এই দেশে প্রজার! মাত্র পালন করিবে । কিন্তু তাহার আদেশ 
সর্ধদেশের সকল লোকেই প্রতিপালন করিবে । আমার রাজ্যে আমার 
গ্রজারাই আমার কত অনিষ্টের চিন্তা করে কিন্তু সকল দেশের সকল 
লোকেরই তাহার প্রতি মহাভক্তি। *ঈশ্বর না হইলে লোকেরা এক্্‌প 
মানিবে কেন। আরম যদি ছয়মাস কাল আমার ভৃত্যদিগকে বেতন 
না দেই, তাহ। হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইবে কিস্ত জনসাধারণ ঘরের 
অন্ন খাইয়! এই মৃহাপুরুষের একান্ত ভূৃত্যের ন্যায় কাধ্য করে। ইহাকে 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? স্ঠিনি এই রাঁজ্যে স্বাধীন ভাবে 
যথেচ্ছ বিচরণ করুন এবং স্বীয় ধশ্ম প্রচার করুন 4” . 

্‌ 
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ধকিস্ত,এত কথাতেও হিন্দু কম্চারীদের বিশ্বাস হইল ন|। তাহার! 
প্রভুর মহিমা অধিকতর রূপে গোপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার 
“্রীচৈতন্যভাগবতে” বিস্তারিতরূপে বর্ধিত হইগ্জাছে, কিন্তু উহাতে 
শ্রীরূপ-সনাতনের নাম উল্লেখ নাই । শ্রীচরিতাম্বতে এ স্থলে বূপ-সনাতনের 
যথেষ্ট উল্লেখ মাছে । হোসেন শাহের প্রশ্নে শ্রীন্ূপ-ননাতন মহাপ্রভুর 
মহিমা গোপন না করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত যথাবথরূপে বর্ণনা করেন। 
দবীর খাস সনাতন বলিলেন__যে ভগবান্‌ তোমার এই রাজ্য দান 
ক্ষরিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ তোমার ভাগ্যে তোমার দেশেই আসিয়! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, তোমার বাঁজধানীতেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন । ইনি 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছ৷ করেন। ইনি যাহা বলেন ভাহাই সিদ্ধ হয়। 
ইহার আশীর্ব্বাদে সর্বত্রই তোমার জর হইবে । উহার কথা আমাকেই ব| 
জিজ্ঞাস! কর কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞ।স| করিয়। দেখ, তোমার মন্‌ 
তোমায় ইহার সম্বন্ধে কি বলে। তুমি ত রাঙ্গা, আমাদের 
শান্ত্রানসারে তুমি বিষ্ণুর অংশ | ইহার সন্বদ্ধে তোমার নিজের কি জ্ঞান 
হয়? তোমার মনের কথাই এ বিষয়ে ভাল প্রমাণ। হোসেন শাহ 
বলিলেন-_-“আমার মনে হয় ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর” | 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ছৌসেন শাহের প্রেরিত লোক আসিয়া শ্রীঘন্‌ 

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে বিবরণ দ্য়াছিলেন তাহাও অতি সুন্দর | প্রীগৌর- 
স্বন্দরের রূপের স্বাভাবিক বর্ণনা, তাহার কীর্তন-বিলাস, তাহার প্রতি লক্ষ 
,লক্ষ লোকের তীব্র অঙ্গরাগ প্রভৃতির স্বিস্তৃত সুন্দর বর্ণনা শুনিয়! 
হোসেন শাহ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোতোয়ল উপলংহারে বলেন ₹ 

কহিলাম এই মহারাজ তোমা স্থানে । 

দেশ ধন্য হইল এ পুকুষ-আগমনে ॥ 

না খায় না লয় কার; কারে না করে সম্ভাষ। 

সবে নিরবধি এক কীর্তন-বিলাস ॥ 
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কোতোয়ালের কথার ও দবীর 'খাসের কথায় হোসেন শাহের প্রকৃত 
"পক্ষেই প্রী্রগৌরগেোবিন্দ-চরণে পরমাভক্তির উদয় হইল; তিনি 
বলিলেন £₹- 
-__এই মুঞ্ি বলিশ্ন'সবারে । 
কেহ যেন উপদ্রব না! করে তাহারে ॥ 
যে স্থানে তীহার ইচ্ছা, থাকুন নেখানে । 
“আপনার শান্ত্রমত করুন বিধানে ॥ 
সর্বলোক লয়ে স্থখে করুন কীর্তন ৷ 
বিরলে থাকুন কিম্বা ধেন লয় মন ॥ 
কাজী বা! কোটাল কিম্বা! হউ যেইজন। 
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥ 
এই আজ্ঞ৷ করি রাজ! গেল অভ্যন্তর। 


শ্রীচরিতাযৃতেও যবনরাজের উক্তি এইরূপই দৃষ্ট হয়। উহাতে 
দ্বীরথাসের কথার্‌ উত্তর প্রদান করিয়া র।জ। অভ্যন্তরে গেলেন এইবপ 
লিখিত হইয়াছে যথা £-- 
এত কহি রাজ! গেল নিজ অভ্যন্তরে । 
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে ॥ 
যদিও ববনশাসন-কর্তা প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তথাপি হিন্দু কন্মচারীর| তাহাকে বিশ্বাস ন। করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুকে 
এই স্থান পরিত্যাগ' করিয়া যাওয়ার কথা জানাইবার জন্য একজন 
ত্রার্ণণকে তাহার নিকট পাঠাইলেন :--শ্রীচৈতন্তভাগবতে এইরূপ বন্গিত 
হইয়াছে | ৃ ডি 
কিন্তু ত্রাঙ্গণকে কিছুই বলিতে হইল না। সর্ধজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্ত- 
গণের ভীতির কথা৷ নিজেই বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বকীয় তত্ব 
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কথার উঠাদেশ নিয় নির্ভীক হইতে বলিলেন এবং কিছুদিন রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়। মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া নীলাচল অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । শ্রীপাদ সনাতন সহ মিলনের ঘটনাটি চৈতন্য 
ভাগবতে একবারেই অব্যক্ত রহিয়াছে কিন্তু উহাতে রামকেলিতে মহাপ্রভুর 
কিয়দ্দিন অবস্থান ও মহাসম্কীর্তনের ছারা সর্বচিত্তে ভক্তি-রস সঞ্চারের 
বিপুল বর্ণনা আছে। | 

শ্রীচরিতাম্ত-পাঠে জানা যার, দবীরখাস হু?লন শাহের নিকট 
হইতে নিজ ঘরে ফিরিয়া! আনলেন, দুইভাই বেশ লুকাইরা প্রসুর চরণ 
দর্শনার্থ গন করিলেন, নিত্যানন্দ ও হরিদাস, শ্রীরূদ-সনাতনের 
আগমনের কথ প্রভুকে জানাইলেন_- 

“রূপ-সাকর-মল্িক আইল! তোম! দেখিবারে |” 

ছুইভাই ছুইগ্ুচ্ছ ভূণ দশনে ধরিয়া গল-লগ্রী-কত-বাসে প্রভুর 
চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইরা পড়িলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়। টন্য-রোদন 
কৰিতে লাগিলেন । মহাপ্রব তাহাদিগকে ধরিরা তুলিলেন, তখন, 
উহার স্তর করিতে লাগিলেন 2 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । 

পতিত পাবন জয় জর মহাশর ॥ 

নীচ জাতি, শীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ। 

তোমার অগ্রেতেনগ্রভূ কহিতে বাদি লাজ ॥ 

পতিত তারিতে গ্রভো তোমার অবতার । 

আমা বহি পতিত জগতে নাহি আর॥ 

পতুদি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে 

বড় বেশী কথা নহে। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে গঙ্গাতটে 
নবন্বীপে তাহাদের বাসন, শ্রীধাম-নবদ্ীপ ব্রাহ্মণ সজ্জনের স্থান । তাহার! 
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নীচের সেবা করে নাই, নীচের অধীনও হইয়াও থাকিত না। হুতাহাদের 
দোষের মধ্যে দোষ এই যে, তাহারা অতি পাপাচারী, সে পাপ নাশ হইতে 
আর কত সমর লাগে ? তোমার নামাভ/সেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তাহারা 
ঈগতামার নাম লইয়া তোমার নিন্দা করিত, সেই নাম-গ্রহণেই তাহাদের 
'পাপ নষ্ট হইত কিন্তু আমাদের কথা অতি স্বতন্ত্র, জগাই মাঁধাই হইতে 
আমরা কোটিগুণে পাপী ।” 
“গ্লেচ্ছজাতি শ্লেচ্ছসঙ্গী করি প্লেচ্ছকম্ম। 
গে।-ব্রাঙ্মণ ত্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 
মোর কম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। 
কুবিযিয়-বিষ্টাগর্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥৮ 
“হে দয়াময় পতিত পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করির। নিজের পরি- 
ত্রাণবল জগতে প্রকাশ কর। হৃদি এহেন পভিত-পামরকে উদ্ধার কর, 
তবেই পতিভ-পাবন নাম নফল হইবে। বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের জনগণ 
তোমার পতিত-পাবনত্ব শক্তির বৈভব দেখিবে। আমাকে যদি দয়! 
-না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্রই জগতে ছুল্লভ হইবে |” 
শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস ।* 
তুমি ছুই ভাই মোর থুরাতন দাস | 
| ন্রিতামৃতের মধ্য লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই ঘটনার আলোচব। 
করা হইতেছে | এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমতঃ পাইয়।ছি +-- 

১। “দৰীর খসের রাজ। পুছিল! নিভৃতে” ইনার কতিপয় ছত্রে পরে লিবিত 
এ । “কপ শাকর ম্সিক আইলা তোম! দেখিবার |” আবার ইহার কতিপয় ছহ্র 
নন ৩। শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রাপদ্থাবীর খান। 

ভুমি ছুই ভাই যোর পুরাতন দাস 


উদ্ধূত স্থল-পাঠে এই আশক্ক। হয় যে গ্রপাদরূপর্রকই একব।র দব'রখাস এবং অন্যত্র 
"শাঁকর মল্লিক বল! হইয়াছে। বস্ততঃ রূপের কাধ্যোপাখি,--শাকর মঙ্সিক এবং সনাত:নয় 
"যাজন্বত্ত উপাধি, বীরখাস। | গু 


০০০ 
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আজি হৈতে দুহার নাম রূপ-সনাতন | 
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥ 
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার । 
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার ॥ 
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী বারে । 
শিখাইতে শ্লোক লিখি পঠাইলু তোমারে ॥ 
“পর ব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাগি গৃহকর্স্থ | 
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ-রসায়নম্‌ ॥” 


অর্থাৎ উপপতিভে আসক্তা রমণী গৃহকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া 
পূর্ববনিষ্পন্ন উপপতি-সঙ্গজ্খ মনে মনে আস্বাদন করিয়।! আনন্দিত হয়, 
ভক্তজনও এইরূপ গৃহকম্মাসক্ত হইরাও মনে মনে শ্রীশ্ররাধ!-গোবিন্ব- 
লীলা রসাম্থাদন করির। আনন্দান্ভব করিয়! থাকেন । 
ভু কেন থে শ্রীরামকেলি গ্রামে আসিয়াছিলেন, এখন তাহ? 
স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন 2 


গৌড় নিকটে আদিতে মম নাহি প্রয়োজন । 

তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥ 

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে । 

সবে বলে কেন আইলু' রামকেলি গ্রামে ॥ 

ভাল হৈল দুইভাই আইলা! মোর স্থানে। 

ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ 

ইহাতে জান| গেল শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ বধপ, শ্রীমন্মহা প্রভুর 

দর্শনের জন্য বহুদিন পূর্ধ্ব হইতেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন; এমন 
কি অনেকবার দর্শন প্রার্থনা পূর্ণ পত্রালাপও করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মহা গ্রভু- 
তাহার প্লসিক ভাবুক ও ৫প্রমিক ভক্তদ্বয়কে রস-মাধুর্্য, গাসতী ধর্যপূর্ণসারগর্ত 
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ক্ষিপ্ত উপদেশও.পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন। উহার মর্ম এই ফে,“জোমর। 
অন্তরে অন্তরে প্রেমভক্তি-লাভের জন্য ব্যাকুল হইও, কিন্তু রাজকা্ধ্য 
সহসা ত্যাগ করিও ন11” তিনি প্রীপাদ দাস রঘুনাথকেও এইকধপ 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন £-_ 


স্থির হইঞা ঘরে রহ, না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভব-সিম্কুকুল ॥ 
ন| কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া । 
[যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্ অনাসক্ত হৈয়া ॥ 

স্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-লোকাচার। 
[অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


কিন্তু উৎকগ্ঠা-ব্যাকুল চিত্তে এই উপদেশ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। ্রীমত্রঘুনাথ অতি অল্প কালের জন্য এই উপদেশ পালন 
করিয়াছিলেন । গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগলও বেশী দিন ভাব-গোপন করিস 
রাজকাধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। পূর্বেই শ্রীরপের বন্ধন মোচন 
হইয়াছিল, শ্রীপাদ সনাতনকে প্রকৃত পক্ষেই কারাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। 
অচিরেই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-মুকুন্দের কপার তিনিও কারামুক্ত হইয়া! 
বারাণসিতে প্রভুর শ্রচরণাস্তিকে উপনীত হ্ইয়্াছিলেন। 

ভ্রীরামকেলিতে প্রভু তাহার এই ছুই প্রাচীন কিস্করকে অঙ্গীকার 
করিয়া বলিলেন ৫ ্ 


জদ্মে জন্মে তুমি ছুই কিন্ধর আমার । 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


এই বলিয়া উভয়ের মস্তকে শ্রীহস্তট বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
উহারা প্রভুর রাতুলচরণ-কমূল মাথাম়্ তুল্য লইলেন। তখন প্রত 
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ভক্গণরে বলিলেন, তোমর! সকলে কলা করি! এই ভ্রাতৃযুগলকে 

বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কর। 

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত ইহাদের পত্রালাপ চলিতেছিল, এই প্রথম সাক্ষাৎ” 
দর্শন হইল । কিন্তু তথাপি ইহা নূতন পরিচয় নতে | জন্মান্তুরের সবন্ধ 
আত্মায় নিবছখাকে, সময়ে প্রথম ই পূর্ব সৃতি, প্র প্রাচীন সুম্পূর্ক 
জুই রে দেয়ু, শীরপ সনাতন বে নহাপ্রতুর প্রাচীন পার্সদ, তাহ তিনি 
আপন মুখেই ধই ইহাপিগ্ণকে জানাইয়া দিলেন । 

*. শ্রীপাদ সনাতন যেমন বিনয়ী, তেমনি বৃদ্ধিনান, তিনি ভাবিলেন 
যবন-রাজের বৃদ্ধির স্থির নাই । এখন শরীশ্রীপ্রবর প্রতি তীহার প্রগাড় 
ভক্তি আছে, কিন্ত অু্যব্থিতচিত লোের কথায়, বিশাস, করা,আকর্তবয 
এই যবন রাজ্যে প্রন্থুর অধিক দিন থাকা ভাল নহে । এই পথে এত 
লোৌক-সংঘট্র লইম| শ্রীবৃন্দাবনে বাওম়াও নিরাপদ নহে, এই ভাবিয়া 
শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন-_ 

ইহা হৈতে চল প্রভূ, ইহ। নাহি কাজ। 
ব্কপি তোঘারে ভক্তি করে গৌড-রাজ ॥ 
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি। 
তীর্থ যাত্রার এত লংঘষ্ট,_-ভাল নহে রীতি ॥ 
দার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি । 
বুন্দাবনে যাওয়ার এ নচ্ছে পরিপাটি ॥ 
শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত জ্বাছে কোনও ব্রাঙ্গণ প্রভুকে এই 
সাবধানতাস্থচক বাক্য বলিলে ভিনি নির্ভীক ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর 
করিয়! তুমুল হরি-সম্থীর্তনে প্রবৃত্ত ভন এবং আরও কতিপয় দিবস রাম- 
কেলিগ্রামে অবস্থান করিয়া পুনর্ধবার নীলাচল[ভিদুখে যাত্র। করেন । 
, এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রস্থর দর্শশের পর হইতেই নবারাগিণীর চিত্তের 
্তায় ছুই' ভ্রাতার চিত্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিল; রাজকাব্য করা, সামাছ্িক 
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কাধ্য করা, এমন কি ঘরে থাকাই তাহাদের পক্ষে ক্লেশজনক হইয়া উঠি । 
ভগবত কুপায় ধাহাদের, গৃহ-বদ্ধন_ কাটিয়].. যায়, তাদৃশ বিরাগীরাই.ঘুরে 
গুিতে পরে ন|। ইহারা তো সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পাইয়াছেন ? 
শ্রুতি বলেন) 


ভিদ্যাতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ব সংশয়।ঃ | 
লগীয়ন্তে চাশ্ত কন্াণি বম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


“পূরাত্পর..ভগুবান্র, দর্শন, পাইলে হৃ দয়ের গ্রন্থি কাটিয়া যায়, সকল 


দত এ ক রে দের ১585: 17248 মারি) বিত্ত সদিগখিশরপলিিিনি 


সংশয় ছিন্ন. হয়, কশ্খ সক্লও, বয়, হইয়া যায়” ইহাদের গৃহত্যাগের 
পক্ষে কেবল বৈরাগ্যই যথেষ্ট, কিন্ত তাহার উপরে ইহাদের ভগবদর্শন 
হইল, তাহারও উপরে ইহারা সেই ভগবানে অস্গুরাগ্ী হইলেন। 
ব্রজবালাদের ন্যায় অন্থরাগে ইহাদের হৃদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর সঙ্গ-লাভের জন্য 
আকুল হইয়। উঠিল। ইহারা গৌড়েশ্বরের রাজকাধ্যে আবদ্ধ ;-- 
তাহাতে আবার অতিস্থনিপুণ কর্মচারী । গৌড়েশ্বর ই'হাদিগকে ছাড়িয়! 
দিলে রাজকাধ্য অচল হইয়া পড়িবে, স্ৃতরাং তিনি সহস। ইহাদিগকে 
ছাড়িতে পারেন না। ই'হারাও আর গৃহে থাকিতে পারেন ন।; অতএব 
মৃহ! সন্কট উপস্থিত হইল । ইহার! মুক্তির উপায় চিন্তা করি লেন । 

শ্রপৃদ সুন]তনের, বুদধিমত দুরুদ শিতা,.ও সপ যু ভগ্বানু 
ক চৈততের ও প্রশুংসুনুমু্ু। মহাপ্রভু যখন কানাইর নাটশীল। হইতে 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন বায় রামানন্দ, কাশীযিশ্র, সার্বভৌম 
প্রদ্যষ্নমিশ্র, শিখী মাইতি ও পণ্ডিত গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট 
'জ্ীপাদ সনাতনের পরামর্শের কথ! উত্থাপন করিয়া! বলিলেন, আমি গৌঁড়- 
দেশ দিয়া শ্রীবৃন্দীবনে যাইতেছিলাম, মনে করিয়াছিলাম জাহবী ও 
জননীর চরণ দর্শন করিয়। শ্রীবুন্দাবন যাইব ।* যখন গৌড়দেশে উপনীত 
হইলাম, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আমায় দেখিতে উপস্থিত হইল,--আমি 


| 
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ই 


যেন কৌতুকের বস্তু হইয়া! পড়িলাম। পথে পথে লোকের বিশাল, 

বিপুলজনতা,_সেই জনতার মধ্য দিয়! অগ্রসর হওয়া! মহা দুফর | যদি 
কোথাও অবস্থান করি, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়; বাড়ী, 
'ঘর, প্রাচীর, ঘরের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হইপ্স! যায়। এমন কি গাছের 
শাখায় শাখাম্ম লোক অধিরূঢ় অবস্থায় রহে। চারিদিকে সমুত্রের তরঙ্গের 
মত মান্থষের জনতা । 


যথা রহি তথ! ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ । 
যথা নৃত্য করি তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ 
অনেক কষ্ট স্ষ্ট করিয়া রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলাম । সেখানে 
বাজমন্ত্রী সনাতন ও তীহার অনুজ শ্রীব্প আমাকে দেখিতে আসিলেন। 


ছুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র । 

ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয়, রাজপাত্র | 

বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ। 

তুরুআপুনাকে মানে তু, হতে, হীন । 

ইহাদের দৈন্য-বিনয়ের কথা কি বলিব? এমন সরলতা পৃ দীনতা 

এমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিব মুখে আর কোথাও শুনিতে পাই নাই। 
ইহাদের দৈন্য শুনিয়া এবং দুীন্তার ভাব দেখিয়! পাষাণও বিদীর্ণ হয়। 
ইহাদের ব্যবহার আদর্শন্বর্ূপ। ই"হাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই গ্রীতি 
লাভ করিলাম, বলিলাম £-- * 


উত্তম হইয়! হীন,করি মান আপনারে । 
অচিরে করিবেন কুষণ উদ্ধার তোমারে ॥ 


এই বলিয়া বখন তাহাদিগাকে বিদায় দিলাম, তখন সনাতন আমাকে 
একটা প্রহেলী বলিলেন, ঃ- 
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ধাহার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটা । 
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী | 


তখন আমি ইহাতে কোন অবধান করিলাম ন।। গ্রাতঃকালে 
কানাইর নাটশাল। গ্রামে আসিলাম ; রাত্রিতে সনাতিনের 'প্রহেলী মনে 
পাঁড়িল। ভাবিলাম এত লোক সন্ধে করিয়! বৃন্দাবনে যাওয়! ভাল নহে । 


লোকে বলিবে, “এই এক চক্ষে ।” বৃন্দাবন ছুলর্ভ নিজ্জন স্থানু। 


দুর্লভ দুর্গম সেই নিঙ্ঞন বৃন্দাবন । 
একাকী যাইব কিংব। সঙ্গে একজন ॥ 
মুধ্বেন্্ পুরী ত তথা গেল একেশ্রে। 
দুগ্চদান ছুলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ২৫হল লতার ॥ 
বাদিয়ার বাজিপাতি চলিলাম ত তথারে | 
বহু নঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ . 
একা যাইব কিব! সঙ্গে ভূত্য একজন । 
তবে সে শোভয়ে বুন্দাবনেরে গমন ॥ 
বৃন্দাবন যাব কোথ। একাকী হইয়া । 
সৈ্ সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয় ॥ 
ধিক ধক আপনাকে বলে হইলাম অস্থির | 
নিবৃত্ত হইয়! পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ 


ধাহার কথার আভাসে স্বয়ং লীলাময়*্মহাপ্রতুরও মতি,গতি পরিবন্তিত 
হইল, শ্রীবৃন্দাবন গমন পথ্যন্ত স্থগিত হইয়। গেল, তাহার বুদ্ধিমত্তা! এবং 
ন্ূরদর্পিতা কত অধিক, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে । ফলতঃ মহা- 
প্রভুর পার্ধদগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপের নাম সর্বত্রই 
স্থবিখ্যাত। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বব হইতে এই ভ্রাতৃ- 
যুগলের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের স্ুত্রপাত হইয়াছিল। বিপু, ও. 
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শি বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ই হাদের চিতে ব্রোগ্েরু 
প্রজ্লিত হই য়া উদঠিয়াছিল। আনন্দলীলা রসবিগ্রহ কুক 
রঃ তন্তের সৌন্দধ্যমাধুধ্যমাখা প্রেমময় শ্রীমৃত্তি-সন্দর্শনে মেই বৈরাগ্য, 
ভক্তিময় নবারাগে পরিণত হইল, বিষয়-লালস! একেবারেই 
তিরোহিত ছুইয়া গেল৷ নবান্ুরাগিণী শ্রজবালার ন্যায় শ্রীকঞ্চ চৈতন্য 
চন্দ্রের শ্রীচরণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল । 
তাহার সঙ্গলাভের জন্য হৃদয় আকুল হইয়| উঠিল । তাহারা আপন 
ভবনে চলিয়া! গেলেন, গৌড় রাজধানী হইতে বহু ধন লইয়া স্বগ্রামে 
আসিলেন। অনেক ধন ও দ্রব্য ব্রাহ্ণ বৈঞ্ণবদ্গকে দান করিলেন । 
আতীয়ম্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য এবং ভর্ষ্যত্তর জন্য 
কিয়ৎপরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রাখিলেন। ভাল ভাল ব্রাদণের নিকট কিছু 
স্থাপা রাখিলেন। তখনও সনাতন রাজকাধা “হ্যাগ করেন নাই, 
সহ্ন। রাঁজকাধ্য ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব । ভিনি হোসেন 
শাহের প্রধান মন্ত্রী, কার্ধ্য অতি দাযিত্বপূর্ণ। হোসেন শাহ কিছুতেই 
তানাকে ছাড়িলেন ন।। শ্রীরূপ তাহার জন্য দশহাজার মুত্র। এক বিশ্বস্ত 
মুদীর নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এইবপ ব্যবস্থা করিয়া শ্রীন্নপ নিজের 
সন্ধদ্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন । তিনি শ্রীশ্ীমহা প্রভুর বুন্নীবন-গমনের 
সমর জানিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইলেন । লোক সংবাদ লইয়| 
ফিরিয়! আসিল । শ্রারূপ তখন সমন্ত বিষয়-ঝঞ্জাট পরিষ্কার করিয়! রাখিলেন । 
ছুইজন শাস্ত্রজ্জ সতব্রাঙ্গণ আমন্ত্রিত করির। তাহাদের দ্বার। কৃষ্কমন্ত্রে 
ছুই পুরশ্চরণ করিলেন। অতি সত্বরে শ্রীরু্কচৈভন্যচন্দ্রের চরণ 
লাভই ইহার উদ্দেশ্ট । পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্কলে পুরস্চরণ কি, কি 
এবংইহাতে কি প্রকারেই বা স্বরে ইঠষ্টবস্ত লাভ হয় তাহাঁও বলা বল! 
যাইতেছে । নসত্শুদ্ধির জন্য পুরক্রিয়াকে পুরশ্ঠরণ বলে । মন্ত্র জপ, হোম, 
'তর্পণ,অভিষেক,ত্রান্ষণ-জ্ভোজন পুরশ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন ॥ 


বন 


স্িগ্ধ, শাস্তজ্ঞ সর্ব প্রাণিহিতরত ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কাধ্য সম্পন্ন হয়? 
যোগিনী হৃদয় তন্ধে লিখিত আছে পুণ্যক্ষেত্রে ন্দী-তীরে, পর্বতমর্ক্কে বা 
পর্বত গুহায়, বনে, উদ্যানে, বিশ্বমূলে, তুলসীকাননে, দেবতা-মায়াতনে, 
সমুদ্রুতটে পুরশ্চরণ প্রশস্ত । অবশেষে লিখিত হইয়াছে “অথব। নিবসেৎ “তত্র 

যত্র চিত্ত প্রসীদতি |” ভক্তজন স্থানে ও পুরু-সন্নিধানে পুর্্চরণ হইতে 
পারে । পুরশ্চরণে ভক্ষা দ্রব্যেরও বিধান আছে। কঙ্কল্পপূর্বক জগ- 
অচ্চনাদির বিধান তন্ত্রাদিতে ভ্রষ্টব্য। মলিন বন্ত্রে জপ ফলপ্রদ হয়ন।। 
আস্ত, জ্‌ সণ (. হাইাতোলা ).নিজা, হাচি.দে ওয়া খুখু ফেল॥ভীতুভীত ' 


০ টি 
ভাবে থাক], ক্রোধ, কর্‌, নাগ, স্পূর্শ করু।, জপুকুলে ত ত্যাগ করিবে। জপ 
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কালে মন্ত্রোচ্চারণে বিলম্ব বা ভ্রুততা চা উভয়ই নিষিদ্ধ! দেবতা গুরু এবং মন্ত্র 
এক করিয়া! একমন. হই! প্রাত্ঃকাল হইতে দি দ্িরহর যন রেকিতে। 
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যং দিনাবধি 
যৎ সংখ্যর়। সমারন্ধং তৎকর্তব্যং দিনে দিনে ॥ 
জপের একট! সংখ্যা নির্দেশ করিরা প্রত্যেকদিন জপ করিতে 
হইবে। মূল সংখ্য! সমাপ্ত না হওয়া পধ্যন্ত প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সংখ্যা জপ 
করিতে হইবে । 
“ন্যনাধিকং ন কত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেখ 1” 
মুণ্ডমাল৷ তাত্ত্রে ও কুলার্ণবতন্ত্রে ইহা লিখিত আছে। জুপেরে, নি] 
দশটা, তাহাও প্রতিপাল্য, যথা ৮ 
ভূশধ্যা ব্রহ্মচারিত্বং ফৌনমাচাধ্যস্বিতা। | 
নিতা পূজা নিত্য দানং দেবতাস্ততিকীর্তনম্‌ ॥ 
নিতাং ত্রিবসনং স্নানং ক্ষোরকম্মবিবর্জনং । 
নৈমিত্তিকাচ্চনধৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ। 
জপনিষ্ঠা হাদশৈতে ধর্শী:স্থা্ন্তরসিদ্ধিদাঃ ॥ 
এইরূপ বছবিধ নিয়ম পুরশ্চরণে প্রয়োজন, স্বোমাদিও করিতে হর। 
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* শ্রুপাদরূপ গোস্বামী মন্ত্রসিদ্ধির জন্য এবং শীন্র শ্রীগৌরাঙ্গতরণ- 
লাভের জন্য ক্ণ-মস্ত্রে দুইবার পুরশ্চরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত 
হয়েন। ত্যাগ, হিন্দুগণের চরিত্রের এক বিশিষ্টতা। গীতায় 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ, বিষয়-লালসা-ত্যাগের পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন । 
ত্যাগেই শাস্তি, শাস্তিতেই আনন্দ, নিখিল শান্তরদর্শী শ্রীরূপ তাহ! জানিতেন। 
ইন্দ্িয-ভোগ-বিলাস ও বিপুল বৈভব-পরিত্যাগপুর্বক ভজন-নাধন করাই 
যে দনুগ্যের প্রধান কর্তব্যকর্ম, সহশ্র সহস্র ভারতবাপী তাহ! স্বীয় স্বীয় 
জীবনে দেখাইয়! গিয়াছেন | শ্রীরূপের বিপুল-বিষর-ত্যাগ ঠিক সে 
ধরণের নহে, শুষ্ক বৈরাগ্য শ্রারপের অনুমোদিত নছে। তাহার 
বৈরাগ্য সন্াসের একট! অঙ্গ নহে । শ্রীকুষ্চভাবিনী কষ্ণানগরাগিণী- 
ব্রজবালারা যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়। গৃহের স্থথ ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
এমন কি সর্ব প্রকার ধন্দ ত্যাগ করিয়াও শ্রীকুষ্ণের পদাস্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন,ভ্রীরূপের বৈরাগ্য ঠিক সেইরূপ । ই'হার বৈরাগ্য, বিধয়-বিরাগ 
জানিত বৈরাগ্য নহে। মৌন্দয্য-মাধুয্যের আধার, প্রেমানন্দ বিগ্রহ 
নদীরা-বিভারী ' শ্রাগৌরহরির প্রেমমাধুধ্যঘঘ় আকধণে তীহারই সঙ্গ- 
ম্থখ-লাভের জন্ত শ্রীৰপ বিপুল বৈেভব পরিত্যাগ করিরা সংসার ত্যাগ 
করিপ্লাছিলেন । প্রাণারাম হ্বদগ্নবন্ধু শ্রগৌর-গোবিন্দ-চরণ-প্রাপ্তির 
জন্য ব্যান্ুল হইয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ- 
স্থন্দর বৃন্দাবন হইতে খন প্রত্যাবন্তন করেন,সেই সমদ্ধে শ্রীব্প ও তাহার 
অনুজ বল্লভ (অনুপম ) তাহারু শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীভ হইলেন । 
শ্রীচরিতাম্বতে লিখিত আছে £-- 

তবে সেই দুইচর রূপ ঠাঞ্চি আইলা । 

বুন্দাবনে চলিলা প্রভু আপিয়। কহিলা ॥ 

শুনিয়। শ্রীকর্প লিখিল সনাতন ঠাঞ্ি। 

বৃন্দাবঙ্গে চলিল! শ্রীচৈতন্য গোসাঞ্ডি ॥ 
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আমি ছুই ভাই চলিলাম তাহারে মিলিতে | 
তুমি যৈনে তৈসে ছুটিয়। আইন তাহা হইতে ॥ 
দশ সহত্ত মুদ্রা আছে মুদী স্থানে । 
তাহ! দিয়া কর শীত আত্মবিমোচনে ॥ 
শ্রীরূপ-মহাপ্রভূর সঙ্গলাভের জন্য নিরতিশগ্র ব্যাকুল স্ইয্বাছিলেন 
-বটে কিন্তু সেই ব্যাকুলতায় তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি বিন্দৃমাত্রও নষ্ট হয়নাই। 
নানা প্রকারের ব্যবস্থা করিয়। তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়াছিলন। ভক্তির ব্যাকুলতাতেও যে কর্তব্যতা বুদ্ধি নষ্ট হয় ন৷ 
তপ্রজ্ঞ শ্রীরপের কাধ্য-প্রণালী তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভুর ও 
তাহার ভক্তগণের এই বিশিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায় ষে একদিকে 
যেমন তাহাদের জগত্বিপ্লাবী প্রেমঅপরদিকে তেমনি সুক্ষ 
দূরদর্শিতাপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি_এই উভয়ের সামঞ্রম্ত-সংরক্ষণ কর! 
কঠোর ব্যাপার কিন্তু প্রেমিক ভক্ত শ্রীরূপ তীহার জীবনের প্ুবতারা 
শ্রচৈতন্যচন্দ্রের নখ-চন্দ্রিকা্ছিট! প্রতি দৃষ্টি রাখি! সর্বসামপ্স্তপূর্ব্বক 
গৃহ হইতে বিনিষ্কান্ত হইলেন এবং কশিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে লইয়া অচিরে 
'প্ররাগে আসিয় শ্রীশ্রুপ্রভুর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। 
অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ। 
রূপ গোনাঞ্চির ছে!ট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥ 
তারে লইয়! শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা । 
মহাপ্রভু তাহ! শুনি আনন্দিত হইল ॥ 
 শ্ত্ীরূপ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। তাহার উপরে তিনি দীনাতিদীন 
ও বিনয়ী। এদিকে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা! ! 
সেই ভিড় ঠেলিয়৷ তীহার ণিকটে যাওয়া! অতি বড় পালোয়ানের ও 
ছুঃসাধ্য। শাস্ত, নিরীহ, লাজুক, বিনয়ী জ্ভ্রাতৃযুগল নির্জনে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। প্রয়াগে মাধব-দর্শনে মস্ঠাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট 
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তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, বাহুযুগ্ল উর্ধে উথিত করিয়া হুরি- 
ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করিয়! তুলিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক সেই 
হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছে । প্রিয় পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন 
সেখানকার ব্যপার কি বিপুল ও বিশাল ! | 


*  প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনিকরি | 
উর্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি । 
হরিনামের প্রলয়-তুকান বহাইয়। প্রেমাবিষ্ট গৌর হরি জনসাধারণের 
হৃদয়ে রাধারাণীর প্রেমভাগ্ডারের অফুরন্ত প্রেম ও ভূবনপাবন মধুমাখ। 
হরিনাম অবাধভাবে মুক্তকণে ঢালিয়। দিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক 
সেই প্রেমমাথ। নামস্থ্ধা পান করিয়া প্রেমাবেশে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। 
শ্রীপাঁদ কবিরাজ লিখিয়াছেন £- 


প্রভুর মহিম! দেখি লোক চমৎকার । 
প্রয়াগে প্রভুর লীল! নারি বর্ধিবার ॥ 
প্রস্থ চলিরাছেন মাধব দরশনে । 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ 
কেহ কানে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়। 
রুষণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি বায় ॥ 
গঙ্গ। বদুন। প্র়াগ নারিল ডুবাইতে | 

হু ভুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥ 


অনেকক্ষণ পরে এই সাগর-তরঙ্গ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল ॥ 
মহাপ্রভুর পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাহাকে নিজ গৃহে লইয়! 
গেলেন । স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, শ্রীরূপ ও বল্পভ ছুই ভাই তখন 
মহাপ্রতুর চরণ প্রান্তে আসিমা দুই ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দস্তে ধরিয়া দূরে 
থাকিয়াই দণ্ডবৎ হইয়। পড়িলেন | 
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চিত্তের আবেগে নানাগ্রকার ভক্তিময় শ্লোক পাঠ করিয়! পুনঃপুঃ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন, প্রেমে আবিষ্ট হইয়। নিম্পন্দ ভাবে প্রভূর চরণে 
পড়িয়া রহিলেন ।প্রতু তখন রূপকে অতীব কোমল কণ্ে বলিলেন ₹-- 
উঠ উঠ রূপ আইন বলিলা বচন। 
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ॥ * 
বিষগ্ব-কুপ হৈতে তোমায় কাড়িল। দুইজন । 
“ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী যন্তক্তঃ স্বপচঃপ্রিয়ঃ ॥ 
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্থং সচ পৃজ্যো বথাহাম্‌। 
মহাপ্রভৃ এই শ্লোক পাঠ করিয়। উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
তাহাদের মন্তকে শ্রীচরণ অর্পন করিলেন । শ্রীরপ ও বল্লভ মহাপ্রভুর 
রূপায় আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন, ক্কতাগ্ুলিপুটে দৈন্য-বিনয়ের সহিত স্ততি 
করিয়। বলিলেন £₹- 
নমে। মৃহাবদান্যার কৃষ্ণ-প্রেমপ্ররায়তে 
কৃষায় কৃষ্ণচৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বিষে নমঃ ॥ 
অতংপরে মহাপ্রভু শ্রীবূপকে ম্সেহের সহিত নিজের নিকটে টানিয়! 
আনিয়! বসাইলেন এবং সনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রন্প 
বলিলেন, তিনি রাজধরে বন্দী আছেন। আপনি যদ্দি তাহাকে 
উদ্ধার করেন, তাহ হইলেই তীহার উদ্ধার । মহাপ্রভূ ইহাতে হাসিয়! 
বলিলেন “সনাতনের উদ্ধার হইয়াছে। অচিরেই আমার সহিত তাহার 
মিলন হইবে ।” * 
শ্ীরপ ও বল্ভ সেই দিবস সেইখানেই থাকিলেন, মহাপ্রভুর 
পাত্র-শেষ প্রসাদ পাইলেন । ত্রিব্ণৌর উপরে প্রভুর বাসস্থান ঠিক হইল। 
ছুই ভ্রাতা প্রভুর চরণীস্তেই আশুয় পাইলেন। মহাপ্রভু এই ভ্রাতৃযুগলকে 
বল্পভ ভট্টের সহিত পরিচিত করিয়াদিলেন।* ইহারা দূর হইতে ভূমিতে 
পড়িয়া অতি দীন ভাবে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেক্স। ভট্ট উহাদিগকে 
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আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু উহারা দূরে সরিয়! 
পড়িলেন। 
শ্রীরপ বলিলেন, “আমর! অস্পৃশ্ত পামর, আমাদিগকে স্পশ্্‌ 
করিবেন না 1” কিন্ত শ্রীরপের এই ব্যবহার দেখিয়া বল্পভ ভট্ট বিশ্মিত 
হইলেন। শ্নহাপ্রভ্ বলিলেন, ইহারা অতি হীন জাতি, আপনি বৈদিক 
যাজ্িিক, কুলীন ও প্রবীণ ব্রহ্ণ। আপনি উহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। 
বল্পভ ভষ্ট বলিলেন, সেকি কথ? ধাহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম 
* উচ্চারিত হন, তীহারা কি কখনও অস্পৃশ্য হন? 
যেষাং কৃষ্ণস্ত মননং তথা নামপ্রজল্পনম্‌ । 
সদৈব স্মরণং ভাগবতানাৎ সাধুসেবনম্‌॥ 
ভক্তি প্রধৌতননসাং গোবিন্দাপিত-কর্মণাম | 
বাহ্বান্তঃ-কষ্ণচিত্তানাং শুচিতা তদহনিশম্‌ ॥ 
ইহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান । ইহার! কখনও অধম 
নহেন। এই বলিয়া বল্পভ ভট্ শ্রীমদ্তাগবতের ১-- 
অহোবত শ্বপচোহতে। গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং 
তেপুস্তপ স্তে জুহুবুঃ সঙ্গ রাধ্য! 
্রহ্ষান্‌ চ নাম গৃণস্তি যেতে ॥ 
(ওয় স্বন্দ ৩৩ অধ্যায় ৭ কোক) 
মহাপ্রস্থ এই শ্লোক শুনিয়া বড় সন্তষ্ট হইলেন এবং নিজে আরও 
ছুইটী শ্লোক বলিলেন' যথা :-- 
শুচিঃ সন্ভক্তিদীপ্ধাগ্িদপ্বছুর্জাতি কল্মষঃ | 
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নান্তিকঃ ॥ 
ভগবন্ততিস্থীনম্ত জাতি: শান্তং জপন্তপঃ | 
অপ্রা্ঠান্তেব দেহস্ত মগ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌ ॥ 


চি এ 


জাত্যভিমান-গর্বিত হিন্দু সমাজে শ্রীমন্‌ মা প্রতু ভগবন্তক্তিষ্.শ্রেষ্ঠতা 
প্রবন্তিত করিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কার্যযতগ 
সমাজে যাহারা নিরতিশয় অনাদূত ও অবজ্ঞাত তাহাদের মধ্যেও ভক্তির 
উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীঃগৌর লনুন্দর তাহাদিগকে সমাজপূজ্য করিয়। তুলিয়াছেন। 
যাহাহৃউক, শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণে একান্ত ভাবে শরণ লইলেন । 
মহাপ্রতু প্রয়াগে দশাশ্বমেধে একটী নিজ্জন স্থানে শ্রুরূপের প্রতি কুপা 
করিতে প্রবৃভ হইলেন | যথা শ্রীচৈতন্য চরিতাম্বতে 2 
লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া । 
রূপ গৌসাঞ্চিকে শিক্ষ। করান্‌ শক্তি সঞ্চারিয়। ॥ 
কষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্ব, রসতত্ব প্রান্ত । 
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধাস্ত ॥ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কৃপা করি তাহা সব শিখাইল। 
শ্রীরপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল। 
সর্বতত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল ॥ 
কবি কর্ণপুর-কৃত শ্রীটচতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঙ্কেও ইহাদের 
সম্বন্ধে মহাপ্রত্র কপার কখ! লিখিত আছে, যথা £-- 
কালেন বুন্দাবন কেলিবার্তী 
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুৎ বিশিশ্ত 
কৃপামৃতে নাভিযিষে চ দেবঃ 
তজ্ৈব বূপঞ্চ সনাতনঞ্চ । 
ষঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাটবন্ধোহপি মুক্তো। 
গেহাধ্যাসান্রস ইব পরোমূর্ভএবাপ্যমুর্তঃ | 
প্রেমালাপৈরৃর্চতর পরিষঙ্গ-রগৈ: প্রয়াগে 
তং শ্রীূপৎং সমমন্পমেনাহুজগ্রাক্‌ দেবং ॥ 
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' অর্থুৎ বৃন্দাবনের কেলিবার্তী কালে বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্‌ 
শ্রীক্চ চৈতন্যদেব পুনর্বার তাহ! বিশেষরূণপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, 
রূপ এবং সনাতনকে কৃপাম্বতৈ অভিষিক্ত করিরা ছিলেন | 

যিনি পূর্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ গুণাবলীর দ্বারা দৃঢ় তরাবদ্ধ, গেহাবেশ 
হইতে বিমুক্ত, এবং অমূর্ত শৃঙ্গার-রসই যেন মুষ্তিধারণপূর্ববক থে 
শ্রীরপাকারে প্রকাশিত ; £ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চচৈতন্যদেব শ্রীবল্পভের সহিত 
সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ এবং গাডঢালিঙ্গন দ্বার! স্বীয় কৃপাম্বতে 
অভিষেক করিরাছিলেন। 
প্রিরস্বদূপে দযিত-স্বরূপে প্রেষন্বরূপে সহজাভিজপে। 
নিজান্তরূপে প্রভুরেকরূপে ভতানরূণে স্ববিলাসরূপে ॥ 
্রশ্রপ্রক্‌ ধাহীকে আত্ম-দান করিয়াছেন, ধিনি ভক্ত, তদীয় অভিন্ন 
কলেবরবিশেষ এবং বিভ্ুতিম্বরূপ, সেউ রূপগোশ্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম 
মধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন । 
এই মিলনের পরে শ্রীরূপকে মহাপ্র্ট দশপিন নিজের নিট রাখি 
ভক্তিতত্ব, রসতব, রুষ্ণতত্ব ও জীবতন্ব এবং প্রেমতত্ব গুভ্ৃতি শক্তি 
সঞ্চার পুর্্বক শিঙ্গপিরাছ্িলেন । মুলগ্রন্থে দে নকল বিষয়ে আলোচন। 
করা হইবে 
শ্রূপের শিক্ষাদনের পর মহাপ্রহ্থ তাহাকে আলিঙ্গন কৰি বারাণসি 
যাইবার জন্য গাদতত্রখান করিলেন । শ্রিন্দপ ভখন কাতরকণ্ডে বননেন, 
দয়াময়, আমি আপনার সঙ্গে যাব । আমি আপনাকে ছাড়। হইয়। 
ক্ষণার্দ থাকিতে পারিব ন।। আপনার শ্রীচরণাস্তে বাস করিয়া 
আপনার সেবা করিব,-এই উদ্দেশ্যেই ঘর ছাড়িরা আসিপাছি। 
আজ্ঞা হয়, আইনে মুঝ্ি শ্রীচরণ সঙ্গে | 
সহিতে না পারি মুঞ্ি বিরহ-তরঙ্গে ॥ 
প্রিয় পাঠক, খিনি ব্র্-রললীলা-রচনার অধিকারী, তাহার হ্বদয় যে, 
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ব্রজরসে পরিষিক্ত তাহ! সহজেই দঝ। যাইতে পারে । শ্রীরূপের সেই ত্রস্করস 
সেই ভাব, সেই বিরহের অবস্থা । মহীপ্রন্ব বলিলেন, “আমার বাক্য 
প্রতিপালন করাই তোমার কর্তব্য। শ্রীবুন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, 
এবং ভক্তি-শান্ত্রপ্রচার তোদার কর্তব্য কম্ম বলিয়। নিদ্দি্ই হইল । তুমি 
এক্ষণে শ্রীবৃন্দা বনে যাও, পরে গৌড়দেশ নিয়। সময় মত নীলড্ুলে আমার 
সঙ্গে দেখ! করিবে ।” এই বলিম। প্রভু বারাণ্বসি-অভিমুখে গমন করার 
জন্য নৌকাতে আরোহন করিলেন। শ্ন্নপ নেইথানে মৃঙ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। এক দাক্ষিণাত্া বিপ্র রূপ ও বল্লভকে নিজ ঘরে লইয়া ' 
গেলেন। অত:ংপরে ছুই ভ্রাতা মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুনারে শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া গেলেন। মহাপ্রহ্ব বারাণসি আপির। চন্দ্রশেখরের আমন্ণে তাহার 
গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এখানে সনাতনের পক্ষে সহস। রাজকম্ম ত্যাগ কর! অসম্ভব হই 
উঠিল। তিনি যবনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । রাজন্ব-সচিবতা, 
সমর-সচিবতাও রাজ্যশ।সন সন্বন্ধায় বাবতীয় কাধের ভার সনাতনের 
উপর ন্যন্ত ছিল। সনাতন রাজকাধ্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
'নানাপ্রকার কল্পন। করিতে লাগিলেন। তিনি ববনরাজের গ্রীতির 
পাত্র, কিন্ত তাহা তাহার পক্ষে ঘেরতর বন্ধন। বদি প্রীতির বদলে 
'ববনরাজ তাহার প্রতি অসন্ধষ্ট হন, তবে তাহাই তাহার লাভ। সংসারে 
এমনই এক চমৎকারভাব,-_-একজনের পক্ষে যাহা অত্যন্ত আদরণীয়, 
অপরের পক্ষে তাহ। অতি জঘন্য স্বণাক্ষ বিষর। গৌড়েশ্বরের গ্রীতির ইঙ্গিত 
মাত্রলভ করিতে পারিলেও সহস্র সহস্র লোক পরম অনুগ্রহ বলিম্ন! মনে 
করিত কিন্ত সনাতনের পক্ষে সেই গৌড়েশ্বরের প্রীতি নিরতিশঙ্ক 
বন্ধনের কারণ হইয়া! উঠিল। বে পাখী কৃষ্ণ নাম করে, মাহুষের ঘরে 
সে পাখীর বন্ধন অতীব দৃঢ় হয়। তাহারঞ্পায়ের শিকলের প্রতি গৃহস্থের 
সর্বদাই যেমন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়, সনাতনুর পক্ষেও ঠিক তাহাই 
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ঘটিল। . তাহার কর্তব্যতাবৃদ্ধি, রা্জকার্ধা-পরিচালন-পটুতা এবং 
ব্যাবহারিক জ্ঞান-গৌরব যবনরাজের পক্ষে অত্যন্ত আদরের বস্তু হইয়। 
উঠিয়াছিল। কিরূপে রাজার অপ্রিয়-ভাঁজন হইর। তিনি রাজ-সংসার 
হইতে চিরবিদায় লইতে পারেন, দিবানিশি কেবল সেই চিস্তা করিতে 
লাগিলেন, স্বথথা চৈতন্য-চরিতামুতে £-- 

এথা সনাতন গৌসাঞ্চি ভাতের মনে মন্‌ । 

রাজা মোরে প্রীতিকরে সে মোর বন্ধন ॥ 

কোন মতে রাঁজ। যদি মোরে ক্রদ্ধ হয়। 

তবে অব্যাহতি হয়, করিল নিশ্চয় । ৃ 

অশ্বাস্থ্যের ছন্ম ধরি রহে নিজ ঘরে । 

বাঁজকাধ্যে ছাড়িল, ন। ধায় রাজছ্বারে ॥ 

লেভ কারস্থগণ রাজকাধ্য করে। 

আপনি স্বগৃহে করে শান্ধের বিচালে ॥ 

ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ভিশ লঞ্জ ৷ 

ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ 

এই সময়ে সনাতনের মনের ভাব কিরূপ হুইরাছিল, সহজেই তাহ! 

বুঝা যাইতে পারে । তীহারই প্রাণাধিক প্রিয়তম অনুজ শ্রীরূপ ও 
বল্পভ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-লাভের জন্য 
গৃহ ত্যাগ করিয়া গিন্বাছেন, ভাতার ঘনের কথা ব্লিবার উপযুক্ত 
মনের মত সঙ্গী নাই, রাজমন্ত্িন্ধ তাহার নিকট কারাকেশের মত 
বোধ হইতে লাগিল । তিনি অঙ্বাস্থ্যের ভাণ করিম। রাজকার্ধ্য ত্যাগ 
করিয়। ঘরে আসিলেন, ঘরেতে মন স্থির নাই। দিবানিশি তাহার 
প্রাণে ব্যাকুলতা! কিন্তু অত্যাচারী ও উতৎপীঢ়ক যবনরাজের ভয়ে পালাইবারও 
উপায় নাই। তাহার স্তায় “বিশ্বস্ত ও কর্তবতা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, বহুবিধ 
রাজকাঁধ্যে নিপুণ প্রধানতম বর্শচারী, রাজসংদারে আর কেহ ছিল না। 
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পু 
কাজেই সনাতনের উপর রাজার সতত তীক্ষদৃষ্টি। ব্যাকুল মন 
ঘরে রহিয়াও শান্তিলাভ করে না, পালাইবারও পথ পার না। “সনাতন 
তখন ঘরে বসিয়৷ শান্ত্র-চচ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী 
ছিলেন, ধনের আশায় বহু পণ্ডিত তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন। 
তিনি বহুসংখ্যক পণ্ডিত লইয়া ভাগবতাদ্দি শাস্ত্রের চচ্চা করিতে 
লাগিলেন । 
এদিকে যবনেশ্বর দেখিলেন, তীহার কার্য্ে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হইয়াছে । সনাতন অস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া রাজকাধ্য ছাড়িয়া গৃহে * 
বহিয়াছেন। তীহাঁর রোগটা কি তাহা জানিবার জগ্য বৈদ্য পাঠাইলেন। 
বৈদ্য দেখিলেন সনাতনের শারীরিক কোন ব্যাধি নাই, প্রত্যুত বহু 
বহু পণ্ডিতের সহিত তিনি শ্রভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন । 
তিনি যবন রাজের নিকট বথাযথ বার্তী জ্ঞাপন করিলেন । ইহাতে যবন- 
রাজ অসন্তুষ্ট হইয়া সহসা নিজেই একদিন একজন লোক সঙ্গে করিয়া 
সনাতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৌড়েশ্বরকে দেখিয়া সকলেই 
সসম্্রমে গাত্রোথান করিয়া তাহাকে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। 
গৌড়েশ্বর অসন্তষ্ট ভাবে ও ভ্রুদ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন,_মামি তোমাকে 
দেখিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম । তিনি তোমাকে স্বস্থ দেখিয়া 
গিয়াছেন। তুমি সুস্থ দেহে আশন গৃহে মনের আহ্লাদে শাস্ত্-চচ্চ 
করিতেছ, অর ওদিকে আমার সর্বনাশ হইতেছে। 

আমারও যে কিছু কাধ্য নব তোমা লঞ্ঞা। 

কারা ছাড়ি রহিল তুমি ঘরেতে বসিয়! ॥ 

মোর যত বাধ্য কাম সব কৈলে নাশ । 

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥ 

এবার সনাতন আর মনের ভাবঞগোপন করিলেন না) তিনি 

ম্পষ্টত; ও নিভীকভাবে বলিলেন, আমা হইতে আপনার কাধ্য সম্পর 


চিঠি এ 


হুয়ার আর উপায় নাই । আমার শরীর অন্থস্থ না হইলেও মন অত্যন্ত 
অন্থস্থ |” আঘাদ্ধরা 'আর কোন কাজই চলিবে না। আপনি আমার 
স্থলে অন্ত লোক নিযুক্ত করুন। ইহাতে রাজার ক্রোধ হওয়ারই কথ! । 
তিনি অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া! সনাতনকে অনেক কটু কথা শুনাইলেন,__যথ! 
শ্রীচৈতন্য চরিতামতে :_- 

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার। 

তোমার বড়ভাই করে দস্থ্য ব্যবহার ॥ 

জীব পশু মারি কৈল চাকল। নব নাশ । 

এথা তুমি কৈলে মোর সর্ধ কাধ্য-নাশ ॥ 

সনাতন বলিলেন অন্যের তোষের কথ! আমায় বলিয়া ফল কি? 
অপনি স্বাধীন শাসন-কর্ত। | যদি কেহ কোন দোষ করিয়া থাকে আপনি 
তাহার দোষান্ুরূপণ শান্তি তাহাকে দিবেন। আমার কথ। এই বে, 
আমি কিছুতেই আপনার কাধ্যে যোগদান করিতে পাব্িব ন।। যবন- 
রাজ ইহাতে মন্মে মর্মে আহত হইলেন, মুখে কোন কথা না বলিয়া 
ক্রোধভরে সহসা উঠিয়া গেলেন । তৎক্ষণাৎ রাজ-বাটী হইতে সিপাহীরা 
আসিয়। সনাতনকে গ্রেপ্তারকরিয়। কারারুদ্ধ করিল । সনাতন অক্গান চিত্তে 
মহাপ্রভুর চরণ চিন্তা করিয়া কারাগারে কালবাপন করিতে লাগিলেন । 
এই সময় উড়িষ্যা্ন গোলবোগ বাধিল। হোসেন শাহ আর কাল- 

বিলঘ ন। করির। উড়িস্যায় অভিযান করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন 
সকল বিষয়েই কুমন্্রী, যুদ্ধ-বিষয়েও স্ুনাতনের মন্ত্র। অতি কাব্যকরা, 
স্থতরাং স্তাহাকে সঙ্গে লইয়৷ যাওয়াই সুলঙ্গত. বিশেষভঃ তাহার অন্ু- 
পন্থিতিতভে সনাতন পলাইয়া যাইতে পারেন, অতএব তাহাকে !নজর-বন্দী 
করিয়া রাখাই ভাল,'এই ভাবিয়া তিনি সনাতনকে বলিলেন 
“তুমি আমার সঙ্গে উড়িব্যায় চঞ্ষ 1” সনাতন নিভীক, সনাতন স্পষ্টবাদী। 
তিনি কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়! স্প্তংই বলিলেন £-- 
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-ন্যাবে তুমি দেবতায় ছুঃখ দিতে ৩ 
মোর শক্তি নাহি তোথার সঙ্গেতে যাইতে ॥ 

নেইদ্দিন হইতে সনাতনের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল । কারাগার 
উত্তম প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হইল । ববন্রাজ সৈন্যগণ সহ উড়িষ্যা- 
অত্যাচারে চলিয়। গেলেন । সন।তন কারাগারে থাকিয়।* দিবানিশি 
শ্রীচতনোর চরণ এবং অন্ুজের কথ। স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

একদিন সহ্স! শ্রীরূপের এক পত্র পাইয়। মহাআনন্দিত হইলেন । 
কিরৎক্ষণ পরে তিনি যবনরক্ষকের নিকটে গিয়া মৃছুমধুর ভাবে বলিতে 
লাগিলেন»_-ভাই, তুমি জীন্দাপীর- সিদ্ধপুরুষ মহাপুণ্যবান্‌। কেতাব- 
কোরানাদিতে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তুমিতো কোরাণের 
কথা জান। বদ্দি নিজের ধনব্যয় করিয়াও একজন বন্দীকে ছাড়িয়া 
দেওয়া! যায়, তবে ভগবান্‌ তাহাকে সংপার হইতে মুক্ত করেন। পূর্বে 
আমি তোনার বহু উপকার করিয়াছি, এখন তুমি আমায় কারাগার 
হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার কর। আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ 
তোমাকে নগদ পাঁচ সহশ্্ মুদ্রা দিব। ইহাতে তোমার পুণ্য ও অর্থ 
উভয়ই লাভ হইবে । 

ইহার উত্তরে কারারক্ষক বলিল, আমি এই প্রস্তাবে রাজারভয়ে 
সম্মত হইতে পারি না । সনাতন বললেন; এখন তোমার পক্ষে রাজভয়ের 
কোন কারণ নাই । য্বনরাজ উড়িষ্যায় গিয়াছেন। সেখানে তাহার 
জীবনের বহু 'আশঙ্ক। আছে । তিনি ক্িরিয়। আসিবেন কিনা তাহাই 
সন্দেহ; যদি বা আসেন, তবে তাহাকে বলিও “সনাতন বাহা করিতে 
গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল; আমর। অনেক অনুসন্ধান. করিলম, 
কোথা তাহাকে পাইলাম ন।। তাহার পায়ে বেড়ী ছিল, বেড়ী 
সহিতেই সে ডুবিয়া গিয়াছে ।” তোমার৯ ভয়ের কোন কারণ নাই। 
আমি এদেশে থাকিব না) দ্রর্বশে হইয়া মূসা চলিয়া! যাইব । 
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* অন্ৃতন, যবন-প্রহরীকে এমন ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, যেন তিনি 
একজন মুললমান সাধু হইবেন। তাহার মনের ভাব এই 
ছিল যে, য্দি ইহাতেও কারারক্ষকের মনে স্বজাতীয় ধর্মের উদ্রেক হয় 
এবং একজনকে দরবেশ ভাবে মক্কাঁগমনের স্থবিধা করিয়া দিলে যদি 
কোন ধন্দ্লাভের কারণ হয়, তবে এই ছলনাতেও ফলসিদ্ধির সম্ভাবন! 
আছে। কিন্তু লোকে কথায় বলে “অর্থলোভী সন্ধানী বচনে তুষ্ট নয়।” 
সনাতন অতি বুদ্ধিমান, তিনি দেখিলেন ধন্মের কথায় যবন ভূলিবার নয়, 
ভখন মুদীর নিকট হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া কারাগার-রক্ষকের 
সম্মুখে স্কাপিত করিলেন। ধর্মের প্রলোভনে যাহ। না হইল, টাকার 
প্রলোভনে তাা হইল ৷ যবন রক্দক সযত্বে তাহার পায়ের বেড়ী কাটিয়। 
দিয়া রাত্রিতেই গঙ্গা পার করিয়া দিল। 

সনাতন দিনর।ত্রি অবিরাম অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে পাতড়। 

ত প্রান্তে উপস্থিত হইলেন । তাহার সঙ্গে ঈশান নামক একটা 
ভৃত্য ছিল। পাভড়া পর্ধত অতির্ূম না করিলে গম্যস্কানের পথ- 
প্রাপ্তির উপায় নাই কিন্তু পর্ধত পার হইরা বাওয়ার পথ যে কোথায়, 
তাহাও তিনি জানিতেন না। এই পর্বান্ত-প্রান্ত-বাপী এক ভূমিকের 
নিকট যাইয়া পথের বিষর জানিতে চাহিলেন এবং অন্থনয় বিনয় করিয়া 
বলিলেন, আপনি দয়া করিয়। আমাকে এই পর্ব পার করিয়া দিলে 
বিশেষ উপকৃত হইব। সনাতনের এই কথায় ভূমিক প্রথমতঃ কোন 
উত্তর ৮ না। তাছার নিকটে একজন হাতগণিতা ছিল। সে 
ভূঞার কাণে কাণে বলিল, ইহার নিকট আটটা স্থবর্ণ মোহর আছে। 
ভূঞা মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “আপনি এখন রন্ধন করিয়া 
আহার করুন, আমি বন্ধনের জন্য তওুলাদি দিতেছি । রাত্রিতে আপনাকে 
নিজ লোক দিয়া পর্বত পারি করিয়া দিব 1” 

আদর ও সম্মানের আর সীম। নাই ! সনাতন ক্সান করিলেন, দুইদিন 
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উপবাসের পরে রম্ধনাস্তে ভোজন করিলেন। ভূমিকের অত্যধিক আদর* 
সম্মান দেখিয়া! তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, “ পাহাড়ীয় লোকটা 
আমাকে এত সম্মান করে কেন? অবশ্যই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে ।” 
এই ভাবিয়া ঈশানকে বলিলেন, ঈশান তোমার কাছে কিছু টাকা কড়ি 
আছে কি? ইশান বলিল, আজ্ঞে হাঁ, ছুর্গঘ পথে চলিতে ডইঞে, সাতটী 
স্বর্ণ মোহর পথ-সম্বলের জন্য আনির়াছি। সনাতন ঈষৎ কোপ প্রকাশ 
করিয়। বলিলেন, নির্ব্বোধ, একি করিরাছ ৮ এন কাল-যমও কি 
সঙ্গে আনিতে হয় £ আমরা দক্ধথ্য তথ্বরান্রি মধ্য দয়া চি বাইতেছি ; 
উহা কি হাতে রাখিতে হয়? 

সনাতন তখন সেই সাতটা মোহর ভূমিকের হাতে ন্যা বিনয়-মধুর 
স্বরে বলিলেন, আম।র নিকটে এই সাতটী মাত্র স্কুবর্ণ মোহর ছিল । আপনি 

ইহা গ্রহণ করুন এবং ধশ্মের দিকে চাহিয়া আমাকে পারকরিয়া দিন। 

আমি রাজবন্দী, প্রশস্ত গড়িদ্বার পথে আদার ফাইবার যো নাই । আপনি 
পুণ্যের জন্য আমাকে পর্বত পার করিরা দিন । ভূঞ1 হাসিয়া! বলিলেন 
তোমার ভূত্যের অঞ্চলে ষে আট মোহর আছে তাহ! আমি পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি । আজ রাত্রিতেই তোমায় বধ ক্রিয়া আনি এ মোহর লইভাম। 
তুমি আমার বলিয়া ভালই ধরিয়াছ। নচেৎ আমি মহাপাপ কার্য করি- 
তাম। সেই পাপ হইতে রক্ষা পাইলাম, আমি তোমার মোহর লইব 
না। পুণ্যের জন্তই তোমায় পর্ধত পার কবিয়। দিব, ভাবনা করিও না। 

সনাতন বলিলেন, সেকি কথা £ *আমি এই অনর্থের আকর অর্থ 
দিয়া কি করিব? ইহার লোভে কেহ আমায় বধ করিতে পারে। 
আপনি এই মোহর লইয়া! আমার প্রাণরক্ষা করুন ।” সনাতনের বিনয় 
মধুর যুক্তিযুক্ত কথায় ভূমিক অতীব সন্তষ্ঠ হইলেন। চাঁবিটা পাইক সঙ্গে 
দিয়া রাত্রিতেই সনাতনকে বন-পথের ভিত্তর দিয়া পর্ধবত পার করিয়া 
দিলেন। তখন তিনি ঈশানকে বলিলেন, বোধ হয় তোমার কাছে 


৪8৪ এ 


জ্আরও কিছু অবশেষে আছে । ঈশান বলিল, আর একটা মোহর আছে। 
সনাতন বলিলেন, এই যোহরটী লইয়া দেশে যাও) আমার আর 
সঙ্গীর প্রয়োজন হইবে ন। ।এই বলিয়৷ তিনি ঈশানকে বিদার দিলেন । 
তারে বিদায় দিয়া গৌসাঞ্ছি চলিল! একলা । 
* হাতে করৌয়, ছেঁড়া কান্থা, নিয় হইল। ॥ 

এইবূপে চলিতে চলিতে তিনি সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এক উদ্ভান- 
ভিতরে আসিয়া! উপবেশন করিলেন । 

হাজিপুরে শ্রীকান্ত রাজকার্য্ে নিবুক্ত ছিলেন। তিনি সনাতন 
গোস্বামীর ভগিনীপতি, সন্ধ্যার পর তিনি সনাতনকে দেখিতে পাইয়। 
তাহার নিকটে আসিলেন । সনাতন কিপ্রকারে কারাগার হইতে মুক্তি- 
ল[ভ করিরাছেন, সেকথা ইহাকে বলিলেন । শ্রীকান্ত সনাতনকে সেখানে 

দিন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বলিলেন, আপনি এখানে ছুইদিন 
থাকুন আমি ভাল বস্ত্র দ্রিতেছি তাহা পরিধান করিয়া ভদ্রবেশ ধারণ 
করুন। সনাতন বলিলেন, আমি এক মুহূর্ত এখানে থাকিতে উচ্ছা 
করি না। তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে গঙ্গাপার করিয়া দাও ।” 

প্রভৃকে দর্শন করার জন্য তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যের 
তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। প্রতি মুহূর্তই তাহার নিকট যুগের মত 
বৌধ হইতেছিল। শ্রীকান্ত একখানি ভোট-কম্বল তাহার শরীবে জড়াইয়া 
দিয়া গঙ্গাপার করিয়া দ্িলেন। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে 
কি্নদ্দিন পরে সনাতন বারাশসিতে উপস্থিত হইলেন । পুণ্যভূমি 
বারাণসি সর্বদাই সাধুসজ্জনের অধ্যুষিত, ভারতের প্রধানতন ধম্মনহর, 
এখানে সর্বত্রই লোক কোলাহল, ও শাস্ত্রচ্চ৷ । এই সকল ব্যাপারের মধ্যে 
মহাপ্রভুর সন্ধান পাওর! সনাতনের পক্ষে কঠিন হইল না। সেই স্ববর্ণবর্ণ 
সমুষ্জজল নবীন সন্গ্যাপী যখন* যেখানে গমন করেন, সেইখানেই লক্ষ লক্ষ 
লোক-সংঘট এবং হর্ঞামের বন্যারোল ! সনাতন অতি সহজেই জানিতে 
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পারিলেন, এই আনন্দলীলা-রসবি গ্রহ, প্রেমের পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাচন্র 
চন্্রশেখরের গৃঁভে উদ্দিত হুইয়াছেন এবং সেইখানে দিবানিশি নিরন্তর 
জনতা-সমুব্দ উচ্ছৃসিত, উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছে । সনাতন যেমনি 
চন্দ্রশেখরের বহিষ্্ণীরে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাঁগ্রতু চন্ত্রশেখরকে 
বলিলেন, তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, এখানে তাহাকে 
লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর বহিদ্্ণরে গিয়া দেখিলেন, মালা-তিলকধারী 

বচিহৃবিশিষ্ট কোন লোক সেখানে উপস্থিত নাই । প্রভুর নিকটে 
গিয়া তিনি বলিলেন, কই ? আমিত কেনি বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না । 
প্রভু বলিলেন, আবার যাও, সেখানে কে আছে, দেখ । চন্দ্রশেখর 
বলিলেলেন একজন দরবেশ উপস্থিত আছে৷ প্রভূ তাহাকেই তীহান্র 
নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাবহ চক্রশেখর বহিদ্ণীরে 
গিয়! বলিলেন, দরবেশ, প্রভু তোমায় ডেকেছেন, এস। সনাতন যেই 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি দয়াময় প্রভূ ধাইয়া আসিয়! তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং ততক্ষণাৎ গ্রেমাবিষ্ট হইলেন | সনাতিনরও 
সেইদশা। তিনি বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
দীনতার সহিত অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, প্রভো, আপনি 
আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, অধম; আপনার স্পর্শের 
«অযোগ্য ; ইহাই বলিতে বলিতে সনাতনের ভাষা! গদ্গদ হইয়া! পড়িল ! 
তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভূর বাহুপাশ হইতে 
নিজকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, ছ্ুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। চন্ত্রশেখর ও দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, 
চমতকৃত ও স্তস্তিত হইয়। পড়িলেন। 

গ্রভু সনাতনের হাত ধরিয়। তাহাকে পিগাঁর উপরে আপন পাশে 
বনাইলেন। দীর্ঘকাল কারাগারে থাকায় সনাতনের শ্রীঅঙ্গ ধুলায় 
ধৃসরিত হইয়া! গিয়াছিল। প্রভূ মীয়ের মত জেহেনিজ শ্রীহস্তে তাহার 
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গশ্রীঅব্গ সংমাজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সনাতন আবার অপরাধীর 
ন্যায় কৃতাঞ্লি হইয়া বলিলেন,--প্রভো, এই অধম অপরাধীর অপরাধ 
আর বাড়াইবেন না, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। তখন ১-- 
প্রভূ কহে তোমাম্পর্শী আত্মবিত্রিতে | 
«  ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রঙ্গাণ্ড শুধিতে ॥ 
“ভবছিধা ভাগবত, স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভে! 
তীর্থীকুব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃত। ॥” 
শ্রীভাগবত ১ম স্বন্ধ, ১৩, ৮ ক্পোক 
ন মে ভক্তশ্তুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তস্মৈ দেয় ততোগ্রাহাং সচ পুজ্যোবথাহাহম্‌ ॥ 
বিপ্রাদ্দিষফড় ণযুতাদরবিন্দনাঁভ- 
পাদারবিন্ববিদুখাৎ স্বপচং বরিষ্টং 
মন্যে তদর্পিত হনোবচনে হিতার্থ- 
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমীনঃ ॥ 
শ্রীভাগ ৭ম স্বন্ধ, ৯ম অঃ, ৯ম ক্পোক। 
ধন্ম, সভ্য, দম, তপঃ, অদ্ধেষ, ভর, তিতিক্ষা, অনস্ুয়া, যজ্ঞ, দান, 
ধুতি এবং বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণ-যুক্ত ব্রাহ্গণ যদি ভগবত-পদারবিন্দ 
হইতে পরান্মুখ হয়,তবে তাহার অপেক্ষ। বেজন,--বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, 
অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিয়াছে,-তাদৃশ চগ্ডালও শ্রেষ্ঠ, 
যেহেতু সেই চগ্ডাল কুল, পবিজ্ঞ করে, কিন্ত গর্ধিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও 
পবিত্র করিতে পারে না। 
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ । 
সর্কেন্দ্িয়েরে  ফল,এই শাস্ত্-নিরূপণ ॥ 
অক্োঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, 
" তন্বোঃ কলং ত্বাদৃশগাত্রসঙগঃ ৷ 
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জিহবাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হিঃ ঙঁ 
সুছুল্লভা। ভাগবতা হি লোকে ॥ 
'হরিভক্তি-স্ুধোদয়ে ১৩অ, ২য় শ্লোক । 


ভবাদৃশ হরিভক্ত দর্শনই চক্ষুর ফল, ভবাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসঙ্গই 

'দেহ ধারণের ফল, এবং ভবাদৃশ ব্যক্তির গুণ কীর্তনই জিহ্বার ফল, 
অতএব এতাদৃশ ভক্তগণ সংসারে সুছুল্লভ। 

এত কহি কহে প্রভূ, শুন সনাতন। 

রুষ্ণ বড় দয়াময়”-পতিত পাবন ॥ 

মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার । 

রুপার সমূত্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ 

সনাতন, কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। 

আমার উদ্ধার হেতু তোম। কপ! মানি ॥ 

অতঃপরে মহাপ্রভুর প্রশ্থে সনাতন কার! হইতে বিমুক্তির সকল 

বুন্তান্ত আছ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রভূ বলিলেন, প্রয়াগে শ্রীব্ূপ 
ও বল্লভের সহিত আমি কিছু দিন একত্র ছিলাম। তাহাদিগকে 
শ্রীবুন্দাবনে পাঠাইয়াছি। প্রভূ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, সনাতনকে জান 
করাও এবং তাহার বেশাদি দূর করাইয়া ভত্রভাব ধারণ করাও । 
সনাতন কারাগারে ছিলেন, কেশশ্বশ্রু প্রভৃতি নিরতিশয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকিয়া সনাতনের ক্ষৌরকাধ্য 
করাইলেন, গঙ্গায় ক্নান করাইলেন, পর্থরিধানের জন্য একখানি নৃতন বস্ত্র 
দিলেন। সনাতন সেই নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না । ইহীতে প্রত্থুর 
আনন্দ হইল। তপন মিশ্র ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন মহাপ্রভু 
সনাতনকে সঙ্গে লইয়া! গেলেন। ম্হীপ্রতু ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিলেন। 
মিশ্র ও সনাতন প্রতুর শেষ-পাত্র প্রার্থু হইলেন। সনাতনের জীর্ণ 
অলিন বসন দেখিয়া মিশ্র একখানি নৃতন প্লম্্র দিলেন। সনাতন 
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কলিলেন, “আমি এই নৃতন বস্ত্র লইব না। যি আপনার ইচ্ছা হন 
তবে আমায় একখানা পুরাতন ধুতি দিন।, মিশ্র তাহাই দিলেন। 
সনাতন তাহা দ্বারা দুইখানি বহির্বাস ও কৌগীন করিয়া লইলেন। 
অতঃপরে এক মহারাষ্ট্র ত্রাঙ্মণের সহিত মহাপ্রভু সনাতনের মিলন 
করিয়া দিলেন । মহারাষ্তরীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, যত দিন আপনি কাশীতে 
থাকিবেন ততদিন আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা করিবেন । সনাতন 
বলিলেন, “আপনার অন্থগ্রহ-ৰাকো আমি কতা হইলাম । কিন্ত 
আমি ত্রাঙ্ষণের ঘরে দীর্ঘকাল ভিক্ষ। লইব না । ঘাধুকরী বুত্তিদ্বার। 
জীবন ধারণ করিব্‌।” নিক্ষিঞ্ন বৈষ্ঞব্গণ এক বাড়ী হইতে ভিক্ষা 
গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা বাহ। প্রাপ্ত হন, 
তাহাছ্ারাই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। মধুকর ভ্রমর যেমন নান! 
স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করে, নিষ্ষিঞ্চন সাধুগণও গৃহস্থ- 
গণের গলগ্রহ না হইয়া পাচ. সাত ব।' ততোধিক গৃহ হইতে ভিক্ষা 
করিয়া জীবন ধারণ করেন । উঠারই নান,_মীধুকরী বৃত্তি। 
সনাতন কহে আমি দাধুকরী করিব । 
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব | 

সনাতনের এইরূপ বৈরাগ্য €দখিরা মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইল । 
সনাতন কৌগীন পরিধান করিয়াছেন, এহিবাস ব্যবহার করিতেছেন, 
মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন-বাত্র। নির্ব।হ করিতেছেন, লক্ষপতি ননাতন 
আজ নিক্ষিঞ্চনের বেশে পথের এঁভখারী হইরাণছন, নহামহোপাধ্যায়কল্স 
পরম পণ্ডিত আজ সরল নিরক্ষর লোকের ন্যায় দীনাতিদীন হক্বাছেন-- 
ইহা দেখিয়া শহাঁপ্রভুর অপার আনন্দ; কিন্তু তাহার দেহে শ্রীকাস্ত- 
প্রদত্ত সেই মূল্যবান ভোট্‌ কম্বলখানি দেখিয়া, প্রভু কিছু না বলিয়া ভোট 
কম্বলের প্রতি দৃক্পাত কাঁরলেন। স্ুচতুর সনাতন প্রভুর মনোগত 
ভাব বুঝিয়! ভোট কৃষ্বল ত্যাগের উপায় চিস্ত। করিতে লাগিলেন । 
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সনাতন ভোট কম্বল খানি লইয়া গঙ্গাতটে গিয়া দেখিতে পাইলেন, 
একটা গৌড়ীন্া তাহার জীর্ণ শীর্ণ কম্থাখানি গঙ্গায় ধুইয়া! রৌডে 
শ্তকাইতেছে। তাহাকে বলিলেন,__-ভাই, তুমি আমার একটু উপকার কর, 
মামার এই ভোট কম্বল তুমি লও আর তোনার এ বস্কাখানি আমাকে 
দেও। ইহাতে গৌড়ীয়! বলিল, আপনি ভাল লোক হইর। এইরূপ 
উপহাসের কথা বলিতেছেন কেন? কোথায় মূল্যবান ভোট কম্বল 
আর কোথায় জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাথ|। ইহীশত্তো উপহাসের কথ। সনাতন 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন,শ্উপহাসের কোন কথা নয়। আমি সত্য 
কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভোট কম্বলের আমার কোন প্রয়োজন 
নাই। এ কাথাই আমার প্রয়োজন ।” পরিশেষে গোৌড়ীয়া বুঝিতে 
পারিল, সনাতিন সত্য সত্যই কম্বলের বদলে কাথ! চাহিতেছেন। সে 
কাথ। খানি দিয়া ভোট কম্বল খানি লইল। সনাতন ছেঁড়া কীথা 
গলায় দির। মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন । সর্বজ্ঞ প্রভূ ঈষৎ 
হাঁসিয়। বলিলেন, “তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল ?” সনাতন ভোট 
কম্বল ত্যাগের কথা প্রতুকে জানাইলেন। 

“প্রভূ কহে উহ! আমি করিয়াছি বিচার । 

বিষয়-রোগ খণ্াইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ 

সে কেন রাখিবে তোম।র শেষ বিষয়-ভোগ । 

রোগ খণ্ডি নদ্ধৈদ্ভ না রাখে শেষ-রোগ ॥ 

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাঞুকরী গ্রাস। 

ধন্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ 

ননাতন বলিলেন, সকলই আপনার ইচ্ছা»-আপনারই ফ্কপ।। 
অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতগ্রস্থে প্রীপাদসনাতনের শিক্ষাবিষয়ক, বিবিধ 

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে তাহীর সবিস্তার আলোচনা 
করা হইবে। শ্রীচরিতামৃতে অস্তলীলামম আবারু শ্রীরপ সনাতনের 
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চরিত *সন্বদ্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়। যায়। এস্থলে তাহাও 
আলোচিত হইতেছে । রা 

মহাপ্রভুর আদেশ মত শ্রীন্ধপ বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে উপস্থিত 
হইলেন। পেখানে হরিদাসের ভজন-কুটরে আশ্রয় পাইনেন। 
ম্হীপ্রত ম্থাসময়ে আসিয়া দেখা দিলেন এবং কুশল-প্রশ্ন ও ইষ্- 
গোঠী করিপ্না সনাতনের কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন । বূপ কহিলেন, 
আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। প্রস্নাগে আসিয়। শুনিলাম, 
তিনি শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমন করিরাছেন। আমার কনিষ্ঠ অঙ্গ- 
পমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে । এই সকল বান্তা বলিয়া রূপ. নীরব 
হইলেন। 

মহাপ্রভু অন্তান্ত ভক্তের সহিত এখানে শ্রীবপের মিলন 
করিয়। দিলেন। উড়িয়া এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ বূপের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রভু শ্রীরূপের জন্য মহাপ্রপাদের ব্যবস্থ। করিয়া দ্রিলেন। প্রতি 
দিন হরিদাসের ভঙন-কুটিরে আপির। মহাপ্রভু হরিদাস ও রূপকে 
দেখ। দিতেন এবং অনেক প্রকার ইঞ্টগোষ্টা করিতেন । হরিদাসের 
ভজন-কুটির ভক্তগণের পরমানন্দের কেন্দরস্থলী হ্ইয়। উঠিল । 

কিয়দদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল । একদিবস মহাপ্রভু 
শ্রীপাদ-রূপ বিরচিত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই ছুইখানি নাটকের 
সুচনা আলোচনা করিয়া ভক্তবুক্দকে তাহার স্বাস্বাদ পান করাইতে 
প্রবৃস্ত হইলেন । শ্রপাদ স্বরূপ, রামানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ইহার 
'আন্বাদনে ব্রতী হইলেন । এই দুইনাটক আলোচনায় হরিদাসের কুটিরে 
প্রেমানন্দের যে অফুরন্ত বিপুল উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । সময় ও 
ক্রুবিধা হইলে মুলগ্রন্থে এই সব্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইবে । 
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সেই নাটকীয় ঘটন'-শ্রবণান্তে স্থবিজ্ঞ স্থরিনক, প্রেমিক ভক্ত, রগ্সি 
রামানন্দ, সহশ্রমুখে রূপের কবিত্ব প্রশংসা করিয়া মহীপ্রতর নিকটে 
িবেদন করেন £-- 
্ “কিং কাব্যেন কবেস্তন্ত কিং কাণ্ডেন ধন্ক্মতঃ | 
পরস্য হৃদয়ে লগ্রং ন ধূর্ণয়তি ফচ্ছিরঃ ॥” 
কবিত্ব ন। হয় এই অমুতের ধার । 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপাটা এই অদ্ভুত বর্ণন । 
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ 
তোমার শক্তি বিন। জীবের নহে এই বাণী । 
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অন্ুমানি ॥ 
প্রভু ঈষৎ হাসিয়া! বলিলেন, প্ররাগে ইহার সহিত আমার দেখা 
হইয়াছিল, আমি ইহার গুণমুগ্ধ। ইহার সালঙ্কার কাব্য মধুর-প্রনঙ্গে 
বৈরচিত। এইবূপ কাব্য ভিন্ন রস প্রচার হয় না । 
“সবে কুপা করি ইহারে দেহ এই বর। 
ব্র্গ-লীলা-প্রেম-রস বণে নিরস্তর | 
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। নাম সনাতন । 
পৃথিবীতে বিজ্ঞব্র নাহি তার সম ॥ 
তোন।র বেছে বিষয়-ত্যাগ, তৈছে তার রীতি । 
দন্ত, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তীঁহাতেই স্থিতি ॥ 
এই ছুই ভাই আমি পাঠাইলু' বৃন্দীবনে । 
শক্তি দিয়া ভক্তি-শাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে ॥” 
হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্ত সকলেই বূপকে আলিঙ্গন করিলেন, 
পরস্পর রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হরিদাস বলিলেন, শ্রীর্ূপ 
ঠাকুর তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি যাহ! বর্ণনা! করিয়াছ, কয়জন ইহার 
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মন্্ বুঝিতে পারে ? . শ্রীন্ধপ, লঙ্ভজিত ভাবে বলিলেন, আমি অতান্ত অজ্ঞ, 
কিছুই জানিন!, যাহা' কিছু লিখিঘ়াছি, সকলই মহাপ্রভুর কুপায় | 

“হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রর্ত্তিতোহ্হং বরা করূপোইপি । 

তশ্ত হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্ত ॥” 

দোল-ফাত্রা পধ্যন্ত শ্রীব্ূপ মহা প্রভৃর চরণান্কে গিহ। অবস্থান করিলেন । 

মহাপ্রভু দপের প্রতি বল রূপা ও বহুল শক্তি সপ্ণার কৃবিন। ভাভাকে 
বিদায় দেওয়ার সময়ে বলিলেন £- 

বুন্দাবনে যাও তুমি রহিও বুন্দাবনে | 

একবার ইহ পাঠাইও সনাতনে ॥ 

ব্রজে বাই রস-শাস্্ব কর নিরূপণ । * 

লুপ্ত-তীর্থ সব তথা করিহ 'প্রচারণ॥ 

কুষ্ণসেবা, ভক্তিরস করিহ প্রচার | 

আমিভ দেখিতে তাহা যাব একবার ॥ 

এত বলি প্রস্থ তাবে কৈল আলিঙ্গন । 

বূ” গোসাঞ্ি শিরে বরে প্রন্থুর চরণ ॥ 

শ্্রীবপ অশ্রঙ্গলে মহাপ্রহথর চরণ পরিষিক্ত করিলেন। তাহার ক 

স্তভিত হইয়। গেল, তিনি আর কোনও কখা বলিতে পাণিলেন ন। | 
ম্ভাপ্র্ত ভাবীকে ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে জড়াইন। ধরিলেন। রূপের ন্যনজল 
তখন5 থাদিল না। কিন্রতক্ষণ পরে শ্রীবূপ বিবশের ম্যান ভক্তগথের 
চরণে পড়িয্না তাচাদের নিকট 'বিদার লইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ- 
নখচ্ছট! নয়নে লইয়া! শ্রীরূপ গৌড়ের পথে আনার বুন্নাবনে উপস্থিত 
হইলেন। কিন্ক নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন বাইতে গৌড়দেশে শ্রীপাদ 
রূপের প্রায় এক বহ্দর বিল হইগ্রাছিন। যেহেতু শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃঘুগল 
উদ্মান্তের ন্যায় মহাপ্রভুর 'অন্গ্রাগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন 
কিন্তু, বিবয়াদির, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তখন'ও করেন নাই, তখনও বল্পভ জীবিত 
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ছিলেন,__শ্ীজীবের মতিগতি কোন্‌ দিকে যাইবে, তখনও তাহা স্থির হয় 
নাই। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়দেশে বল্পভের মৃত্যু হইল। 
শ্রীজীবও গাহ্স্থ্য লইবেন না। তৃগ্নন বিষগ্নাদির শেষ-ব্যবস্থা কর1--- 
শরীরূপের একট। কর্তব্য হইয়া পড়িল, যথা*চিতন্ত চরিতাম্বতে ২ 

এক বৎসর বূপ গোঁসাঞ্জির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।* 

কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥ 

গৌড়ে বে অর্থ ছিল, ভাহা আনাইল। 

কুটুহ্ব ব্রাঙ্গণে দেবালয়ে বাট করি দিল ॥ 

সব মনকথ। গোসাঞ্চি করি নির্ববাহণ। 

নিশ্চিন্ত হইয়া শীদ্র আইল বুন্দাবন ॥ 

ছুই ভাই মিলি বুন্দাবনে বাস কৈল। 

প্রভুর যে আজ্ঞা দৌঁহে সব নির্বাহিল ॥ 

নান! শাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিল|। 

বুন্দাবনে কৃষ্ণ-সেব! প্রকাশ করিল! ॥ 

শ্রীরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডে' ভক্তগণের সহিত ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন | 
গোপাল ভট্ট, রঘুনাখ ভট্ট, রঘুনাথ দান গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী 
সর্বোপরি শ্রীপাদ সনাতন গোন্বামী, শ্রীলোকনাথ ও ভূগভ গোস্বামী 
প্রভৃতি গোস্বামিগণের সঙ্গে ভজন সাধনে এবং শ্রীগৌরগোবিন্দ ও রাধা- 
গোবিন্দ-লীলারস-আস্বাদনে ও লীলারসমরী ইঠ্ঠগোর্ঠীতে হুদীর্ঘকাল 
যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন হইন্ত অতঃপরে তিনি আর কোথাও 
গমন করেন নাই । কেননা শ্রীমন্সহা প্রতু শ্রীরূপকে আদেশ করিয়াছিলেন, 
তুমি বৃন্দাবন হইতে আর কোথাও যাইও না। | 
শ্রীূপের গৌড়ে অবস্থান কালে মথুরা হইতে সনাতন ঝাড়িখণ্ডের 

বনপথ দিয়া নীলাচলে আদিলেন। এই খঁনঙ্জন বনপথ অতি ভীষণ 
হিংন্র জন্ততে পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে খাদ্যাঞ্দর অভাব । সনাতন 
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কখনও" উপবাস করিয়া কখনও শুষ্ক চীনাদি বণ করিয়া চলিতে 
লাগিলেন । ঝাড়িখণ্ডের জল ভাল নয়, তাহার উপরে উপবাস, ইহার 
বিষম্য় ফলে সনাতনের দেহে কত, ব্রণ, চুলকান প্রন্ৃতি রেগ দেখা! 
দিল। কওুয়নে কতুরনে চন্ম বিদীর্ণ হইয়া! দেহ হতে রক্তরস 
পড়িতে লাগিল! দেহের ছুরবস্থ! দেখিয়া! সনাতনের মনে নির্ষ্েদ 
আসিল। |] 

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একেত আমি নীচ জাতি, _ফাঁহার উপরে 
দেহের আবার এই ছুরবস্থা,__নীলাচলে গিয়। জগন্নাথ দেবের দর্শন পাঁও়! 
আমার পক্ষে বড়ই অসম্ভব । কেনন। আমার তুল্য নীচ জাতীয় ব্যক্তির 
পক্ষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নাই। প্রন্থর দর্শন ও সর্ববন[ 
পাইব না। শুনিয়াছি প্রভুর বাসা জগন্নাথ-মন্দিতরর নিকট । জগন্নাথের 
সেবকগণ সর্বদ! এ পথে বাতায়ত করেন। তাহাদের শরীরে 
আমার এই অপবিত্র অধম দেহ যদি দৈবাত সংস্পষ্ট হর, তাহা হইলে 
আমার অপরাধের সীনা থাকিবে ন।। এ অবস্থার আমার কি কলা 
কর্তব্য? যখন আসিয়াছি তখন একবার প্রভুর চরণ দর্শন করিব! 
রথের সময় জগন্নাথদেবও বাধ্রি হইবেন ; সেই সময়ে রুখের সম্মুখে প্রভৃকে 
এবং রথের উপরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করির। রথচক্রর তলে আমি প্রাণ 
পরিত্যাগ করিব । ইহাতে আমার দুঃখ-শান্তি হইবে ও সদগতি হইবে । 

এইরূপ ভাবিরা চিন্তিরা সনাতন পুরীতে আপিলেন, হরিদাপের 
বাসায় আসিয়া আশ্ররর লইন্েন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য 
সনাতনের প্রাণ উৎকন্ঠিত হইল । এমন সময়ে মহাপ্রভু আসিয়া হরি- 
দাসকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন মহীপ্রত্বকে দেখামাত্্ই দপ্ডবৎ" 
প্রণত হইর! পড়িয়াছিলেন ? মহাপ্রভু তাহ! দেখিতে পান নাই । হরিদাস 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! সনাত্ডনকে দেখাইয়। দিলেন,_- এ দেখুন, সনাতন 
আপনা চরণে প্রণত ঠুইর। রহিয়াছে । সনাতনকে দেখিয়া তিনি চমৎ” 
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কৃত হইলেন, আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ 
দিকে সরিতে লাগিলেন, যথা, 

মোরে ন৷ ছুইও প্রভু পড়ি তোমার পায়। 
একে নীচ অধম, আর কও্ু-রসাগায় ॥ 

কিন্ত প্রভূ সে কথ! কাণেই করিলেন না। ব্লপূর্বক সনাতনকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের করু-রস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। 
তাহাতে সমাতন মর্মাহত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত 
সনাতনে্র মিলন করিয়া দ্রিলেন এবং পিগার উপরে উপবেশন করিলেন । 
সনাতন ও হরিদাস পিগ্ডাতলে বসিলেন। প্রভু সনাতনকে কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার চন্লণ দেখিবার সৌভাগ্য 
পাইলাম, ইহা! হইতে কুশল আর কি'হইতে পারে? প্রভু বলিলেন, রূপ 
এখানে দশমাস কাল ছিলেন । দশদিন হইল গৌড়ে চলিয়া! গিয়াছেন। 
তোমার ভাই অন্ুপমের গঙ্গ! প্রাপ্তি হইয়াছে । আহা! অন্গপম লোকটা 
বড়ই ভাল ছিলেন । রঘুনাথে তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল ।” 

এ কথ! শুনিয়া সনাতনের মনে অন্পমের গুণের কথা উদিত 
হইল। তিনি শোকজড়িত করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, প্রভূ দয়াময়, 
আপনার নিকট আর কি বলিব? অতি নীচ বংশে আমার জন্ম, 
অধশ্ম ও অন্যায় কাধ্য করাই আমার কুলধশ্ম। কিস্তু আপনি 
পরম কপাময়, ঘ্বণা না করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
আমার অন্থুপম ভাই শিশুকাল হইছত দৃঢ়চিত্তে রঘুনীথের উপাসনা 
করিত, রাত্রিদিন রঘুনাথের নাম করিত ও ধ্যান করিত, নিরবধি 
রামায়ণ শুনিত এবং রামায়ণের গান করিত। আমি আর রূপ 
তাহার জোষ্ঠ সহোদর । সেনিরস্তর আমাদের সঙ্গে থাকিত, আমাদের 
সঙ্গে কুষ্ণকথা! ও ভাগবত শুনিত। আম্মি একবার তাহার বিশ্বাম ও 
ভক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলাম:-- 
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ক *  --শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ পরম মধুর । 
সৌন্দা-াধুধ্য- প্রেম-বিলাঁস প্রচুর ॥ 
কু ভজন কট তুনি আম। ছু'হার সঙ্গে 
তিন ভাই একত্র রহিব প্রভু-কথা-রঙ্গে ॥ 
* এইমত বারবার কহি দুইজন । 
আমা &্লোহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ 
বল্লভ আমাদের অনুরোধে শ্রীকঞ্চ-ভজনই স্বীকার কর্িন। কিন্ত 
রাত্রিকালে ভাহ।র মনে চিন্তা হইল, আমি কি করিয়। রঘুনাথেতর 
চরণ ছাড়িব? এই ভাবির! দীনহীন সরল শিশুর ন্যান সারা-রজনী 
রোদন করিয়া জাগরণ করিল, প্রাভঃকালে আলিম! আনাদিগকে 
বলিল £-- 
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা । 
কাড়িতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা ॥ 
রূপা করি মোরে আজ্ঞ। দেহ দুই জন। 
জন্মে জন্মে সেবৌ রঘুনাথের চরণ ॥ 
রঘুনাথের পাদপদ্ধ ছাড়ন না যায়। 
ছাড়িবার মন হ'লে প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
অন্থপষের এই কথ! শুনিয়া আমরা উহার শিষ্টাময়ী ভক্তির বহিন। 
বুঝিলাম,-্বলিলাম, তুমি যাহা। বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। ইহাতে অন্পম 
সন্তষ্ট হইল। দয়াময়, অন্ুপমের এই নিষ্টাময়ী-ভক্তি, তোনারই 
কপার ফল। মহাপ্রভু বলিলেন, পে যাহা হউক,-সনাতন, তুনি 
এখানে আনিয়ছ, ভালই করিয়াছ। তুমি এই ঘরে হরিনদেকর 
সহিত একত্র অবস্থান কর। 
“কুষ্ণভক্তি-রসে ঞ্সেই পরম প্রধান । 
দ.. কষ্ণরসাহ্বা্ কর, লহ কৃষ্ণ নাম | 
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এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া গেলেন, গোবিন্দ দাসের দ্বারা *প্রসান্জ 
“পাঠাইলেন । : 
সনাতন জগন্নাথ মন্দিরে যাইতেন নাশ মন্দিরের চক্র দেখিয়া 
প্রণাম করিতেন। প্রভু এখানেই আসিম্। হরিদাস ও সনাতনের 
সঠিত দেখ! করিতেন, উষ্টগোঠী ও কৃষ্ণকথ। কহিতেন এবং 
জগন্নাথমন্দিরে যে সকল .প্রলাদ পাইতেন, তাহা! এই উভয়কে প্রদান 
করিতেন | 
একদিন প্রভু সহসা সনাতনের নিকট আসিয়া বলিলেন, সনাতন, 
তুমি কি মনে কর,দেহভ্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যার? 
তাহ! হইলে কোটি দেহ ছাড়িতেই বা বাঁধা কি? দ্রেহত্যাগেই 
রুষ্ণপ্রাপ্তি হয় না । ভজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ভক্তিভিন্ন কৃষ্: প্রাপ্তির 
আর দ্বিতীয় উপায় নাই। দেহ্‌-ত্যাগাদি, তামস ধন্ম। ততমা-রজ 
পন্মে কৃষ্ণতকে পাওয়াঘায় ন|। 
“ভক্তি বিনে কষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় । 
প্রেন বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ 
“ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্াগে। বথা ভক্তভিম্মমোজ্জিতা ॥” 
দেহ ত্যাগাদি তমে।-ধন্ম, পাতক-কারণ। 
সাধক ন। পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে । 
প্রেমে কণ মিলে, তেহো। না পায় মরিতে ॥ 
গাঁঢ়ানরাগে বিয়োগ না যায় সহন। 
তাতে অন্কুরাগী বাঞ্চে আপন মরণ ॥ 
কুবুদ্ধি ছাড়িয়! কর শ্রবণ কীর্তর্ন। 
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম-ধনঞ্জ। 


[৫৮ ] 


* * নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ৷ 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের (যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার । 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 
* দীনেরে অধিক দয়া করেন্‌ ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব বিধ ভক্তি । 
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ 
এস্থলে মহাপ্রস্ু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রসঙ্গ ক্রমে ভগবশ্প্রাপ্তির' 
ষে প্রকৃই্ই সাধনারগ্কথা বলিলেন, তাহা সর্বসাধনার শ্রেষ্ঠ । সনাতন 
মত্কৃত হইলেন এবং বুঝিলেন সর্বজ্ঞ প্র আমার মনের কথ। 
জানিরা আমার বুঝাইলেন যে দেহ্ত্যাগ তাহার অভিপ্রেত নহে। 
তখন তিনি কাতরকণ্ে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, আপনি পরম কপালু, 
ও ন্বতকত্র ঈশ্বর। আমি অধম ও পামর। আমার এই অপবিত্র 
অঘোগ্য দেহে আপনার কোন কাজ সাধিত হইবে ?” ইহার প্রত্যুক্তরে__. 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর শিজধন । 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ | 
পরের ভ্রব্য তুমি কে চাহ বিনাশিতে। 
ধন্মাধশ্মশ বিচার কিবা না পার করিতে ॥ 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন । 
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ 
ভক্ত-ভক্তি কষ্ঞপ্রেম-তত্বের নি্ধার | 
বৈষ্বের কুত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ 
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রুষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্তন | ১ 

লুপ্ঠতীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষন ॥ 

নিজ প্িয়স্থান মোর মথুর। বুন্দীবন | 

তাঁহ। এত ধশ্ম চাহি করিতে গ্রচারণ ॥ 

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে | * 

হা রহি ধন্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে ॥ 
এত সব কন্ম আমি বে দেতে করিব। 
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব || 
সনাতন বলিছলেন, আপনাকে শত কোটী নমস্কার, আপনার গম্ভীর 
হৃদয়ের ভাব বুঝিবার শক্তি আমার নাই। কুহুক যেমন কাষ্ঠ-পুত্তলীকে 
নৃত্য করায়, আপনি আমাকে সেইরূপ পরিচালিত করিতেছেন ।, 
হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তৌমার ভাগ্যমহিমার 

সীম! নাই। তোমার দেহকে প্রভূ নিজধন বলিরা মনে করিয়াছেন । 
প্রভুর শ্রীমুখের উক্তিতে বুঝা গেল, তোম। দ্বার। তিনি ভক্তি-সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্র, আচার নিরয়াদিতত্ব জনসমাজে প্রচার করিবেন। কিন্ত আমার 
এই দেহ বৃথা । ইহা দ্বার। প্রভুর কোন কাধ্য সম্পন্ন হইল না। 
সনাতন বলিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে তোমার মত মহাঁভাগ্াবান্‌ 
লোক কয়টা আছে? শ্রীনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর এই অবতার, 
প্রভু সেই মহাকাধ্য তোমা দ্বার! সম্পন্ন করিতেছেন। প্রত্যহ তিন 
লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন করিতেছ, সকল্পের সমক্ষে নাম-মহিম। কীর্তন, 
করিতেছ :-- 

“আপনি আচারে কেহ ন। করে প্রচার । 

প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥ 

আচার প্রচার নামে কর দুই ঝার্ধা | 

তুমি সর্বগ্ুরু, তুমি জগতের আধ্য ॥. 


1 ৬৯ + 


* হৃণ্বিদাস ও সনাতন এইরূপে শ্রকত্র অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথার 
রঙগাস্বাদন করিতে লাগিলেন । আবার রথযাত্রার সময় আসিল, গৌড়ের 
ভক্তগণ শহাপ্রভুর চরণান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বধার চারিমাস 
তাহারা পুরীধামে অবস্থান করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, 
ক্রেশ্বর, বাসুদেব, যুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, 
গদাধর পণ্শিত, সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, 
গোবিন্দ প্রভৃতি স্ুবিখ্যাত ভক্তগণের সহিত প্রভু সনাতনের মিলন 
কারয়। দিলেন । সনাতন সকলেরই প্রি 2 
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় ননাতন | 
যথাযোগ্য ক্কপামৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥ 

বধার চারিমাস অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্কবগণ নিজ নিজ গৃহে 
চলিয়া গেলেন। সনাতন মহাপ্রভুর চরণান্তে পড়ির। বহিলেন। 
বৈশাখ মাসে তিনি মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়াছিলেন ; জয্ঠ মাসে মহাপ্রভু 
সনাতনের দৈন্ত-বিনয় ও তৃণাদপি নীচতার যে একটী নিদর্শন ভক্তগণাকে 
নেখাইয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত 

নহাপ্রহ্বর গম্ভীর লীলা,_পাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে। বৈশাখ 
অভিবাহিত হইল, ্যেষ্ঠ মাস উপস্থিত । ভীষণ গ্রীষ্ম বেল! এক প্রহর 
হইতে ন! হইতেই বালুকা অগ্নিবৎ প্রতপ্ত হইয়। উঠে, তখন পথে চল। 
ভয়ানক ক্লেশকর। প্রভু সকাল বেলায় ঘমেশ্বর টোটায় আদিলেন | ভক্ত- 
গণের অঙ্ঠটরোধে সেইখানে ভিক্ষাকার্ধয সমাধান করিতে হইবে । মধ্যাহ্নে 
ভিক্ষাকালে সনাতনকে আহ্বান করিলেন । প্রতুর আহ্বানে ননাতনের 
বড় আনন্দ হইল। জ্যৈষ্টের ভয়ঙ্কর নিদাঘে সমুদ্র তটের বালুক। আগুণের 
মত প্রতপ্ত হইয়াছে । সনাতন প্রস্ুর আহ্বান-ভ্রনিত আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া সেই অগ্নিসম প্রতপ্ত *বালুকা পথে প্রভুর নিকটে আদিলেন। 
“তপ্ত” বালুকাতে ভাহর পা পুড়িতে লাগিল, তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপ 


[ ৬১ ] 
করিলেন না। পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়া গেল তাহা তিনি বুঝিত্তে 
পারিলেন না । ভিক্ষান্তে মহাপ্রভূ বিশ্রাম করিতে ছিলেন,তগন সনাভনের 
সঙ্গে দেখ! হইল ন!। গোবিন্দ সনাতনকে প্রভুর ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রলান 
করিলেন, প্রসাদ-প্রাঞ্তির পরে মহাপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । 
প্রত বলিলেন, কোন পথে আসিয়াছ ? 
সনাতন বলিলেন, সমুদ্র-পথে আসিয়াছি। মহাপ্রস্থ বিস্মিত হইয়। 
বলিলেন, সমুদ্র পথে তণ্ত বালুকার উপর দিয়া অসিলে কেন ১ সিংহদ্বাবের 
শীতল পথে কেন আসিলে না? আহা 1 তপ্ত বালুকার তোম'র পাকে 
সে ফোস্ষ! "ড়িয়াছে | তুমি ভালরূপ চলিতে পারিতেছ্ছ না। 
সনাতন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন বেশী কষ্ট পাই নাই | পানে থে 
ফোক্ক। পড়িরাছে তাহাও বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই | আবি 
অস্পৃশ্ব পামর, সিংহদ্বারের পথে চলিতে আমার অধিকার নাই। 
জগন্নাথদেবের সেবকগণ সর্বদা এ পথে যাতায়াত করেন। কাহার 
সহিত এই জঘন্য দেহের স্পর্শ হইলে আমার অপরাধেল সীমা থাকিবে 
না। ভয়ানক সর্বনাশ ঘটিবে। 
ইহ! শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল। তিনি তুষ্ট হইয়। 
সনাতনকে বলিতে লাগিলেন 
_--যগ্যপিও হও তুমি জগত পাবন। 
তোম] স্পর্শে গবিত্র হয় দেব ঠা ॥ 
তথাপি ভক্তের স্বভাব শধ্য দ।-র্ক্ষণ 
মধ্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
ম্য্যাদা লজ্ঘিলে লোকে করে উপহাস । 
ইহলোক পরলোক,-__ছুই হয় নাঁশ ॥ 
মধ্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈলা মার মন । 
তুমি এছে না করিলে করে কোন্বুজন? 
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ও এই বলিয়া প্রভু তাহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন! তাহার 
দেহের ক্ষগুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল । ইহাতে সসাতনের মন্ান্তিক দুঃখ 
হইত। তিনি সরিয়া গেলেও প্রভু জোড়পুর্ধক আলিঙ্গন করিতেন । 
সনাতনের এই ছুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। প্রভুর প্রিরপাত্র জগদানন্দ 
কোন লময্ধে সাতনের নিকট আলদিলেন, কিরৎক্ষণ ক্ুঙ্ুকথ। ইষ্টগোষ্ঠী 
করিলেন । এই সময়ে জগদানন্দের নিকট সনাতন তাহার মনছুংখ 
জানাইয়! বলিলেন £₹__-এখানে আ'সিয়। প্রস্তুর চরণ-দর্শন করিধা চিত্তের 
চিরছুঃখ খণ্ডন করিব ইহাই মনে করিয়। আসিলাম কিন্তু যাহা মনে করিয়। 
আসিয়াছিলাম, প্র সেই বাঞ্া পূর্ণ করিতে দিলেন না। এখন 
ছুঃখের উপর ছুঃখ এই বে, আমি নিষেধ কর। সত্বেও তিনি 
জৌড় করিয়! আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কওুরস। তাহার 
শ্রীঅঙ্গে লাগে, বোধ হয় এই অপরাধ হইতে আমি কোটা জন্মেও 
নিস্তার পাইব ন1। পুরীধামে আপিলাম বটে, কিন্ত আমি ঘবনতুল্য বলিয়। 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনেও আমার অধিকার নাই,_-ইহাও এক অপার 
দুঃখ | হিতের জন্য আসিলাম বিপরীত হইয়া গেল, কি করিলে যে হিত 
হয় তাহাও বুঝিতে পারি ন|। পণ্ডিত, এখন আমার কি কর! কর্তব্য, 
বলুন। জগদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমার মনে হর, শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিরা যাগ্যয়াই আপনার কর্তব্য | 

আর একদিন মহাপ্রভু সনাতনের নিকট আসিয়াই তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। এবার সনাতন নিভীকভাবে নিজের মর্খ-ছুঃখের কথা 
প্রস্থুর পদে নিবেদন করির। বলিলেন,_-একেত আনি অন্পৃশ্ঠ, পানর, 
নীচজাতি--তাহার উপরে আমার গায়ে রক্তরপা। উহ| আপনার 
শ্রীণঙ্গে লাগে, উহাতে আনার ভীষণ অপরাধ হইতেছে । এ অবস্থায় 
আমার এখানে থাকা অত্যান্ত অন্গচিত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাঁশয়কে 
এই দুঃখের কথা জান্মুইয়া ছিলাম, তিনিও আমাকে রখযাআ্ার পরে 
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শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ করিলেন। তাহার উপদেশই আমা 
শৈরোধাধ্য | রঃ 
মহাপ্রভুর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি রুষ্ট 
হুইয়। বলিলেন, _ সেদিনকার জঙ্ন।,-_সেও তোমাকে উপদেশ দেয়? 
কালিকার বড়ুর। জগ! ছে গব্বা হইল। « 
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য | 
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥ 
আমার উপদেশষ্ট। তুমি, প্রামাণিক আব্য | 
তোমারে উপদেশে বালক, করেএছে কাধ্য ॥ 
সনাতন মহাপ্রভুর রোষ-ভাব দেখিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, 
আজ আমি জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং আমার ছুর্তীগ্যের বিষয় 
বুঝিতে পারিলাম ৃ 
-_-_"জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়-স্ুধারস | 
মোরে পীয়াও গৌরব-স্ততি নিশ্ব-নিসিন্দা-রস ॥ 
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান | 
মোর অভাগ্য,_তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌ ॥ 
মহাপ্রহ্থ ইহাতে কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তোম। হইতে 
জগদানন্দ আমার কোন প্রকারেই প্রিয় নহে। আমি মধ্যাদা-লজ্যন 
সহ করিতে পারিনা । 
কাহ। তুমি প্রামাণিক শাস্ত্র প্রবীণ । 
কাহা জাগ। কালিকার বটুক! নবীন ॥ 
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি । 
কত ঠাঞ্ি বুঝাইছ ব্যবহারুভক্তি ॥ 
জগদানন্দ তোমাকে উপদেশ করে, ইহা আমি আনে সহিতে পাঁরিব ন|। 
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শরলছিত্তেই আমি তাহাকে ভর্খসনা করিয়াছি । তোমাকে আমি 
বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্ৃতি করি না, তোমার গুণেই ভোমার প্রশংস। হৃদয় হইতে 
স্বতঃই মুখ ফুটিয়া বাহির হয়। তুমি তোমার কেহেকে বিউৎ্স বলিয়! জ্ঞান 
কর শক্ত আমার নিকট তোমার নেহ অমুত বলিয়। মনে হয় 
তোমার দেহ অগ্রীরকৃত,কখনও প্রাকৃত নয়”ভথাপি তুমি উহাতে 
প্রাকৃত বুদ্ধি কর। ধরিয়া লইলাম, তোমার দেহ নেন প্রাকুতদেহ,__কিস্ 
তাহা হইলেও অমি কি উহা উপেক্ষা করিত পারি? সন্গাসীর 
প্রীত বস্ততে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান রাখিহত নাভ । 
“কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা ছবৈতস্াবস্থনং কিয়ৎ । 
বাচোচিতং তদনৃতং মনসা ব্যাতমেবচ ॥ 
শ্রীভাগ ১১ স্বন্ধ ১৮ অঃ ৪র্থ শ্লোক: । 
দ্বৈত পদার্থের মধ্যে কোন বস্ত্ব ভাল কোন বস্ত নন্দ তাহার নির্ণয় 
করা যায়না, কেননা চক্ষে যাহা ছেখ। যার কাণে যাহ। শ্রনা বায় সংক্ষেপতঃ 
ইবির দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার সকলই মিথ্যা । 
মিথ্য। জ্ঞানের আবার ভাল মন্দ কি আছে। 
দ্বেতে ভঙ্রীভন্্র জ্ঞান সব মনোধণ্ম 
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥ 
“বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণ গবি হান্তিনি । 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পর্িতাঃ সম্দশিনত ৪৮ 
ভভগবদগীতা। ৫ম অঃ, ১৮ শ্লোক । 
ধিনি, বিষ্যাঁবিনরাশ্বিত *ক্রাক্পণ-গো-হগ্তিকুস্কুর এবং চগ্ডাল 
দসকলেই--পরম কারণরূপে সমানভাবে বিছ্নান পরমাজ্মমকেই অনুভব 
করিয়া! থাকেন, তিনিই পর্তত | 
জ্বানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম। কৃটস্থে। বিজিতেক্দরিয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতেণযোগী সমলোষ্টরাশ্মকার্ধনঃ ॥ 
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ধাহার চিত্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বার তৃপ্ত, ধিনি বিকারশূর্, খিগ্নি 
ইন্দি়জয়ী এবং যিনি মৃত্শিলায় ও স্ববর্ণে ভালমন্দ-বুদ্ধি রছিত,-সেই 
নিষ্ষামকর্মযোগীই ম্াত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য । 

“সনাতন, তুমিত জান, আমি সন্ন্যানী, চন্দনে ও পদ্ষেতে সমান- 
জ্ঞান করাই আমার ধন্ম। যদি আমার সেরপ জ্ঞান না থুকে, তাহ। 
হইলে আমাঁর সন্যাস লওয়াই বৃথা হইয়াছে; এইরূপ হইলে আমার 
সংসার ছাড়িরা কি লাভ হইল £ তোমার শরীরে ব্রণ হইয়াছে, রক্তরসা 
নিশ্ত হইভেছে, তাই বলিগ্জা কি আমি তোমার দ্বণা করিব ? ্বণা- 
বুদ্ধি করিলে আমার ধন্ম নৃষ্ট হয় নাকি 
হরিদাস বলিলেন, প্রভু, আমি তোমার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে 
পারিলাম না। এইগুলি তোমার বাহ্‌ প্রতারণা মাত্র । তুমি যে 
আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহাতেই আমরা তোমার অশেষ 
দয়ার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার আবার সন্গাস কিসের,স্ষআর 
সন্গযাসোচিত সমজ্ঞানই বাকি? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মত 
অধম অস্পৃশ্ত পামরদিগকে তুমি আপন করিয়া লইয়া কেবল দয়ারই 
পরিচয় দিয়াছ। 

মহীপ্রন্ছু হাঁসিয়! বলিলেন, আচ্ছা ভাল তাহাই হউক, তাহা টি হী 
আমি তোমাদিগকে ঘ্বণ। করিতে পারি না। তোমরা আমার সন্তানের 
মত লাল্য এবং আমি তোমাদের পিতামতার স্তায় লালক | পিতামাতা 
কি কখনও সন্তানের দ্রেহকে দঘ্বণা করেন কিন্বা সম্তাঁনের মলমৃত্রকে স্বণা 
করেন ? কোলের সন্তানের মল মায়ের শরীরে লাগিলে কখনও কি মায়ের 
স্বণার উদয় হয়? বরং মাতা সম্তানের লালনে এবং পালনে মল-সূত্র 
পরিষফারাদি কাষ্যে মহাস্থখই প্রাপ্ত হন। 

মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য স্কাগে গায় । 


স্বণা নাহি জন্মে, আরও মহানুখ পায়॥ 
ষ্ঠ 
রি 


* , লাল্য-মেধ্য লালকের চন্দন-নম ভায়। 
সনাতনের ক্লেদে আমার দ্বণা না উপজায় ॥ 
হরিদাস বলিলেন, তোমার গনীর হৃদয়ের ভাব কে বুঝিতে 
পারে? গুলংকুী বাস্ুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া তুমি তাহার দেহকে 
কন্দপ তুল্য করিয়া দিয়াছিলে, | তোঘার তোমার কুপাঁত্রজ বুঝিতে ত পারে, জগতে 
এমন কেআছে? মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে ভাবে বলিলেন, হরিদাস, আমি পূর্বেই 
তো! বলিয়াছি, বৈষ্বের দেহ প্রাকৃত নয়, তাহার দেহ অপ্রারুত, | 
ভক্তদেহ চিরদিনই টি _চিদানন্দম্য়। 
দীক্ষা-কা? “কালে: ভক্ত করে 'আত্ম- -নম্পূ্ণ। 
দেই কা কালে কঃ তীরে করেন আত্মদম ॥ 
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময় | 
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভঞ্জর ॥ 
মর্ভো! যদ ত্যক্তণমব্তকম্ম 
নিবেদিতাত্ব! বিচিকীধিতে। মে। 
তদামৃতত্বং গ্রতিপঘ্যমানে | 
ময়াঝ্ম ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ 
ভাগ ১১ স্বন্দ, ২৯ অঃ, ৩২ শ্লোক । 
“মনুষ্য যখন সমস্ত কণ্ধ পরিহার করির়। অমাতে আত্মসমর্পণ করে, 
তখন সে জীবন্ত হইয়! আমার মৃদৃশ এখখবপ্য লাভের যোগ্য হয়।” 
মহাপ্রতুর এই সকল মহাবুক্য মহামূল্যবান । দীক্ষা-ব্যাপারটা! 
একটা গুরুতর কার্য । বিঞ্ণু-যামলে লিখিত আছে-_ 
দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্যাৎ কুর্ধ্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং | 
তম্মাৎ দীক্ষেতি স| প্রোক্ত। দেশিকৈ স্তত্ব-কোবিদৈঃ ॥ 
'অর্থাৎ যে কার্যেতে দিব্যু-জ্ঞানের উদয় হয়, এবং পাপ-ক্ষয় হয়, মস্ত 
*বিদ্গ্গণ ভাহাকেই দীক্ষা! বলেন। চিত্তের সবিশেষ পরিবর্তন-সাধনের 


1:৬৭ ] 
উদ্দেস্ে দাক্ষার প্রয়োজন । জীক্ষা-নুবুজটাবুনস্দানুস্কুবে,। তবন্সাগর 


গ্রন্থে লিখিত আছে 2 
বথা কাঞ্চনতাঁং যতি কাংসাং রস-বিধানতঃ । 
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জাতে নুণাম্‌ ॥ 


বেমন রসযোগে কীপা স্বরণত্বপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দীক্ষা-বিধারন শৃত্রাদি 
দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত এই কারণে দীঙ্ষা-প্রভাব জনিত বৈষ্ণবদেহকে অপ্রাককৃত 
বলিয়াছেন । শ্রীভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :-- 


'াদীয়কিযুতে তই 
ভগবানের নাম ম করিতে দিতে 2 হয়। নামের 
প্রভাবে ও ভক্তি-প্রভাবে দেহে কৃষ্-শক্তি সঞ্চারিত হ্য়। তাই ম্হাপ্রস্ 
বলিলেন,_-ভক্তের . দেহ চিরনৃদ্দম়্। হরিদাস, সনাতনের দেহে কত 
স্ষ্টি করিয়! দয়ামর ভগবান আমীর পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। আঙ্গি 
যদি দ্বণী করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম 1, ই! 
বলিয়া আবার মহীপ্রহ্ব সনাতনকে গাঢবূপে আলিঙ্গন করিলেন । তখন 
তাহার দেহ হইতে চন্দনেব স্বগন্ধ উদগত হইল, দেহের কও তিরোহিত 
হইল, সনাতন ব্বর্মকান্তি ধারণ করিলেন। প্রভুর আশ্চধ্য করুন। বেখিয়। 
সকলেই চমতকৃত হইলেন । বোঁলবাত্রা-অস্তে মহাপ্রভুর লেহময়্ জ্রীচরণ 
নিকট হইতে অশ্রপুরণ্ন লোচনে সনাতন রিদয় লইয়! শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে 
প্রত্যাগধন করিলেন । 
শ্রীপান রূপ ও সনাতন শ্রপাদ মহাপ্রভুর আদেশেত্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিয়া! ভক্তিগ্রন্থ-আনয়ন, ভভ্ভি-শাক্তর-প্রথ্য়ন লুপ্ততীথ' উদ্ধার্ঘ শ্রীমৃত্তি 
স্থাপন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠ। এবং বৈষ্কবাচার গ্রবন্তন-কার্যে ব্রতী হইলেন । 
যথ! শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে £-- 


এ, 


[৬৮7], 

তবে প্রতু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন। 

প্রভূ আজ্ঞায় ছুই ভাই আইল! বুন্দাবন ॥ 

ভক্তি প্রচারিন্! সর্বতীথ প্রকাশিল । 

মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিন ॥ 
* নানাশান্ত্ব আনি কৈল ভক্তি-গ্রন্থ-সার | 

মূুঢু অধ জনেরে তিহো করিল নিস্তার ॥ 
প্রভু আজ্ঞায় কৈল নব শাস্ত্রের বিচার । 

ব্রজের নিগুঢ় ভক্তি করিল। প্রচার ॥ 
দ্বাপর-যুগান্দে শ্রীরুষ্ণ-লীলার অবপানে শ্রীবন্দাবন নীরব ও নি 

হইয়া পড়িরা ছিলেন । এই জগতে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় ঠা ৃ 
শ্রীগৌরাঙ্দের আবিভাবে বুন্দাবনের বত্তমান্‌ বৈভব প্রকাশিত হইল । 
তিনি শ্রীদৎ লোকনাথ, ভূগভ ও শ্রীসনাতনাদি প্রসিদ্ধ ছয় গোম্বামী দ্বার। 
ব্রজভূমির বর্তমান্‌ অবস্থ। ও পূর্ববগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শত শত 
নিষাবান্‌ গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীপাদ বূপ-সনাতনের পদাশ্রর করিলেন । কূপ 
সনাতন শ্রীভগবানের নিত্যপার্ধৰ | ই'হার। ভগবংশক্তি লইয়া আবিভূতি 
হইরাছিলেন। নানাপ্রকারে বুন্দাবনের উন্নতি-সাধনই ইহাদের ক্গীবনের 
মহাত্রত হইঘা উঠিয়াছিল । যখন ইহারা বুন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন 
ইহাদের হস্তে এক কপর্দক ছিলনা । শ্রশ্রীনহাপ্রভ্ুর আদেশে 
একদিকে যেমন ইহাদের পারমার্থিক কাধ্য-শক্তি সম্বদ্ধিত হইয়।ছল, 
তেমনি অপরদিকে লুগ্ততীর্থ লমুহের সমুদ্ধার, সহল্র সহন্র মুত্র। ব্যয়ে 
অশেষ কারুকাধ্যনয় বৃহৎ বুহৎ শ্রীমন্দিরাদি বিনিশ্মাণ প্রভৃতি শ্রবুন্দাবনের 
বহিঃশোভা-সম্পাদনাদি এবং আরও নানাবিধ উন্নতিকর কাধ্য এই 
ভ্রাতৃযুগলের দ্বারা নিশ্পন্ন হইয়াছিল । 

 শ্রীগৌরাঙ্গের এই কুপাঁদেশ, শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে 


কী 


কিন্তু উহার আকর শ্থঁন মুরারি গুপ্চের কড়চা । তাহাতে লিখিত আছে :-- 


খ্ 


[৬৯ এ 
বৃন্বাবনায় গন্তব্যং ভক্তিশাস্ত্-নিরুপণম্‌। 
লুপ্ততার্থ-প্রকাশশ্চ তন্মাহাত্মামপি ক্ফুটম্‌ ॥ 
কর্তব্যং ভবতা! ঘেন ভক্তিরেব স্থির! ভদগবৎ । 
যামাশ্রিত্য স্ুখেনৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমাধুরীৎ ॥ 
পিবস্তি রসিক! নিত্যং স!রাসার-বিচক্ষণঃ | * 
স আহ্‌ ত্বৎ কৃপ! সর্বফলদ| মম পাঁবনী ॥ 
এই আদেশ মহামন্ত্রের ন্যায় উভয় ভ্রাতার হৃদয়ে সপ্জীবনী শক্তির 
পঞ্চার করিয়াছিল। ই"হারাও ইহা দয়াময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মহাকপা 
বলিয়াই গৃহ করিয়াছিলেন [ 
শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবুন্দাবনে কালিয়া-দহেরঅদূরব্তী যদুনা-ত -তটে 
আদিত্যটীলায় প্রথমতঃ কুটির কীধিয। অবস্থান করেন। প্রাচীন সময়ে 
এই স্থানটা প্রক্ষন্দনতীর্থ নামে অভিহিত হইত । ভগবত-অন্তরাগজনিত 
বৈরাগ্য উভয় ভ্রাতাঁকে আহার-নিত্রাচিন্তা হইত বিমুক্ত রাখিয়াছিল। 
মাধুকরী বৃত্তিদবারা তাহারা জীবন ধারণ করিতেন এবং 'শ্রীভগবানের 
লীলারসাম্বাদনে ভজনানন্দে মগ্র থাকিতেন। শাস্তরগ্রন্থ-সংগ্রহ, ভক্তিশাস্ত্র- 
বিরচন ই'হাদের জীবনের প্রধানতম সাধনা হইয়াছিল । 
সনাতন মথুরার এক চৌবে-ঠাকুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীম্দনগোপাল-মৃন্তি 
দেখিয়া অভিভূত হন | তিনি মাধুকরী উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই এই শ্রীমৃত্তির 
উপাসন। করিয়া আসিতেন। চৌবে ঠাকুরের বিধবা! পত্বীর সেবায় 
মদনগোপালের মন উঠিল না। এদিকে তাহার প্রতি সনাতনের গাড় 
"অনুরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। চৌবে-পত্বীর প্রতি স্বপ্পে আদেশ 
হইল “আমার সেবা তোমার পক্ষে কষ্টকর, বিশেষতঃ সাধু সনাতন 
আমীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তুমি অনুমতি দাও, আমি 
তাহার নিকটে যাই।” 
পর দিবস চৌবে-পত্বীর বাড়ীতে সনাস্ত্বনর আগমন মাই 


চি 


চৌবে:প্থী বলিলেন, ঠাকুর তোমার নিকট থাকিবেন। তৃষি উহাকে 
ভালবাস, ইনিও তোমাকে ভালবাসেন । আমি তোমাদের নিত্য প্রণয়ে 
বাধা দিব না। আমার সাধের ধন তুমি লইয়া যাও। আমাৰ ভাগ্যে 
যাহ! হয়, হইবে ।” সনাতনের মনের সাধ পূর্ণ হইল। সনাতন তাহার 
হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে লইয়া আসিয়া আদিত্য-টালায় ভজন-কুটিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ভিঙ্গালন্ধ যকিঞ্চিং দ্রবো প্রতি দিন কোন 
প্রকারে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন । 

জনশ্রুতি এই যে এই শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌন্র বজনান 
দ্বারা ব্রজনগ্ুলে প্রতিষ্ঠিত অষ্টশ্রীমৃত্তির মধ্যে একতম। শ্রীবূপ 
গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও সেই অষ্মৃন্তির অন্যতম । 
এই শ্রীবিগ্রত্বরের সন্ধদ্ধে অনেক প্রকার জনশ্রতিমূলক বৃত্তান্ত 
আছে, এস্কতল তাহার উল্লেখ করা বাহুলামাত্র । অনেক গ্রন্থকার 
বিস্তত্তরুদ্পে তাহ। লিখিরাছেন । শ্রুনাযার, এই পার্ষদগণেব প্রুবত্তী সমর 
হইতে এই শ্রীমদন গোপীল, শ্রীনদনমোহন নামে পরিচিত হইম। 
আলসিতেছেন এবং চারার: শাসনকর্তাদের অত্যচার-ভয়ে শ্রীবৃন্দাবনের 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদ্নমোশ্ন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণ স্থানান্তরে নীত হন । 
এখন মদ্নহমাহনের প্রতিভূ শ্রমৃন্তি ও শ্গোবিন্দক্বের প্রতি শ্রীমি 
শ্রীনৃন্দাবন সহরে পূজিত হইতেছেন । শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরপ আরও 
অনেক শ্রমুগ্ি স্থাপন ও বহুল লুগ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়। সেই সকল স্থানে 
্রীমৃস্ঠির সেবার ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন । নিজেদের ভজনসাধন ও 
গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য, কখনও বা গোবদ্ধন-তটে, কখনও্ড ব। রাধাকুণ্-ভীরে, 
কখনও ব! গোকুলের নিজ্জন স্থানে অবস্থান করিতেন । তিনি প্রথমতঃ 
একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিতেন ন|। গ্ররূপ ব্রজধামের সর্বেসর্ব কর্তা হইয়া- 
ছিলেন; শ্ুগোবিন্দ ্রাপ্থির জন্ নিরন্তর ধ্যানে থাফিতেন, সেই ধ্যান- 
ব্অবস্থায় বঙ্ত্রনাভ প্রতিষ্ঠিত যোগপীঠস্ শ্রীগোবিন্দ-মুস্তির সন্ধান পান। 
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তিনি ধ্যানে দেখিলেন গোমাটালানামক পুরাতন যোগঁপীঠের- 
ভগ্রাবশেষের উচ্চস্তপের মৃত্তিকাভ্যন্তরে নয়নীনন্দ শ্রীগোবিন্দ বিরাজ 
করিতেছেন। তিনি বুলোক সহকারে উক্তস্থানে যাইয়া আবর্জনাময় 
মৃত্তিকাস্তপ খনন করিতে করিতে সহসা শ্রীগোবিন্দ-মৃন্ি প্রাপ্ত হন । 

এই বিগ্রহ প্রাপ্তি মাত্র শ্রীরূপ পত্রসহ কোন এক ব্যক্তিক্ষে মহাপ্রভুর 
নিকটে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে নিরতিশয় আহলাদিত 
হইয়া স্বীয় অনুচর কাশীশ্বরকে শ্রীবুন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। 
জনশ্রুতি এই যে, কাশীশ্বর মহীগ্রন্থকে ছাড়িয়। বৃন্দাবনে যাইতে অনিচ্ছা- 
প্রকাশ করায় কাশীশ্বরের বিরহ-বেদনা-প্রশমনের জন্য প্রতু স্বস্বরূপ শ্রীগৌর- 
গোবিন্দ-বিগ্রহ কাশীশ্বরকে প্রদান করেন। এই শ্রীমূত্তি শ্রীগোবিন্ধ- 
বিগ্রহের নিকট স্থাপিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পর্ণকুটারগুলি 
মহামূল্যবান্‌ প্রাসাদতুলা ইষ্টকমন্দিরে পরিণত হইয়াছে । গোস্বামিগণ ও 
ভক্তগণ এই সমর বহু শ্রীনন্দির নিশ্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 

রঘুনাথ ভট্ট নিজের শিষ্পোর দ্বারা শ্রীগোবিন্দের একটা ইষ্টক মন্দির 
নিশ্মিত করান । তৎপরে অন্বররাজ মহারাজ মানসিংহ শ্রীস্রীগোবিন্দদেবের 
বর্তমান বিবিধ কারুকাধ্যপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের অশেষ নিদর্শন-ন্বব্ূপ 
স্থবৃহত শ্রীমন্দির নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজধামে ভগবৎ্পাধদগণ ও 
তদস্থচর ভক্তগণের দ্বারা যে সকল শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইলে একখানি স্থৃবৃহৎ গ্রন্থ 
হইতে পারে। মথ্রার ভূতপূর্ব কাঁলেক্টার মথুরা সম্বন্ধে যে গ্রস্থখানি 
লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। 

শ্রীপাদরূপ-সনাতনের ভজন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা! উপসংহারে 
অল্পকথায় প্রকাশ করা যাইবে। সংক্ষেপত ইহাই বলা যাইতে পারে 
যে, শ্রীভগবানের একাত্ত অন্থধ্যান ব্যতীত্ত তত্ত্বীয় গ্রস্থাদি-বিরচণ 
একেবারেই অসম্ভব হৃতরাং ইহাদের প্রণীত ভস্ভিগ্রস্থ ও লীলাগ্রস্থ সমূহ, 
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»-অশেষঅগ্তধ্যান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, দৈহিক শ্রম ও স্থদীর্ঘকাল শাস্ত্র 
পরিচিন্তন, নিরন্তর নিষ্ঠানরী নহাসাধনার অনৃতময় ফল । আমার ঘনে হয় 
অর্থব্যয়ের নিদর্শনস্বরূপ শ্রীমন্দির-সমূহের স্থাপত্য শিল্প-প্রকধ-বর্ণনাপেক্ষা 
শ্ীপাদ গোস্বামি দ্বর়ের প্রাণনয়, মনোনর, বুদ্ধিমর, জ্ঞানময ও আত্মময় 
অনবচ্চিন্ন জন্রধ্যানজনিত গ্রন্থসনহের কিঞ্চিৎ আলোচন। এস্বলে অধিকতর 
প্রয়োজনীর। তীহাদ্রে জীবন-বুন্ত-গ্রস্থ গুলিতে এসম্বক্কে আশানুবূপ আলো- 
চন। দেখিছ্তে পাই না। আমার ন্যায় অযোগ্যের দ্বারাও তাহ! একেবারেই 
সম্তাবিত নহে 5 তথপি ঘঘকিঞি্ আলোচনায় গ্রবুন্ত হইতেচি | 

ইহাছেও গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে চিন্তে স্বতঃউ বিন্ময়ের উদ হয় । অধুনা 
ভারতবর্ষে অন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানেও গ্রন্থাগার দেখিতে পাওরা যায়। 
তাহাতে নানাপ্রকার দুম্প্রাণা গ্রন্থ এক্ষণে সংরক্ষিত হইতেছে । যে সময়ে 
শ্রপাদ নান প্রভৃতি গোস্বামিগণ মথুরায় গমন করেন,তখন তত্ততস্থানের 
শান্্রচ্চার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই 
ইভার] অন্য কোথা৪ না বাইঘ! কেবল মথুরামগ্ডলে অবস্থান করিয়! 
কি প্রকারে অশেষ শাস্গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সেই সঞ্ষল গ্রস্থের বচন 
প্রমাণ উদ্ধ-ত করিয়! বুহদাকার বহুল গ্রন্থ রচনা করিলেন । যাহারা 
এ বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাহেন, তাহাদের প্রথম ও প্রধান 
কর্ভব্য ইহাদের গ্রন্থে আলোচিত গ্রন্থগুলির একটা ভাপিক। (81011) 
£75৮))প্রস্থত করা; তাহা হইলে বুঝিতে পার। যাইবে থে অনক্ষরপ্রায় 
ব্রজমগুলে অবস্থান করিদ্ন। ই“হাদিগঞ্রক শাস্বগ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য কত শ্রমবস্ 
ও প্ররাস করিতে হইগ্নাছিল । বর্তমান সময়ের মত তখন মুদ্রিত গ্রন্থ 
পাওয়া যাইত না; জগতনং গ্রন্থ-প্রাপ্তিও অতি দুর্লভ ছিল। কিন্ত তখাপি 
ইহাদের গ্রস্থরাজিতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের নাম ও প্রমাণ বচন পাওয়! 
যায়, এখনকার অনেক বহুদশী স্থপণ্ডিতেরও সেই সকল গ্রন্থের 
না পধ্যস্ত জানা নাই ॥ এমন কি আমরা! এখন বে অষ্টাদশ পুরাণ, 
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দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুরাণই অসম্পূর্ণ, বিরুত বাঁ 
অভিনববল্পনা-সদুদ্ভত।  শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি শাস্ত্রী বচনে 
পরিপূর্ণ । ইহার মধ্যে যেসকল পুরাণবচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোন 
ফোন বচন, বর্তমান সময়ে প্রকাশিত পুরাণে খুঁজিয়া পাঁওয়। যায় না। 
ধদিও ভারতবর্ষের বন্ধ স্থানে এক্ষণে প্রাচীন শান্ত মুত্রির্ত হইতেছে 
কিন্ত ইহাদের আলোচিত অনেক গ্রন্থ এখনও যুদ্রিত হয় নাই। 
এস্থলে শ্রীপাদ শ্রীদীবের রচিত কোন গ্রন্থের আলোচনা কর! হইবে না। 
কেবল শ্রীপাদনাতনের ও শ্রীপাদরূপের গ্রস্থসমূহের কথাই বলা হইবে । 
শ্রীভাগবত-টাক ল্ঘুভোষণীর উপসংহারে শ্রীজীব শ্রীপাদ সনাতনকৃত 
গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 
“প্রথমা দিদ্বয়ং খণ্ডষুগ্াং ভাগবতামৃতং | " 
হরিভক্তিবিলাসশ্চ ভষ্ট কা দিক্প্রদরশনী | 
লীলান্তব্টীপ্লনী চ নান! বৈষ্ণব তৌষণী ॥৮ 
ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে ভাগবতাম্ৃত ছুই খণ্ড, হরিভন্তিবিলাস 
ও উহার দিগবর্শনী নানী টীকা, লীলাম্তব এবং বৈষ্ণব-তোষণী নামী 
'ভীগবতের দশমস্বদ্ধের টিপ্ননী, সনাতনকৃত। বর্তমান সময়ে আমরা যে 
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাই, উহা শ্রীগোপালভষ্ট গোম্বামি-বিলিখিত 
বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে 
দেখা যায়, শরীশ্রীমহাপ্রভূ শ্রীপাদ সনাতনকে বৈষ্ণব-স্থৃতি বিরচণ করিতে 
মাদেশ করেন, যথা ৪-- ই 
“প্রভু আজ! দিলা বৈষ্ণব-স্থৃতি করিবার ॥ 
মুখ্জি নীচজাতি কিছু না জানৌ আচার । 
আমা হৈতে কৈছে হয় স্বতি-পরচার ॥ 
সুত্র করি দিশ! যদি কর উপর্েশ। 
আপনি করহ যদি হ্বদয়ে প্রবেশ ॥ . 
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তবে তার দিশা! স্ফুরে মো নীচ-হৃদয়ে। 
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে | 
এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন, প্রভুর নিকট এই প্রার্থন| করিলেন ঘে, 
তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া বৈষব-স্থৃতি 
আমাছারাঁ প্রকাশ কর তবেই উহা সম্ভবপর হইতে পারে, নচেৎ আছি 
নীচজাতি, তাহাতে অতি অধম, আমাদ্বারা এই কাধ্য সম্ভবপর নহে। 
প্রভু ইহাতে সম্মত হইলেন, সনাতনকে আশীর্বাদ কর্রিলেন : 
সনাতন হরিভক্তিরিলাস গ্রন্থ শেষ করিয়। উনবিংশ বিলাসের প্রারস্তে 
লিখিলেন £-- 
শ্রীচৈতন্-প্রবিষ্টোহস্মি শরণং সুষ্ঠ যেন হি। 
আবিষ্টো যাতি ছুষ্টোহপি প্রতিষ্ঠাহ সদভিষ্টতাঁম্‌ । 
সনাতনের প্রাথনি। পূর্ণ করিয়া! তিনি যে শক্তিবূপে সনাতনের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হা তন্ধারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন, সনাতনের শ্রীমুখোক্তিই 
তাহার সমুজ্জল প্রমাণ । 
কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন “হরিভক্তিবিলাসে” লিখিত আছে, 
বূপ-সনাতনের সন্ভোমের জন্য গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থের সংগ্রহ 
করেন এবং ইহ1 তাহারই বিলিখিত সুতরাং সনাতন উহ্থার কণ্তী নহেন । 
আপত্তিকারীদের যুক্তিদ্বপ্ন সকলেরই স্বীকাধ্য কিন্ত সনাতন যে এই গ্রন্থের 
কর্তা নহেন,-:এই উক্তি নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ অগ্রাঙ্থ । 
শ্রচৈতন্যচরিতাযতে দেখা!* যায়, সত্যসক্কল্প মহাপ্রস্থ সনাতনকে 
হর্রিভক্তিবিলাস লিখিতে আদেশ করেন । তিনি যদ্দি তাহার সেই 
সহল্প-অনুসারে কাধ্য না করিয়া থাকেন, তবে তাহার “সত্য-দঙ্কলতা 
গুণের লোপাপত্তি হয়। 
২। শ্ররীপাদ সনাযু্ের' বিরুদ্ধেও ভীষণ দোষ-প্রসক্তির হেতু হয়। 
প্রভুর আজ্ঞা-অপালন৪নিমিত তাহারই বা মহামপরাধ না ঘটিবে ফেন ? 
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৩। শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় “লঘু-তোষণী টীকার” উপসংহারে 
সনাতনকৃত যে সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সে বাক্য অসত্য 
হইয়া যায়। 

৪। হ্রিভক্তি বিলান্র উনবিং বিলাসের ম্ঙ্গল।ঢরণে সনীতনের 
হৃদয়ে প্রভৃর প্রবিষ্টতা-সঙ্বন্ধে সে স্বীকারোক্তি আছে এবং শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতেও সনতেনের বৈষ্ঞব-স্মৃতি-রচনা-সন্বন্ধে মহীপ্রভূর চরণে যে 
প্রার্থন। আছে, তাহাঁও বার্থ ভয়। এগুলি প্রধাণ উড়াইয়া দেওর] 
ক্ুবিচারকের পক্ষে সহজ ও স্ুুসঙ্গত নহে । 

এই গ্রন্থ ষে গোপালভট্টের বিলিখিভ এবং প্রমাণ-বচন গুলির-অ 
অংশ যে গোপালভট্র দ্বার। সঙ্কলিত, তাহ অবশ্যই স্বীকাধ্য | মহা 
সনাতনকে বলিয়াছিলেন 

“সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন |” 

বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী, প্রবীণ গোপালভট গোস্বামী দ্বারা প্রমাণগুলি 
সংগৃহীত করিয়া লইফাছিলেন । শাস্ত্র-মস্থনের কাধ্যভার এবং ততৎসকল 
লিপি কর ভার, ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক। 

অপর ফথা এই যে সনাতন স্বভাঁবতঃ অত্যন্ত বিনয়ী, তাহার উপর 
তিনি যবনরাজের ভূতা ছিলেন । এ অবস্থায় তীহার নামে স্থৃতিগ্রস্থ 
প্রচারিত না হয় এবং সদাচারসম্পন্ন অবিগ্লুত ব্রন্ষচারী ভট্ট গোস্বামীর 
নামে তখনকার হিন্দুসমাজে অভীব সম্মানের সহিত এই স্বতি প্রচারিত 
হয়, ইহাই শ্রীপাদ সনাতনের ইচ্ছা! ছিল । দেজন্য এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট 
গো্বামির বিলিখিত বলিয়। প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালা 
গ্রন্থ অন্ুরাগ-বলীকারেরও এই অভিপ্রায় । আপতিকারীদের আপত্তির 
এইরূপ স্থমীমাৎস! সাধু-সঙ্জন-সম্মত, যুক্তি সঙ্গত এবং গ্রমাণ-প্রতিপন্ন ৷ 

ইহার টাক! দিগদর্শনীও সনাতনের লিখিস্ত নিই টাকা না থাকিলে 
এই গ্রস্থোক্ত বৈষ্ণব ব্রততিথি-নির্ণয্বের মর্মে প্রবেহ করা সা কঠিন 
০ 
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“ব্যাপার হইত। হাহাঁরা হরিভক্তি-বিলাসের ব্রততিথির নির্ণর সম্বন্ধে 
বাবস্থাদি প্রদান করেন তীহারাই মুলগ্রন্থের দুর্গম্যত্ব ও দুশ্্রবেশ্যত্ব 
অগ্ভভব করেন। অনেক স্থলেই এই দিগদর্শনী টীকা, _শশান্ত্রব্যবস্থারূপ 
ঘোর অন্ধকারে আলোকবন্তিকার ন্যায় কায্য করে, অন্ফুট বিষরকে 
গ্রিস্ফুট করিয়া দেয় । অন্যান্যঅংশের সন্গন্ধে যাহাই হউক কিন্তু ব্রত-তিথি 
নিণয়াদি স্থলে দিগ দর্শনী প্রকৃতপক্ষেই শাস্তব্যবস্থ। পথের প্থহুর! পথিককে 
প্রকৃত দিক্‌ দেখাইয়! দেয় । আমর! এই' টীকাখানির অত্যন্ত ন্ত পক্ষপাতী । 
শান্সের মীাংশা ও দর্শনের প্রণালীবদ্ধ বিচার এই টাকায় পরিস্কুট হয়। 
ভরিভক্তিবিলান গ্রস্থখানি বৈধীভর্ক্র-আচরণের অভি সুন্দর স্থনিয়াদক 
গ্রন্থ । ী গ্রন্থ অনুসারে জীবনের কাধ্য নিয়নিত করিতে পারিলে 

বন বে শান্তিময়, স্ুখমর ও আনন্দময় হইবে, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। রা ত থে হতে বিধান প্রন চিএ সেই সকপ বিধান 


টি প্রথমে গুরু-করনের আবশ্যকতা, গুরুর লক্ষণ শিষ্য-লক্ষণ, 
ওরু-শিব্য পরীক্ষ। প্রভৃতি বিষর শাস্বপ্রমণপহ লিখিত হইপ্লাচ্ছে। 
রগ কোন কাধ্য, বা কোন শিক্ষাই গুক্ ভিন্ন হয় ন]। অতীন্দ্রিয় চিন্মর 
আধ্যাস্মর[ঙ্গ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে গ্ররুদ্দবই তাহার সহায় ও পথপ্রদ্শক। 
এই নিমিন্ত সর্ধপ্রধঘে গুরুর প্রয়োজ নীর্বত। ই গ্রন্থে আলোচিত 
হইছে । অতংপরে বন্্রধাহাত্য, দীক্ষাবিধি, সবাচারন।হাজ্মা, প্রাতঃকৃত্য, 
শৌচবিধি, মাচমনবিধি, সদাচারদিধি, বৈদিক এ ভান্ত্িকী সন্ধ্যাবিধি 
প্রন্থতির শাস্ত্রী বচন প্রণাণ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । ভগবন্মন্দির সংস্কার, 
ন্লান-বিধি, তিলক-বিধি, মাল্যধারণ-বিধি, স্থবিস্তৃত পুজাদির বিধান, 
শঙ্কপ্রনাণাদি সহকারে লিখিত হইয়াছে । নবম বিলাস পধ্যস্ত 
নিত্যক্কম্মের পরিপারটি-ৰিবরণ অতি সুবিস্তত। 
এই সকল বৈধীভক্কির বিধান ক্মাঙ্গ হইলেও নরনারীগণ এই সকল 
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কার্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাঁকিলে তাহাদের চিন্ত সুমার্জিত ও ভ? 
অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকূপে নিশ্চয়ই পরিণভ হইতে পারে । ভ্রিভক্তি বিলাস 
বিধান শীনিনা চলিলে অতীব স্বণিত জীব সমাঁজের পৃজনীর হয়) 
আমি অন্য কোন শান্কেই ভগবহংসন্বন্ধীম কশ্মের এমন চারু বানুল্য 
দেখিতে পাই নাই । সেবার এমনি পরিপাট্র আর কোথাও দেখ! ঘা না! 

দশম অধ্যায়ে ভগবস্তক্তির লক্ষণ, ভগবং-শাস্্পারতা, ভগবদ্তক্তি- 
মাহাত্সা, ভক্তনঙ্গ-মাহাত্মা, বৈষ্ণব-নিন্দাদোষ, বৈষ্ঞব-সম্মান-নিত্যত। 
নৈষ্বশাস্্বমাহাজ্মা, শ্রীমদ্ভোগবমাহজ্ম, ভগবতশান্্-বত-সাহাক্সয, 
ভগবত কথ। ভাগাদিতে দোষ, তংকথ। শ্রবণে আসক্তির-গুণ, ভগব হবহ্ছ 
মাহাত্ময, ভগবৎ লীল।-কথা-শ্রবণ-মাহাত্সা প্রভৃতি রুচি-উত্পাদক বিষয়ের 
স্থবিভত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

একাদশ বিলাসেও সায়ান্তন-কৃত্য, অচোরাত্র অখিল কন্মার্পণবিশ্ষি, 
ভগবত অচ্চন! মাহাত্মা, ভগবান্‌ নাম-কীর্তন ও নাষ জপ, ভগব্দ্ভক্ি 
মাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ, শর্ণাপত্তির মাহাত্ম্য ও লক্ষণ বিস্তুতরূপে বনি 
হইয়াছে । অন্ান্ত স্বৃতিগ্রন্থে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের এমন 
স্বিস্তৃত, শ্রেণীবদ্ধ, সুশৃঙ্খলাসমন্বিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় 
না। এই সকল বিবয় পাঠ করিলে চিত্তে স্বভাবতই অতি সহজে ভগবৎ- 
উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে । স্বয়ং ভগবান্‌ প্রত পক্ষেই বে শ্রীপা্ 
সনাতনের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার ক্রিয়া! এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্রিচিত 
করাইয়াছিলেন, মনে সহজেই সেই বিশ্লাস জন্তন্ম'।, 

দ্বাদশ হইতে োড়শ বিলাস পথ্যস্ত 'বৈষ্ণবগণের ব্রত-তিথি-কৃত্য 
ও মাসরৃত্য প্রভৃতি অতি বিস্তৃতর্ূপে লিখিত হইয়াছে । এই কয়েকটা 
বিলাস দিগ-দর্শনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে" পাঠকগণের 
চিত্তে প্রকৃত তথ্যের সম্যক্‌ ক্ফুত্তি হওয়াঞঅসম্ভব। আমি দেখিতে 
পাইতেছি আমার সমসাময়িক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে" অনেকেই 


| ৭৮ 
₹িগদর্শনী টাকার প্রতি মনোযোগ করেন না; টীকার অঅর্থবোধ 
করিততও চেষ্টা করেন না। তাহার কলে ব্রত তিথি-নির্ণয়ে অত্যন্ত 
গালযোগ উপস্থিত হয়। শুক্নুদ্ধি হুমাজ্জিত প্রতিভা ও স্রলতাময়ী 
গশ্নীগৌরভক্তির অভাবে মীদাংসা,-দর্শন ৪ বিচার-প্রণালী অন্গলারে 
ল্খিত এই বেষ্কবস্থৃতির বিচার সম্ভবণর হর না। দিগদর্শনী টীক। 
এই কয়েক বিলাসের পঠন ৪ পাঠন কাধ্যে অতীব প্ররোক্গনীর | 
সপ্তবশ বিলাসে পুরশ্চরণ। অষ্টাদশ বিলাসে শ্রুদুভি নক্বাধানি-ব্যাপার, 
উনবিংশ বিলাসে ্রানৃতি-প্রতিগর বিস্তৃত বিবরণ এবং বিশ বিলা? 
ভগবন্মন্দির-নিশ্মাণ, বাস্্পূজাদি, বুক্ষরোপণ তুলপী বিবাহ ও প্রতষ্ঠ[বিধি, 
উপমংহারে সংক্ষেপেতঃ এঁকান্তিকী ভক্তির লক্ষণাদি লিখিত ভইয়াছে। 
বিংশ-বিলাস-ময় এই নহাপ্রয়োজনীষ গ্রন্থ হিন্দুজন-সমাজের পক্ষে 
বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ব্গণের পক্ষে মহাপ্রভুর অনু গ্রহে শ্রীসাদ সন।তনের 
এক অক্ষর অম্বৃতঘর বিপুল নান। কেবল এই গ্রন্থের জন্যই বৈষ্ণবগণ 
সনাতনের নিকট চিরখণী | 

ইহার পরে “শ্রীবৃহৎ ভাগব হাষু ত”,-ই:। প্র্কতই অস্বত। পুবাণে 
লিখিতআছে দেবতা ও দানবগণ কর্তৃক সমুত্রমস্থনে বেমন অম্বতের উপশম 
হইয়াছিল, তেননিপপছলাহলও উন্গত হইগ্বাছিল, কিন্তু ভর্তিশাপ্ নু 
মন্থন করিয়া শ্রীপাদ সনাতন এই দে ভগরভামূত রাপির। গিরাছেন ইহ। 
প্রাকত অমুত অপেক্ষাও কোটা গুণ আদরের বন্ধ । প্রাকৃত মৃত 
প্রাকৃত দেহের পক্ষে উপকারী ] নিতা আত্মার সত উহার কোনও, 
সম্বন্ধ নাই কিন্তু 'এই ভাগবাতাম্বত মামুনকে বেদে দুললক্য বস্তর 
সহিত সম্পর্কান্থিত করির! তুলে; ইহাতে মাধ নিত্যানন্দের সন্ধান পায় 
এবং মেই আল্জান্দে আত্মা সমগ্র জগহ ভুলির।, জগতের সুখ দুঃখ 
ভুলিয়া, অনুক্ষণ অনুভব কৃরেন,_- 
&  “আনন্দমন্থৃতরূপং যদ্বিভাতি | 


নর 


বি হী 


শা 


১. ৭৯ ] 


বৃহৎ ভাগবতামৃত ছুইভাগে বিভক্ত । এই গ্রন্থ খানি ভগবস্তক্তি- * 
শান্্রসমূহের সারশ্য-সংগ্রহ_ইহাই গ্রন্থকর্ত। শ্রীপাদ সনাতনের 
উক্তি। এই গ্রন্থের প্রথন অধ্যায়ের একাদশ স্লোকে লিখিত 
হইয়াছে ২-- 

“ভগৰদ্তক্তিশাস্ত্রাণামরং লারস্য-সংগ্রহঃ | 
অঙ্ভূতস্য চৈতন্য-দেবে ততপ্রিয়পতঃ ॥ 

ইহা! হইতে এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ ব্ষর জানিতে পর! যায় । গ্রন্থকার 
নিজেই নিজের গ্রন্থের টাকা করিয়াছেন, সেই টাকার নামও দিগ দর্শনী,__- 
দিগদর্শনী টাকায় স্বয়ং গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে ব্যথা করিয়াছেন, তাহার 
মন্ম এইরূপ : ভক্তি-গ্রন্থ সমূহের সারস্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । 
সারস্য শবের অর্থ করা হইয়াছে, তত্ব বা হেয়রহিত অংশ । স্ৃতরাং 
এই গ্রন্থখানি,---ভক্তিশান্্র সমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ । বিনয়ভূষণ সনাতন 
নিজে এই গ্রন্থের প্রণয়ন-গৌরব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি 
লিখিয়াছেন এ খানি সংগ্রহ গ্রন্থ, আনার নিজের নহে । আমি কোথাও 
শান্্ীয় প্রশ্নাণের শ্লোকার্দ, কোথাও উহাদের পদাক্ষর, কোথাও ব। 
উহাদের ভাব অবলম্বন করিয়! এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি স্বতরাৎ এই 
গ্রন্থ থে প্রামাণ্য-মূলক তাহাও বলা বাইতে পারে ” "একটা প্রশ্ন হইতে 
পারে যে,-বহুভক্তিশান্ত্রের একভ্র নংযোটন অতি ছুল্রভ; উহাদের 
রহস্যও ছুজ্ছের। তাহ। হইল এই সংগ্রহ-ব্যাপার কি প্রকারে সম্পন্ন 
হইতে পারে? তজ্জন্য বলা যাইতেছে, বহিরস্তঃকরণ দ্বারা চিততাখিষ্ঠতৃ 
বাহ্ছদেবের আত্ম-সাক্ষাৎ-কার হইলে তাহার ত্রিভঙ্গিম স্থম্দর, বেণুবাদন- 
কারী শ্রীনন্মকিশোর রূপের ধ্যানা্দি-জনিত সেবাঘার। এই অসম্ভবও 
সম্ভতাবিত হইতে পারে। যিনি অন্তধ্যামী নিরুপাধি-সঙ্কীজ-কপাকারী, 
ঘিনি ভগবান্‌, খিনি স্বয়ং শ্রীকষ্ণ, তাহার ধূীসাদে ধ্যানাদিস্থার। হৃদয়ে 
স্বতঃই তাহার ক্ফৃষ্তি হইলে সকল বিষয়েই স্ফুষ্ঠি সম্ভবপর হয়। 
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* ইহার আর একটী' অর্থ হইতে পরে তাহা এই £--শচীনন্দন' 
টচতন্যদেবের প্রিয় স্বীয় সন্ন্যাসবেশের পরিচিন্তনেও হৃদয়ে সর্ধ্বতত্বের 
স্ষুরণ হয; অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিপ্ন মদুজ শ্রীকূগ গোস্বামীর 
অনুভবরূপ অন্ুগ্রহেও এই দুর্ঘট ব্যাপার স্বসম্পন্ন হইতে পারে । ফলতঃ 
ভগবানের অন্ুগ্রহ-বিশেষের দ্বার! তাহার যে সাক্ষাৎ-অন্ভব হয় 
তাহ। হইতে সকল বিষয়েরই স্ৃন্তি সম্ভাবিত হর, ' স্থৃতরাং ইহাতে 
দুর্ধঘটত্বের কোন আশঙ্কা নাই । এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে যে বে বিষয়ের 
অবতারণ। করা হইয়াছে তাভার সুচী এইরূপ £ প্রথম খণ্ডে 
ভৌদনামধেয় প্রথম অধ্যায়, দ্রিব্যনামধের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রপঞ্চাতীত 
নামধের তৃতীয় অধ্যায়, ভক্তনাম চতুর্থ অধ্যার, প্রিয়নাম পঞ্চন অধ্যায়, 
প্রিয়তম নাম যষ্ঠ অধ্যায়, পৃর্ণনাম সপ্তম অধ্যায়, এই সাত অধ্যায়ে প্রথম 
খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরাগ্য নান প্রথন অধ্যার, জ্ঞান নাম দ্বিতীয় অধ্যায়, 
'ভজন নাম তৃতীয় অধ্যায়, বৈকুছগ নাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রেম নাম পঞ্চম 
অধ্যায়”অভীষ্ট লাভ নাম য্ঠ অধ্যায়, জগদানন্দ নাম সপ্তম অধ্যায় এই সাত 
অধ্যায়ে দ্বিতীর খণ্ড শেব হইফ়াছে। কিন্তু ইন্ভা অভি স্ুল সুচী । প্রত্যেক 
অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের টাকার শ্রীপাদ সনাতন, স্ুসিদ্ধান্ছের মুক্তা- 
মালা গাখিয়া পাঠকগণকে ন্েহ উপহার প্রদান করিয়াছেন | 
এই গ্রন্থে ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রদা্িনী-ভক্তির বিবিধ তথ্য বর্ণন কর. 
হইয়াছে । প্রথমে বন্দনাচ্ছলে গোপীঘহিমা, শ্রীচৈতন্য বন্দনা, মথুরা, 
বৃন্দাবন, যমুনা, গোবদ্ধন এবং ভগবানের নাম প্রভৃতির মিম! 
কীন্ভিত হইয়াছে । প্র়্াগ তীর্থে মুনি সমাজ, ক্রাহ্মণের বিষ্ণু-ভজ্জি, 
দাক্ষিণাত্য রাজার বিষু-ভক্তি, ইন্দ্র ব্রন্মা ও শিবের বিষুণ-ভক্তি, বৈকু্ঠ 
মহিমা, প্রহ্নাদের মহিম],ও বিষ্ণ-ভক্তি, হস্কমানের বিষ্ণুভক্তি, উদ্ধব 
' মহিম! শ্রীরুষ্ণের ব্রজ-বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের মায়াবুন্দাবন দর্শন, গোপবেশধারী 
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শ্রীকৃষ্ণদশনে দ্বারকাবাসীর অধীরতা, নন্দ-বশোদার কৃষ্ণভক্তি, গোপীপ্রেরম, 
প্রেমরোদন, শ্রীমস্ভাগবতে রাধিকার নাম উল্লেখ না৷ থাকার কারণ প্রভৃতি 
বিষয় প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ধাম্প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন! 
কামরূপবাসী ব্রাহ্গণ-বালকের প্রতি কামাখ্যাদেবীর উণদেশ»কাশীবাসী 
ও প্রয়াগবাসীর আচার-সাধনাদ্ির তত্বকথা।, শ্রীক্ষেত্র, স্বর্গ, মহর্লোক, জন- 
লোক, তপলোক প্রভৃতির বিবরণ, ইন্ট্রির-মনঃসংঘম, সমাধি, স্মরণ, 
প্রেম-ভক্তি, মুক্তি ও ভক্তি, নিগুন ও স্বগুণ, মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তির 
শ্রেষ্ঠতা, কম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য, শিব ও শিবলোক-মাহাত্ময, বৈকু৯-মহিমা 
স্মরণ, কীর্তন, ধ্যানের অপেক্ষ। কীর্তনের শ্রেষ্টতা, ত্রজ ও কৈকু-প্রাপ্তির 
সাধন, অবতারের কথ ভগবন্মত্তি সচ্চিদানন্দময়ী, ভগবৎশক্তি-বিবরণ, 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীবিগ্রহমাহাত্ম্য, অযোধ্যা দ্বারক। গোলোক ও 
বুন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের করুণ! ও ব্রজলীলা-বর্ণন, গোলোকপ্রাপ্তির উপায়, 
প্রেম প্রাপ্তির সাধন, মদনগোপাল দর্শন, গোলোকধাম দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের 
বংশীধ্বনি, গোলোক নাথ দর্শন ও গোলোক মাহাত্ম্য প্রভৃতি সুচারুরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে এবং টীকায় এই সম্স্ত বিষয়ের বিস্তৃতিরূপে ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে । | 

শীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যান়্ে প্রতিপাগ্য বিবয় দ্দিগ - 
দর্শশী টীকায় তালিকার আকার প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীমস্ভাগবতের 
টাকাকার শ্রীধর স্বামী যে প্রকার গ্ত্যেক অধ্যা্ের প্রান্তে উহার 
প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীপাদ সনাতনও দিগদর্শনী টাকায় 
সেই প্রণালী অনুসরণ করিঘ্াছেন। এনস্থলে গ্রন্থ-প্রতিপাগ্চ বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত মন্্ শ্রীপা্দ সনাতনকৃত তালিকার অনুবাদ প্রকাশ করা 
যাইতেছে, যথা :-_ ্ 

প্রথম অধ্যায়ে-শ্ীকুষ্ণের পরম-প্রেষ্টতা নির্ণয় কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় 


৬ 


৮৭ 


অধ্যায়ে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার কথ। বলা হইগ্নাছে । তৃতীয় অধ্যায়ে-- 
শিবলোক হইতে বৈকু্বাসীদের প্রতি ভাগবৎ-কপাধিক্য এবং বৈকু্- 
বাসী হইতে প্রহ্লাদের প্রতি ভগবং-রুপারধিকা শিবদ্ধার| বর্ণিত হইয়াছে । 
চতুর্থ অধ্যায়ে--প্রহলাদ নিজমাহাত্ম হইতে হন্সমানের মাহাত্ম্যাধিক্য বর্ণন 
করিয়াছেন! হন্নান্‌ আবার পাগুবছিগের প্রতি ভগবত-কপাধিক্য বর্ণন্‌ 
করিয়াছেন । পঞ্চম অধ্যারে পাঁগুবগণের স্বকীয় মাহাজ্মা অপেক্ষ। যুগণের 
প্রতি ভগবং-রুপাধিক্য বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং বছুগণের মধ্যে উদ্ধবই 
ষে ভক্ততম ইহাই বর্ণিত হইয়াছে । নষ্ট ব্রজ গোপীদিগের কৃষ্ষের প্রতি 
বিচিত্র প্রেমবৈভব দেখিয়। উদ্কব্রে€ যে মোহ হইয়াছিল, শ্রীনারদ 
'ভাহা বর্ণনা করিয়াছেন । সপ্তমে গোকুলের মাহাজ্ম্যাদি কীন্ঠিত হইয়াছে | 
এইরূপে প্রথম খণ্ড সপ্ত অধ্যায়ে পরিসমাপ্ হইয়াছে | 

দ্বিতীয় ধুর প্রথম অধ্যায়ে গোলোশ-মভিম। বনিভ হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে ্বর্গাদি অপেক্ষা গোলোকমাহান্সোর শ্রেঙ্ত্ব এবং সমাধি ও মুক্তি 
অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়ান্চে । ভুভীয় অধ্যায়ে বৈকুঞ্-পাষ্দ 
স্বীয় সম্‌ক্ষে অষ্টাবরণ অপেক্গ। মুক্তির শশ্রষ্ঠতা উৎপাদনান্তর ভক্তিলক্ষণ 
বিবৃত করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে চিদ্বিগ্রহ-নিত্যত্বাদিঃ বর্ন । পঞ্চম 
অধ্যায়ে গোকুল ৪ গোলক-মহিনা ইভাবি বর্ণিত হইয়াছে । যষ্টে 
গোলোকবর্ণন, শ্রকুষ্ণ-দর্শন, শ্রীরুষ্ণের কপাবিশেষ বন এবং গোলোক- 
লীল। বর্ণন। সপ্ধন অধ্যায়ে ভক্তের প্রতি কৃষ্চের প্রসঙ্গাদি প্রভৃতি 
বর্ণিত হইয়াছে । ৮ 

এই গ্রন্থে এবং ইহার টাকায় শ্রীপাদ সনাতন, উক্ত ভক্তি ও শ্রীনাম- 
মাহাত্ম্য শ্রীবিগ্রভ-নিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, সরল সরস ও 
যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । এই সকল বিষয়-প্রাঠে কেবল 
বৈষ্ণব সম্প্রদারের জনগণের" যে উপকার হইবে তাহ! নহে, এতম্বারা 
' জর্ববসন্প্রধায়ের ধর্ম-পিপান্ ব্যক্তি মানেই পরম উপকৃত হইবেন । ভগব্ৎ- 





টি এ 


প্রাণ ভজন-নিষ্ট-সাধু-সঙ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেঞ্সের 
একাস্ত ও অত্যন্ত প্রয়োজন, এই গ্রন্থে দেই সকল উপদেশ সর্ববাঙ্গ 
স্ন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রস্থখানিতে মহাভারত ও পুরাণের 
নিয়মাজুলারে বক্তা ও শ্রোতার সম্থাদরূপের প্রণালী বিশেষ অবলদ্িত 
হইয়া | টজমিনি ইহার বক্তা, পরীক্ষিৎনন্দন জনলেজর ইহার 
শ্রোতা । জনমেজর জৈমিনির নিকট মহাভারভীয়াখান শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখেও ভারতাখ্য।ন শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কিন্ধ জৈমিনির নিকট জৈমিনি-প্রোক্ত ভারত-শ্রবণ করিয়া 
ঈনমেজয় বলিলেন ১ 
“ন বৈশম্পায়ন-প্রোকে। ত্রহ্ষন্‌ যে। ভারতে রস: । 
ত্বত্তো লব্ধঃ স তচ্ছেষং মধুরেণ সমাপয় ॥” 

অথাৎ হে ব্রদ্গন, আপনি স্বয়ং বেদমৃদ্তি, আমি বৈশম্পায়নের নিকট হইতে 
ভারভাখ্যান অবণে যে রস 'প্রাণ্ত হই নাই, আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া 
তাহ? প্রাপ্ত হইলাম। যেহেতু আপনি উহ] ভক্তিরস-মিশ্রিত করিয়া 
বলিয়াছেন, এখন উহার শেষ অংশ মধুর ভাবে সমাপন করুন। ইহার 
কথারস্তে প্রথমতঃ উত্তর।-পরীক্ষিৎ সংবাদ আছে। পরীক্ষিৎ তাহার 
নাতা উত্তরার অনুরোধে, মায়ের নিকটে এই শ্রীভাগবতামৃত ব্ণন করেন । 
বর্ণনীয় বিষয়ের স্থান,--তীর্ঘনমুর্ধমণি প্রযাগ ; সময়” __মাঁঘমাস। শ্রোত্ব্্গ 
মুনিতেষ্টগণ প্রাতঃক্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীমাধব-মন্দির- প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত 
হইলেন। তাহাদের সমক্ষে ভাগবর্তোত্তম দ্বারা কথিত শ্রীভাগবতামৃত 
বণিত হঘ়। এইবূপে বক্তা ও শ্রোতৃসধ্ধাদবূুপ শ্রীপাদ গ্রস্থকার এই 
গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সটাক বুহস্ভাগবতাম্বত পঠন-পাঠন 
শ্রবণাধি ন। করিলে অন্যের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাৎপধ্য বুঝা যায় না। 
শ্রীবপ-শিখিত আর একথানি ভাগবতামৃত আছে, তাহা শ্রীভগবানের 
অবতারসমূহের এবং ধাম সমূহের বর্ণনান্ন পধ্যবসিত হইয়াছে; যথাস্থানে " 


[ ৮৪ ] 


উদার আলোচনা কর! হইবে। সেই গ্রস্থখানি ইহা অপেক্ষা লঘু. 
সেইজন্য উহার নাম হইঘাছে “লঘু ভাগবতামত"। উহার আকার বৃহৎ 
তজ্ঞন্য এই গ্রন্থ “বুহৎ ভাগবতাম্বত" নামে প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থ হরিভভ্তি 
বিলাসের পুর্ধে রচিত হয়। হরিভক্তি বিলাসের টাকার স্থানে স্থালে 
শপাদ সনান্রন স্বীয় গ্রন্থ ভাগবতামতের ন!ম উল্লেখ করিরাছেন ! 
সনাতনকূত ভাগবতের তোষণী টাকা ত ও বুইদ্ভাগবতামুতেহ ও ভরিভক্তি, 
বিলাঁপের নন ফর লেখিতে পাওয়। যার । উক্ত টাকায় হরিভক্কি” 


পা 2: মা রি ০৮ 
আছে । এ হোপণা চাকা ১৪৭৬ শাকে সগধক্গু ভন এ ২শীজাব ১৪০9 


শকে উহাকে সংক্ষিপ্প আকাহর পরিণত করেন | তোষণী-টীক,ল আন্ত 
সভা 


এহাক্ষপ্র। যুগশুন্য! গ্রুপ ধর: গলিতে ভা, 
42২ 575475 রর নর 
শ্দদ্ভাগবছের সনঃউভন্কতি তে'ষণী টাক) অতি প্রনিদ্ধ । পরব 


চু ক জপ নি কলা ১ ব্য ২ 4৭ সপ এগ দে গ্ি সর 55২, . কম, ৬ 
সময়ে মভামছ্রোদা ব্য আমত বিশুন!থি চঞ্রবউ-মহাদয় শ্রুঘগেবছির 


চছৃস্পশ ক লি 718" চা স্পা সুর পি সত পি পাল কী ছি টহল লি হি খরার -শার 
ভাষার লঃশত্য, ভবের রবদাবুষ্যত এব সধুজ্জল প্রতি হনবিশিষ্টাত 


ি রা ০ কা নি এলপি ন সপ পা ও 
যথেষ্টকরপে প্রতিহত হর সাবাখ-দশনা টীকর নৌলিল ডং এছ অল 
রা 5 
নব ভাবা ভ্রাতা ভাগিকতির টাক!নঘুহেব ; 2৭ পব্বাাপ্াকি। 
লন 


সমুজ্জল, বিচার-প্রদথু ৪ কাবা-রমাননা টি রই প্রীতিবদ্ধক 

অনন্দজন্ক কিন্তু শন স্বহ্ধর লার।ধ-পর্শনা টাকা পাঠে দেখ! যায় যেউহ। 
সনাতনের প্রতিভা-কিরণে অনেকস্থলেই উদ্ভাসিত) সেই কিরণে উজ্জলীরূত 
এবং তাহাদ্বারাই পরিপুষ্ট | বিশ্বনাথ শ্রীপাদ সনাতনের ভাবমাধুধ্য ও 
রসমাধুধ্য ঘর! স্বীর টাকাটাকে সমুজ্বজল করার লোৌভ-সম্বরণ করিতে 


[ ৮৫ 


পারেন নাই। তিনি অনেকন্থলে সনাতনের ভাব ও ভাষা ,স্পষ্টরূপেই . 
গ্রহণ করিরা স্বীয় টিগ্লনীর পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছেন। তোষণী টীকা- 
শেষ্টতার পরিচায়ক-নিদর্শন ইহা হইতে স্পষ্টভর আর কি হইতে 
পারে? শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীরানলীল।-ব্যাখ্য। প্রকৃতই মহামাধুরধ্য- 
সিন্ধু । স্থরপিক পাঠক মাত্রই সেই মহাশিক্কুর মাধুধ্যামূতে* চিরনগ্ন,- 
দিনরজনী তাহারা সেই ব্যাখ্যানুধা-আস্বাদনে বিভোর ও বিহ্বল 
থাকেন। 

শ্িপাদ সনাতনের সুক্ষ সমুজ্জল প্রতিভা এই তেষণী টাকার 
সর্ধত্রহই বিচ্ছুরিত। তাহার পাগ্তিত্য, প্রত্যেক শ্লোকব্যাখ্যানে 
প্রকটিত, তীভার প্রেমভক্তির উজ্জ্লভাব প্রত্যেক কথাতেই 
উদ্বীপ্ত। সনাতনের বিশ।ল বিপুল স্থম্ম প্রতিভ| ভাগবতীর টাকার 
পরঘ উতৎ্কধ প্রাপ্ত হইয়াছে । শ্রুপাদ সনাতন অন্ুক্ষণ শ্রীকৃভক্তি-রস- 
সিদ্ধুতে নিমগ্র থাকিতেন। দশম স্ন্ধই আসভাগব্ত্রে সী পীর ূর্ববস্য। এই 
জন্য শ্রীপাদ দনাতন শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধের টাকা ন। করিয়। কেবল 
দশম্‌ স্বদ্ধের টীকাঁতেই তাহার মুল্যবান জীবনের মহামূল্যবান সময় 
যাপিত করিন্নাছেন। ইহাতেই তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং ইহ পাঠে 
উহার প্রিষ্র গাঠকগণ ৪ অজ্ক্ষণ ধন! হইতেছেন। 

শ্রীভাগবতভের একশত ত্রিশ নংখ)ার অধিক টীকা টিপ্লনী আছে বলিয়। 
শুন। যায়। অতি অল্প সংখ্যক টাকা -সন্র্শনের সৌভাগ্য আমার পক্ষে 
ঘটিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন-দেবকীনন্দন গপ্রস হইতে দুদ্রিত চতুসম্প্রদায় 
টৈষ্ণবর্গের প্রণীত টীকা কয়েকখানির দর্শন আমি পাইয়াছি, তন্মধো 
ম্ধবাচা ধ্য-সম্প্রদায-মুকুটমণি শ্রীনৎ আনন্দতীর্ঘকৃত শ্রীভাগবত তাৎপধ্য 
টাক! প্রদত্ত হয় নাই কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের স্ুপপ্ডিত বিজয়ধ্বজ তীর্ঘকত 
প্দরত্বাবলী, সঃ সম্প্রদায়তূক্ত স্থদর্শন-স্থরিকৃত টীকা, রাঘবাচাধ্য 
ক্কত ভাগবতচন্ত্র চন্দ্রিকা টীকা”, শ্রীনি্বাক সম্প্রদায়তৃক্ত শুকদেবকৃত 


০০ 


£ ৮৬ ] 


টাকা, প্রীবল্নভাচাযকৃত স্থবোধিনী টীকা আমি দেখিয়াছি । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীজীবরুত ক্রম সন্দর্ভ, বিশ্বনাথ চক্রবত্তি-রুত সারার্থ- 
দর্শনী এবং বৈষ্কবানন্দিনী নানে বলদেব বিন্যাভূষণককত (?) বলির: 
একখানি টীক1 অধুন] প্রকাশিত হ্ইব্াছে তাহা দেখিয়াছি | শতাধিকবর্ধ 
পূর্বে শ্রীবৃন্দীবন হইতে গোড়ার বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীরাধারমন গোস্বামি 
মহাশয় একখানি টাক! বির১ন করেন উ721৭ বুন্দাবন হইতে প্রকাশিত 


্প « উঃ 
শ্রীভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে! এতদ্বতীত শ্রীনাথ পগুতরূত 


এখনও দুছিত হয় নাই । শ্রারান-লীল।র আর অনেক টীকা উদ 
ভাগবতে প্রকাশিত হইযুছে 1 কিন ইহ অতি নিশ্তুরদে বল্‌ ফাইতে 
পারে দে, বলমাধুষা।কিতেত ভীরোৎকতে এবং নবনহবান্মষশ।লিনী 
প্রতিভার সনাতন্র ততোববী ও বিশ্বলাথের সারাথানশ্নার সদক্ষে কেভ 
অগ্রসর হই পাপে না লনাভিনের টাকার রন-ম ধুধা প্রতিভব্াঞ্চকহ, 
ভাবে!২কধ, সুপাণ্িত্য ৪ মৌলিক একেবারেই অবিসঙ্াদিত | 

এন্সদেণ দশম নন ব। লীলাস্ব সঙ্গন্দ কিছু বলা যাইতেছে 
গ্রন্থখ।নি সন্ঘদন্ধ আমার মনে অনেক দিন হইছে গুরুতর পন্দে5চ আছে । 
সনাতনকুত দখম-চরিত গ্রন্থপানি থে পালাস্তব নম অভিহিত হত, 
ভক্তিরত্রাকন গ্রন্ে ভাভা জানা বার । আমার ভ্বঃঘের বিবয় এই বে, 
আমি এততসন্বন্ধে বিশেন কোন তথ্য জানিতে পাবি নাই! মুর্শিদাবাদ 
রাধারমণ বস্ত্র কিনি কৃত শ্তধাবলী বহুদ্ন হইল মুদি ভইঘ়াছে | 
উহার সম্পাদক ছিলেন, শ্রীযুক্ত রাষনারাম্ণ বিদ্যারত্ব । তিনি 
বিজ্ঞাপনে ও উৎসর্গ পত্রে প্রকাশ করেন বে, ইহার টীক। শ্রপ।দ শ্রীজীব- 
ক্লুত। তিনি সেই টীকা এর” তাহার কৃত বঙ্গান্তবাদলহ এই গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন ।.এই গ্রন্থে অনেকগুলি স্ব এবং গীত আছে | গঙন্‌ এই মুদ্রিত 
গ্রন্থ প্রথমতঃ আমার হন্ছে পতিত হইল,্সে অনেক দিনের কথা,” তখন 


রি 


॥ ৮৭ 1 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বিজ্ঞাপন ও উৎসর্গের লিখিত টাকার প্রতি আমার 
প্রথমতঃই দৃষ্টি পড়িল । দেখা মাত্রই বুঝিলাম, এই টীক! শ্রীপাদ শ্রীজীবের 
কৃত নহে এবং আমার অজানধও নহে, ইহ! আমার পূর্ব-পঠিত বলদেব 
বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের টীকা । বিছ্যারত্র মহাশর অনবধানত। বশতঃই 
এইবূপ ভ্রম করিরাছেন। ইহার আর পরে 'দেখিলাম এইজ্ভ্রম বোস্বাই 
পধ্যন্ত সংক্রাষিত হইয়াছে । বোদ্বাইযে, সম্ভবতঃ নির্ণর়-সাঁগর প্রেস 
হইতে ঘে শুবমাল। প্রকাশিত হইরাছে, তাহাতে ও এই ভ্রম প্রতিধবনিত 
হইয়াছে। 
আসল কথা এই যে, শ্রাপাদ গ্রদীৰ গোস্বামী, শ্রীপাদ শ্রীরপ-কৃত 
স্তবগুলিকে সংগ্রহ করিয়। পুক্থকাকারে তৈবদ্ধ করেন গ্রন্থের আদিতেই 
তাহ। উক্ত হইয়াছে £-- 
“আীনদীশ্বররূপেণ রসামুতকতা কতা । 
স্তবমালান্জীবেন জীবেন স্মগৃহাত ॥” 
এইটুকুই শ্রীজীবের কারা | টীকাকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীজীবেন 
স্তবমাল! সংগৃহৃত”"--সংগৃহীতা পৃথক পুথক্‌ স্থিতাঃ শ্তবাঃ ক্রমাঁৎ 
পঙক্ভিকুতাঃ ইত্যথ:1” ব্যাখ্যাকার বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের এই টীকার 
নাম ভূষণ-ভাষ্য । তিনিম্থীয় নামের আংশিক পরিচয় দিবার জন্য 
“ভূষণ” পদের ব্যবহার করিয়াছেন । টাকার উপসংহারে তিনি 
লিখিয়াছেন ২-- 
“বিগ্যাভূষণ-রচিতে হ্কবমালাভূষণ-ভাষে 
পরিতুষ্ততু বনমালী” ইত্যাদি--__- 
অপিচ, গোবিন্দ-বিরুদাবলী,ব্যাখ্যাতে লিখিত হইয়াছে, 
“গোবিন্দভক্তাত্ত্ন্ত ময়ি বিদ্যাবিভূষণে ।৮ 
নন্দোখ্সবাদি চরিতের ব্যাখ্যান্তে লিখিত হইয়াছে,_- 
“যদিগ্তাভূষণোহয়ং হরি-চরিত-ভূতান্‌ ইত্যাদি । 


॥ ৮৮ ] 

* «বিদ্যাভৃষণ” উপাধিটী শ্রীজীবের বলিয়া কেহ কখনও জানেন না। 
শ্রজীবের বিছ্যাভৃূষণ উপাধির কথা! কোণাও প্রকাশ নাই । অপর পক্ষে 
প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই-উপাধিটা স্থপ্রপিন্ধ। তাঁহ।র 
গীতাভাষ্)ও ভূষণতাষ্য নামে অভিহিত । উহার উপসংহারে লিখিত 
হইয়াছে: * 

“শ্রীমদ্গী তাভৃষণং নাম ভাব্যং 

যত্বাদ্বিষ্ঠাভূষণেনোপচীর্ণম্‌ ॥ ইত্যাদি । 

স্তবমালার এই ভাষ্যটা বে বলদেব বি্চাভূমণের রচিত, লে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের অভ্যন্তর হইতে এ বিষয়ে আরও 
বহুল প্রমাণ নংগৃহীত হইতে পারে কিন্ত তাহ। নিশ্রর়োজন | 

এখন আর একটী কথা৷ এই যে, বিদ্যারত্ব মহাশর শ্রীরূপকৃত 
“ন্তবমাল।” বলিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলি স্তবই 
শ্রীৰ্পকৃত কি না। ব্লদেব বিদ্যাভূবণ মহাশয়ের বিশ্বাস এই যে, 
এই সংগৃহীত গ্রন্থে আদি হইতে শ্রী্তষ্চ-নান-স্তোত্র পথ্যস্ত বতগুলি স্তব 
আছে সকল বপকৃত। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন £-- 

“শ্রীৰপদেবঃ করুণৈকসিন্ধু স্তবালিমেতং যদি নাকরিব্যং” ইত্যাি-_ 

কিন্তু তাহার এই ধারণায় আমার সন্দেহ আছে । 

এই স্তবমালায় যে গীতাবলী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সেই গীতাবলীর 
প্র-ত্যকটী গানে সনাতনের ভণিতা দেখিতে পাওন| যায়। ইহ! 
সকলেরই জ।ন। আছে যে, গানগুলি শ্রীপাদ সনাতন কৃত । ভাষ্যকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন £₹- 

“গাথা চত্বারিংশদেকাধিকা বে। , ব্যচষ্টে শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রবত্বাৎ” 
ত্যাদি। ইহা এক মহা সন্দেহের বিষয়। আর একটি প্রয়োজনীয় 
কথা এই যে, দশম চরিত বা লীলা-স্তব, সনাতন রত বলিয়া প্রজীব 
লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, লেই গ্রন্থ কোথায়? এই ত্যবা- 
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বলীতে যে নন্দোৎসবাদি চরিত আছে তাহা হইতে ইহা পৃথক গ্রস্থ কি * 
না? আমি উক্ত দশম চরিত গ্রন্থের জন্য বহুকাল পূর্বে অনুসন্ধান করিয়া- 
'ছিল্লাম, কিন্ধ তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে আমার 
ধারণা হইল থে, স্তবগালার লিখিত এই নন্দোখসবাদি-চরিতই সনাতন- 
করত দশমচরিত বা লীলাস্তব। এই লীলান্তবে বাস্তবিক দশম 
স্কন্ধে বর্ণিত নন্দোৎসব, শকট-তুণাবন্ত-বধাদি, নাম-করণ-সংস্কার, যু" 
ভক্ষণলীলা, দধিহরণ, বমলাজ্জন-ভঙ্গ, বুন্দীবনে গোঁবৎস-চারণাদি-লীলা, 
বন্ধ ভরণাদি চরিত, ভালবন চরিত, কালিয় দমন, ভাত্তীর-ক্রীড়নাদি, 
বর্ধাশরদিহার-চরিত, বজ্ঞ-পত্বী-গ্রসাদ, গোবর্ধনোর্ধরণ,। রাস- 
ক্রীড়া, স্থুদর্শনাদি-মৌচন, শঙ্খাস্তুরবপ, গোপীকাগীতি, অবিষ্ট-বধাদি, 
রঙ্গস্থল-ক্রীড়া এই সকল দশম ক্ষন্ধোক্ত রুষ্ঙ চরিত বা কুষ্ণলীলা 
স্তধাকারে বণিত হইয়াছে । সুবিখ্যাত গীতাবলীও যেমন শ্রীবূপ-কৃত 
বলিয়! উক্ত ভইয়াছে, হরিভক্তিবিলাস যেমন গোপাল ভট্ট-বচিত বলিয়। 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই লীলাস্তব ব|' দশম চরিত প্রকৃত পক্ষে 
সনাতন-কৃত হইলেও স্তবাব্লীতে উহা শ্ররূপকৃত বলিয়। প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

এতদ্বাতীত সনাতনকৃত দশমচরিত নামে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ যদি থাকে, 
তবে ভালই কিন্ত আমার ছুর্তাগ্যের বিষ এই যে, তাদৃশ গ্রন্থ আমি 
অন্ুসন্ধমন করিও প্রাপ্ত হই নাই এবং যে, সকল প্রাচীন বিজ্ঞ বৈষ্ণব- 
পণ্ডিতগণের নিকট এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাম। ক্ষরিয়াছি, তাহারাও আমাকে 
এই গ্রন্থের অন্ত কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারাও 
আমার অভিমভে এই স্তবগুলিকে লীলাস্তব বা দশমচরিত বলিয়াই স্বীকার 
করিরাছেন। হরিভক্তিবিলাস গ্রস্থখানি গোপালভট্ট বিলিখিত হইলেও 
'নানাপ্রমাণ বলে অনেকেই যেমন উহা সনাতন প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, আমিও সেইরূপ গীতাবলী ও এই দশম্চরিত স্তবা গুলিকে 
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* সেইরূপ সনাতন-কৃত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। বদি ইহ। 
আমার ভ্রম হয়। তবে কোন মহাত্মা কৃপা করিয়া আমার সেই ভ্রম" 
অপনোদন করিলে কৃতার্থ হইব । এই স্তংগুলি অতি সরস, উচ্চকবিতের 
পরিচায়ক এবং প্রেমভক্তি-প্রবর্ধক | 

শ্রীকুপ-গোস্বামিরিত বত গ্রন্থ আছে । আমরা নিষ্গলিখিত গ্রস্থসমূহের 
নাম জানিতে পারিরাছি,- 

। হংসদৃত-ধপ্ুকাব্য । ৯। উদ্ধবসন্দেশখ গুকাবা । ৩। বিদপ্বমাধব- 
নাটক ৪1 ললিতন।ধব-ন্টক € । দানকেলি-কৌমুদদীনাটক (ভে'ণিক;) 
৬। ভক্ভি-রসামত-নিন্ধু ৭1 উঞ্জ্প-নীলমণি ৮1 শ্রীমথরা-মাভাত্ময 
৯। পদ্যাব্লী | ১০ | নাটক-চন্দ্রিকা | ১১1 লঘুভাগবতামত ও স্তবাব্লী। 

শ্রীচ্রিতায়তে এব” লখ্ুতৌধণী-টীকাব উপসংঙারে সন।তনাদি 
গোম্বামি-পরিচবে উতর গ্রন্থের ভালিকা। লিখিত আছ । শ্রীচরিতামুু 
মধ্য শ্ীলায় প্রথম পরিচ্ভাদে লিখিত আছে 22 
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামূত | 
দশম টিপ্ললী আর টিউন ॥ 
«ই সব গ্রন্থ কৈল গে'স।ঞি সনাতন | ঠা 
রূপ গৌসাঞ্ি। কৈল বেক কে করু গণন ॥ 
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন | 
লক্ষগ্রন্থে কৈল ব্রজববিলান-বণন ॥ 
রসাম্বত সিন্ধু, পার বিদ্গমাধব | 
উজ্ধল নীলমনি আর লগিত মাধব ॥ 
দানকেলি কৌমু্দী আর বনু স্তবাবলী ! 
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্য(বলী ॥ 
গোবিন্দ বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ । 
মথর] মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন 
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লঘুভাগবতাম্ৃতাদি কে করু গণন। 

সর্বত্র করিল ব্রজবিলান বর্ণন ॥ ৮ 

১। হংসদূত-_ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মস্তলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও 
ইহাদের গ্রন্থের তালিকা দেওয়! €ইরাছে কিন্তু তাহা আরও অসম্পূর্ণ । 
যদিও চরিতামুতে হংসদৃূত ও উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থের নাম উল্লথ কর! হম্ম নাই, 
তপাপি এই ছুইখানি গ্রন্থ বে শ্রীরপগোস্বাধিরত, সে লম্বন্ধে কোন সন্দেত 
নাই । কিন্ত একটা কথা এই ছু গ্রন্থ মী প্রভৃর নিকট রুপা প্রাপ্তির 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই ছুই গ্রন্থে শ্রী:ণীর-গোবিন্দের 
নমন্কার এছ দৃ্ হয় না, কিন্তু এই ছুই গ্রন্থও ব্রজরসের স্ুধা-মাধুধ্যে 
পরিপূরিত। কাঁশিদান-কৃত মেঘদূত নামক খণ্ড কাবোর পর হইতে 
এদেশের অনেক সংস্কৃত কবি, বিরহ-কাব্য-রচনায় দূত প্রেরণের ' 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনেক খগুকাবা রচনা করিয়াছেন । 
হংসদূত এই ধরণের পণুকাব্য | পনাঙ্গদূত, কোকিল দূত এইরূপ আরও 
এই জাতীয় কাব্য দেখিতে পাণুয়া যায় । এই কাব্যে শ্ররাধিকার বিবুহ- 
প্রশমনাথ হংস দূত রূপে-প্রেরিত হইয়াছে । সমগ্র কাব্য মেঘদূতের 
ন্যায় মন্দাক্রান্ত। চ্ছন্দে লিখিত হইঘ্াছে। ইহাতে ১০২টী পছ্য আছে। 
পদ্যগ্তলি অতি মধুর । চত্তীর টীকাকার শ্রীগোপাপ চক্রবন্তি মহাশয় ইহার 
একখানি টীক। করিয়াছেন । হংসদূত মুড্রিত হইয়াছে, টাকাটা মুদ্রিত 
হইয়াছে কিন| বলিতে পারিন। । আমি অমুত্রিত টাকাটা পড়িয়া দেখিয়াছি 
এবং উহ। আমার নকটেওএ আছে । টীকাটা সরল ও স্ুলিখিত । 

২। উদ্ধবসন্দেশ--শ্ীরপের অপর গ্রন্থ উদ্ধব-সন্দেশ । এই গ্রন্থ- 
খানিও মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে ১৩১টা পদ্য আছে, ইহাও মন্দাক্রাস্তা 
ছন্দে লিখিত এবং একখানি খণ্ড কাব্য । আকষ্চ মথুরায় গোদদীগণের 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া গোপীগণের বিরহ-যাতনার কথা স্মরণ করিয়! 
তাহাদিগের সাত্বনার জন্য তপীয় প্রিয় সথ! উদ্ধবকে শ্রীবুন্দাবনে প্রেরণ 
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করেন। শ্রীমন্তাগবতে দশমস্বন্ধে, ৪৬ অধ্যায়ে এই ঘটন। লিখিত আছে। 
“বিবরণটা নিশ্নলিখিতরূপে আরম্ভ হইয়াছে, শুকদেব বলিলেন £-_ 

বুষ্ীণাং প্রবরে। মন্ত্রী কষ্ণন্য দয়িতঃ সখা | 

শিষ্কো বুহস্পতেঃ সাক্ষাছুদ্ধবে। বুদ্ধি-সন্তমঃ ॥ 

* ভতমাহ ভগবান্‌ প্রেষ্টং ভক্তমেকাস্তিনং কচিৎ। 
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তি-হরোভ্রিঃ ॥ 
উদ্ধব যে দৈতা কার্ষোর (628৮ ) প্ররূত উপযুক্ত লোক, ইহাতে 

1হ। স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে | ইনি বুষ্ণিগণের প্রবর মন্ত্রী, বৃহস্পতির 
শহ্য, অতিশয় বুদ্ধিমান এবং কৃষ্ণের অতি প্রিব খা, স্ততরাং গোপী- 
বিরভ-সান্বনার ইনি উপযুক্ত পাত্র । বিশেষতঃ ইনি কৃষ্ণের অতি প্রিষ্বর্তম 
ভক্ত, স্ৃতরাং অতি শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাবহ । গোপীগণ শ্রীরুষ্ণের বিরহবিধুর । 
ধিনি স্বীয় প্রেমে সকলকে আকর্ষণ করেন, তাভার নাম কুঞ্চ। গোপীর! 
ইহার প্রেমাকর্ষণে ইহার প্রতি আরুষ্র!. তীভার! সমস্ত ত্যাগ করিয়। 
শীকুষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন । তীহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই 
জানেন না, কৃষ্ণই তাহাদের মন, কুঞ্চই তাহাদের প্রাণ ।  এতাদৃশী 
গোপীদিগকে ছাড়ির। কৃষ্ণকে অজ্ুরের আনন্ত্রণে মথরায় আসিতে হইল । 
এমতাবস্থায় গোপীদিগের কি ছুখ ও যাতন।--ভাহা সকলেই বুঝিতে 
পরেন । সর্বজ্ঞ সর্ধস্হৃদ কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা জানেন এবং তিনি - 
জীবের ছুঃংখ-যাতনাও হরণ করেন, এইজন্য তাহার নাধ--হরি” | 
শ্রীুকদেব বলিতেছেন,তিমি শরণাগত জনের ছুংখহারী স্থৃতরাখ 
গোপীদিগের ছুঃখ দূর করা তাহার একটা প্রধান কাধা। মথুরায় 
গিয়া ও তিনি গোপীদিগকে ভূলেন নাই, গোপীদের বিরহ-রোদন-ধ্বনি 
স্বভাবঙঃ ও সততই তাহার, হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; গোপীদের 
জন্য শাহর প্রাণ প্রতিযূহুর্েই ব)াকুলিত হইতেছিল। তাই তিনি 
নিহাতে নিজের সথ| উদ্ধবের ভাত ধরিয়! বলিতেছেন ++ 
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গচ্ছোদ্বব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নো প্রীতিমাবহ্‌। 
গোপীনাং মদিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈবধিমোচয় ॥ 
হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাঞ্, নেখানে আমার পিতানাতাকে আদার 
বাদ দিয়! সুখী করিও । গোপীরা আমার 'বরহে অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়৷ পড়িয়াছেন। আমার সংবাদে তাহাদিগকে সাস্বনা করিও 1 
ইহাই হইতেছে উদ্ধব-সন্দেশ গ্রন্থের মূল-হ্ত্র। গোবিন্দ-বিরভে 
গোপীদিগের যেকি শোচনীয় দুরবস্থা হয় তাহা! গোবিন্দ ভিন্ন আর 
কেহ জানে না এবং আর কেহ বুঝিতে পারে না। শ্রাগোবিন্দ 
বলিতেছেন ৮ 
তা মন্মনস্বা মং্প্রাণ। মদথে ত্যক্রদৈহিকাঃ | 
মামেব দদ্িতং গ্রে্টনাআ্ানং নন্স! গতা;। 
যে ত্যক্তলোকধশ্মাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভন্ধ্যহম্‌ ৷ 
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্িরঃ । 
স্মরস্তেঃহন্গ বিমুহ্থন্তি বিরহৌৎকগ্তা-বিহ্বলা; ॥ 
ধারয়ন্ত্যাতিকচ্ছেণ প্রায় প্রাণান্‌ কথঞ্চন । 
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বর্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ 
প্রাণের ধরধী না হইলে কেহ দরদ বুঝে না। গোপীদের জীবন বে 
কি প্রকার, শ্রাগোবিন্দ শ্রীমুখেই জগৎকে তাহা জানাইয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন,-“ভাই উদ্ধব, তুমি ব্রজে হাও, সেখানে শিয়া দেখিবে, 
গোপাধিগের অবস্থা কি শোচনীয়! আউহাদের মন প্রাণ আমাতেই 
হ্যন্ত। আনার জন্য তাহারা দৈহিক সুখ, ইন্ছিয় সখ ও মানসিক অব 
সকলই ত্যাগ করিঘ়াছেন । আমিই তাহাদিগের একমাত্র দয়িত। আমার 
জন্য তাহারা পতি-পুভ্রাদি আত্মীয়গণকে তুগ করিগ্সাছেন। আমি 
তাহীদের আত্মার আত্মা। তাহারা! আমার জন্য লোকধণ্ম, বেদধখ্ম, 
সমাজধশ্ম ও গৃহধম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন । তাহার। দিনরজনী কেবল 
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আমাকেই স্মরণ করিতেছেন, আমার বিরহে, উ২কষ্ঠায় উৎকগ্ায় তাহার 
বিহ্বল হন, সময়ে সমরে মুচ্ছিত হইয়। পড়েন এখন কোন প্রকারে অভি- 
কষ্টে আমার প্রত্াগমন-আশায় জীবনধারণ করিতেছেন ।৮ 
ইহাই উন্ধব-সন্দর্শের বা শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-প্রেরণের হেতু । এই 
খ্রহ্বেদনার বিবরণ আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বীসের ম্তার আপনার তেজে 
আপনি গরীয়ান্‌। ইহ। পাঠক মাত্রকেই ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তোলে। 
ইহাকে উদ্ধবদৃত ন। বলির, ইহার মাম উদ্ধধসন্দেশ কর! হইল কেন? 
কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্থের উদয় হইতে পারে । এ প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দেওয়া! কঠিন কিন্ত আমার মনে হয়, উদ্ধহদূত নামে একখানি এই- 
রূপ প্রাচীনতর খণ্কাবা আছে, উহ। তালিত নগর-নিবাসী শ্রীমাধৰ 
কবীন্দ্র ভষ্টাচাধ্য বিরচিভ। এই মাদৰ করখীন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় 
আমি জানিনা! কিন্তু উহার কাব্যগানিও সরস, সরল এবং অপেক্ষাকৃত 
কিঞ্িৎ তরল; শ্ররূপের উদ্ধব নন্দেশের স্বায় প্রসন্নগম্ভীর নে, শব্দ- 
চ্ছটা৪ তদ্রূপ সমুজ্জল নহে । তথাপি ইহার সারলোো, তারলেো এৰং 
সহৃদতভায় এই কাধাখানি9 সাধারণ পাঠকগণের চিভ্তাকমক কিন্ধ শ্রীপাদ 
শ্রীরূপের উদ্ধৰ সন্দেশ অপ্রাকুত অমৃত-রদের 'শফুরন্ত প্রশ্নবণ | 
৩1 স্বাবলী-_এ সম্বন্ধে উপরে কিঞ্িৎ আলোচন। করা হইয়াছে | 
' গ্রন্থে ক কি আছে, উপক্রমে সংক্ষেপতিঃ ভাহা লিখিত হইয়াছে, 
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পূর্ববং চৈতন্তা-দেক্বন্য কঞ্চজদেবস্ ভত্পরং | 
শ্রীরাদায়াস্ততঃ রুষ্ণচরাধয়োলিখ)তে অবঃ ॥ 
বিরুদাবলী ততে। নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ | 
তভশ্চিত্র-কবিতানি ততো! গীতাবলী ততঃ । 
ললিতাযমুন। রুষপুরী শ্রহরিভূভূভাং । 

বন্দাটবী কষ্ণনায়োঃ ক্রমেণ ব্তবপদ্ধতিঃ ॥ 
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ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্তদেবের স্তব, তৎপরে শ্রীরুফ্ণের স্তব, তৎপরে 
শ্রীরাধিকার স্তব, তৎপরে শ্রীরাধাকঞ্জ যুগল খুস্তির স্তব লিখিত হইয়াছে । 
তৎপরে বিরুদাবলীছন্দে (যাহার প্রত্যেক চরণে নবাক্ষর আছে ) তৎপবে 
নানাবিধ চ্ছন্দে নন্দোৎসবাদি কংসবধ পরাস্ত শ্রীকুঞ্জের লীলা বিস্তার, 
তৎ্পারে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, ভততপরে গীতাবলী, তৎপরে *ললিতা, 
বমুন!, ঘথ্রাপুত্রী, গোবদ্ধন পর্বত, শ্রীবৃন্বাবন ও শ্রীরুষ্ণনাম এই সমূহের 
স্তবাবলী যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে । স্তবগ্ুলি ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য । 
-শ্্ীপের কাব্য স্বভাবতঃই সৌন্দয্য-মাধুষ্যময় ; তাহার উপরে উহা! 
ভক্তি-রসের পূর্ণমাত্রায় বিভাবিত। এই সকল স্তব শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে 
পাঠ করিলে মানুষের মন পবিত্র হয়, বুদ্ধি ভগবন্লিষ্ঠ হয, চিত্ত ভগবদ্ভাবে 
স্মাঞ্জিত, সমুচ্চ ও বিষয়-বিষ-বিবঞ্জিত হইয়া! পরম স্বাস্থ্য প্রীপ্ত হয়, 
আত্মা প্রেমময় ও রসময় শ্রীভগবানের প্রীতি-রসে আপনাতে আপনি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রস্থ ভক্তগণের কভার | 

৪। পদ্যাবলী--এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বরচিত নহে । বহুল 
প্রাচীন ভক্ত-কবিগণের লীলা-ভক্তি-রসময় পছ্া এই গ্রস্থে সংগৃহীত 
হইয়াছে । ্্রীপাদ শ্রীবূপ গোস্বামিমহোদয় সেই সকল পঞ্চ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 
এই গ্রন্থে বিনাক্ত করিয়াছেন। গ্রস্থকারেরও কতিপয় শ্লোক ইহাতে 
সর্িবিষ্ট করা-হইয়াছে। এইরপ স্বপ্রসিদ্ধ 'ও অপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদ্য 
সংগ্রহ করার রীতি এদেশে অতি প্রাচীন। স্ুভাধিতাব্লী প্রভৃতি 
বুহদায়াতন-বিশিষ্ট গ্রন্থ ঠিক এই জাতীয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় 
ভৃতপূর্ব স্কুল-ইনস্পেক্টার, মিঃ পীটার পিটার্সন সাহেব বল্লভদেব-নঙ্কলিত 
স্থভাষিতাবন্দীর একখানি অতি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

যেসকল কবির পদ্য এই পদ্যাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার 
একটা তালিকা .দেওয়া যাইতেছে; সারঙ্গ, শ্তভাঙ্গ, হর, বিষুপুরী 
রাম।নন্দ, শ্রীধর, ঈশ্বরপুরী, আনন্দাচাধ্য, শ্রীকষ্ণচৈতন্য লক্ষীধর, গোপাল 
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* ভট্ু, যাদবেন্দ্র পুরী, শঙ্কর, নারদ, পুকুষোত্তম, সর্ববানন্দ, সর্বজ্ঞ, মাধব- 
সরস্বতী, জগন্নাথ সেন, ধনগ্য়, মাধবেন্্রপুরী,মাঁধব, রঘুপতি উপাধ্যায়, 
স্থরোত্বম আঁচীর্যয গর্ভ, কবীন্দ্র, কবিরাজমিশ্র, শ্রীকরাচাষ্য, গোবিন্দ, 
ভবানন্দ, সার্বভৌম ভষ্টাচাধ্য, হরিদাল, সব্ধবিষ্ঠঠবিনোদ, শিরমৌলী, 
আগম,* রাম্ন্থজ, কবিশেখর, গোবিন্দমিশ্র, রঘুনাথ দাস, দিবাকর, 
দীপক, শষুর, বন্ুদ্দব, উ্ধাপতি- ধর, অভিনন্দ, যোগেস্র, কেশবছত্রী, 
নদী কবিচন্্র, জয়ন্ব, সপ্তঘু কবিশেখর, শরণ, পুষ্কবাক্, গোবিন্দভট্র, 
বিহর, গোবদ্ধন আচাষ্য, দৈত্]ারি পণ্ডিত, ঘান্মীধিক, লক্ষণসেন, রাঙ্ধ, 

ডু, বিশ্বনাথ, অযরু, অঙ্গদ, সনাভন, বংলক, নাথোক, শৌদ্ধোদক 

স্থবন্ধু, সুযাদান, মনোহর, ঘুকুন্দ ভট্টাসাষ, চক্রপাণি, ভট্ুনারারণ, 
রামচন্্র দাস, দাক্ষিণাতা, গৌড়, ৪২কপ, দামোদর, কর্ণপুর, বাণী-বিলাস 
তৈরজুক্ত কবি, কুমার, বাহিনী-পতি, যষ্ঠাবর দাস, ধন্য, ভবভৃতি, 
হরিভট, দশরণ, সর্বানন্দ,। সোটক, তিবিভ্রন, ক্ষেমেন্দ্র। ভীমভট, 
শাম্িকব, আনন্দ, শঙ, *টাপতি, অপর।ছিত, শীল, পঞ্চতন্ত্রকার,হরি, 


সি 
সস ক শপ 


শুভ্র, ই” এবং আরও অনেকের গদ্য জাছে। তাহাদের নাম 


নট 


নাই কেব্ল “কস্তচিং" বশিয়। লিখিত আছে অন্তস্ঠা শ্রীবপেরও 


অনেকগুলি পদ্য আতে। আীকুফ৮চৈতনা-মগশ্রভুকৃত সাধারণের 
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এবং তাহাদের প্রণাত গ্রস্থাদি খ্কিতে। £ন সকল গ্রন্থের লাম শ্রক।শ 


এই রে এতদদেক্চা সুন্দর টা ্র 


তথাপি ঢুই চারিজনের যু চা পরিচয় প্রান রা চেষ্টা করিন। 
ব্লভদেব-কৃত স্থভাষিতাবলী, নদুক্তিকর্ণামবত, সুক্তিমুক্তাবলী এবং 
শাঙগধর পদ্ধতি গ্রভতি এই শ্রেণীর গ্রন্থে অজ্ঞাতনানা অনেক কবির 


| ৯৭ | 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এই জাতীয় গ্রস্থ (.70,0108১) 
নামে অভিহিত। পীটার-পীটারার্সন্‌ সাহেব স্থভাষিতাবলীর বে 
হস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় কবির যৎকিঞ্চিৎ 
পরিচর আছে, কিন্ত তাহার তালিকা অতিক্ষুদ্ধ 9 অতান্থ অসম্পূর্ণ । 
যাহা হউক, এস্কালে ঢুউচারিটা স্বপ্রসিদ্ধ কবির যংকিঞিৎ পরিউয় দেওয়া 
যাইতেছে 
১। অমরু-এই অমরু একজন বিখ্যাত কবি। অমক্ু-শতক 
ইহারই কৃত । অনেকের ধারণা এই যে. অমক-শৃতকে অপরাপরের 
শ্লোক প্রন্গিঞ্ধ হইয়াছে । পগ্যাবলীতে কবি অমরুর নামে পাচী ক্গোক 
দেখ! গেল -কিস্তু এই পাঁচটা শ্লোকের একটা9 অমরু-শতকে নাই । 
অহ্রুর অন্য কোন্‌ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক পাঁচটা উদ্ধৃত হইল, বলিতে 
পারিনা । বললভদেবের স্ুভাষিতাঁবলীতে ইহার পাচার মধ্যে চারিটা 
শ্লোক আছে । তন্মধ্যে “ভ্রভাঙ্গোশ্গুণিত” ইত্যাদি শ্লোকটী উভয় গ্রন্থেই 
অমরুরচিত বলি স্বীকৃত হইয়াছে । অপর তিনটা শোকের মধ্যে 
দুইটা “কেষাস্গপি' বলিয়া এবং অপরটী দন্ত ধশ্মবীতির” রচিত বলিয়! 
স্ভাধষিতাবলীতে লিখিত হইয়াছে । ইহার কোন কোন পচে, পাঠের 
কিঞিৎ পার্থক্য আছে। পাঠকগণ, এই অন্ুসন্ধানটকুর প্রনাণ দেখিতে 
ইচ্ড1 করিলে সুভাবিত্াবলটুল ১৬১৭, ১১৭০, ১৫৭৮ 9 ১১৫৯ নম্বরের 
শ্লোক দেখিতে পারেন । 
জহলারু সঙ্কলিত স্ুক্তিমুক্তীবলীকুত অজ্জ্রনদেব-কৃত একটী পদ্য 
আছে। সেই পদ্যটাতে অমরুর প্রশংসা কীন্তিত হইয়াছে । এই অঞ্জুন- 
দেব সুভটবশ্ব নরেন্দ্রের পুল্র। ইনি অমরু-শতকের একখানি টীকা 
করেন। টীকার প্রারস্তে লখিত আছে 
“অমরুককবিত্বডমকুকনাদেন বিনিহৃ,তা ন নংচরতি । 
শৃঙ্গারভণিতিরন্তা৷ ধন্ঠানাং শ্রবণবিবরেষু 


্ 


[৯৮ ] 
ইহার পরের স্ৌকটী এই £__ 
ক্ষিপ্তাশুভঃ শুভটবশ্ম-নরেন্্রন্ন্থ- 
বীরত্রতী জগতি ভোজকুলপ্রদীপঃ। 
প্রজ্ঞানবানমরুকস্ত কবেঃ প্রসারঃ 
£ শ্লোকান্শতং বিবুন্তেহজ্জুনবর্মদেবঃ ॥ 

1 অপরাজিত ভষ্ট-_মৃগান্কলেখা-কথা নামে ইহীর একখানি 
কাব্যগ্রস্থ আছে । ইনি কবি রাজশেখরের সম-্সাময়িক লোক । ইনি 
বাল-ভারত "9 বাল-রামায়ণ প্রস্ততি গ্রন্থের রচয়িতা । ৭৫০ খৃষ্টাব্দে 
কাশ্মীরে জয়াদিত্য রাজত্ব করেন | ইনি তাহার শিক্ষক ছিলেন | 

৩। আনন্দ--স্থভাষিতাবলীতে কয়েকটা আনন্দের নাম দেখিতে 
গাওয়। নায়) থা 2 রন্দানন্দ, আনন্দক বা ভট্টানন্দক, রাঙ্জানকানন্দক, 
আনন্দবদ্ধন এবং আনন্দ স্বামী । পছ্যাবলীতে যে আনন্দের পদ্ঘসী 
আছে তিনি ইহার মধ্যে কোন আনন্দ, তাহা অন্তপন্ধেয় | 

৪। গোবিন্দ ভট্-ই'ার অপর নাম গোবিন্দ-রাজ। আ্ুভাষিত।- 
বলীগ্রন্থে এই গোবিন্দ রাজের অনেক কবিতা আছে। শাঙ্গধর- 
পদ্ধতির একটী পছ্যে গোবিন্দরাছের উল্লেখ আছে, যথ| ২ 

উন্দু-প্রভা-রসবিদং বিহুগং বিহা় 
বীরাননে শ্ফুরসি ভারতি কা রতিত্তে | 
'আছ্যং যদি শ্রয়সি জন্পতু কৌদুীনাং 
গোবিন্দরাজবচসাংশ্চ বিশেষমেষঃ ॥ 

পছ্যাবলীতে যে সকল কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এইবপভাবে 
আলোচন! করিলে জনসাধারণের 'অজ্ঞ।তনামা অনেক ভাল ভাল কবির 
বিবরণ জান। ঘাইতে পারে। এস্থলে কেবল নমুনার জন্য দুইএকটা 
কাঁবির বিবরণ উল্লিখিত হইল । এতদ্বারা পাঠকমহোদয়গণ ইহাই বুঝিতে 
পারিবেন যে শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তদীয় গ্রন্থে যে সকল পদ্ভ উদ্ধৃত 


[ ৯৯ এ 

করিয়াছেন সেই মকল পন্যের রচয্ষিতা সম্বন্ধে স্বভাষিতাবলীতে মত-তেদ 
আছে । কোন্‌ গ্রন্থের নামোল্লেথ বিশুদ্ধ তাহা অন্ুসদ্ধের | 

পগ্যাবলী গ্রস্থখানি বড় নয় কিন্তু ভক্তগণের অতি প্রিয়, স্থখপাঠ্য 
এবং প্রেম-ভক্তি-বিবর্ধক। শ্রীরূপ পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করির়! বিন্যস্ত 
করিয়াছেন । ইহাতে নিম্নলিখিত বিষধর আছে, যথা :--শ্রীরুধ্চ-মহিমা, 
শ্রীরুষ্-ভঙজন-মাহাত্ম্য, ধ্যান, ভজ্ন-বাৎসল্য, কৃষ্ণভক্ত-মাহাম্ত্য, ভক্তের 
দৈন্যোক্তি, ভক্তের নিষ্ঠা, ভক্তের ওস্থক্য-প্রার্থনা, ভক্তোৎকঞ্ঠা, মুর্ে 
অনাদর, ভগবদ্ধম্নতত্ব, নৈবেদ্যার্পণ-বিজ্ঞপ্তি, ম্থুরা-মহিমাঃ নন্দ-যশোদা- 
বন্দন।, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও তারুণ্য, গব্য-হরণ, কুফর স্বপ্রদর্শন, পিতা- 
নাতার বিন্মর, গোরক্ষণ-লীলা, গোপীদিগের প্রতি শ্রীকুষের ভাব, 
শ্রীকষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধার প্রশ্ন, সখীর উত্তর, রাধার পূর্ববরাগ, 
শ্ীরাধার ও সখীর কথোপকথন, রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, 
শ্রীরাধার অভিসার, নিজ্জনে ক্রীড়া, সীদের পরিহাস, মুগ্ধ বালকগণের 
বাক্য, দিনাস্ত কেলি, বাসক শধ্যা, উৎকন্তিতা, বিপ্লব খপ্ডিতা, সখীর 
শিক্ষা, মানিনী, কৃষ্ণের দূতি প্রতি রাধার বাক্য কলহান্তরিতা, শ্রীরুষ্ণের- 
বিরহ, শ্রীরাপার প্রসন্নতা, স্বাধীনভর্ুকা, বংশীচৌধ্য, মুরলীর প্রতি 
শ্ীরাধ!, গোদোহন, নৌকাক্রীড়া, রাস, জলক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণ, রাধ| ও সখীদের 
কথোপকথন, নিত্য-লীল!, শ্রীরাধার বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের বিল।প, উদ্ধব- 
প্রেষণ, শ্রীরাধার উংন্ুকা, রাধার বিরহ-গীতি, স্দামা ও শরীক ইত্যাদি 
বহু বিষয়ে ছুই একটা করিয়! পদ্য এই গ্রন্থে লিখিত হ্ইয়াছে। ফলতঃ 
এই পদ্যাবলী ভক্তগণের ক্হার। ভক্তগণ এই সকল পদ্য কথস্থ 
করিতেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকিতেন) শ্রীপাদ কূপ গোত্বামী বহু 
অনুসন্ধান করিয়া এই সকল পদোর প্রেষ্-ভক্তিময় কাব্য-রস নিজে 
আম্বাদন করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য 
কোন টাকা আছে কিন! জানিনা, কিন্তু বর্ধমানাস্তর্গত মাড় গ্রামনিবাপী 


| ১০০ ] 
শ্রীননিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীমৎ কিশোরী মোহন গোস্বামীর তনয় শ্রীমৎ- 
বীরচন্দ্র গোস্বামিমহোদয় “রসিকরঙ্গদা"নাষে এই গ্রন্থের এক টীকা 
করেন। টাকাখানি আধুনিক হইলে ৪ আদরণীয়্। 

৫ | নাটক-টন্দ্িকা--এই গ্রন্থে নাটকের লক্ষণ পরিষ্ফুটরুপে লিখিত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার ভরতমুনির নাট্যশান্্ এবং রপ-হৃধাকর প্রন্ৃতি 
গ্রন্থ দেখিয়া এউ গ্রন্থ বিরচন করিগ়াছেন । সাহ্ত্যি-দর্পণে নাটকের 
ঘে লক্ষণার্চি দেখ হইছে তাহা ভরতমুনির মত্তের বিরূদ্ধ এবং ততটা? 
“ন মত অবলম্বন করেন নাই | পৃজ্যপাক 


জিঞারিলিত নাধক, লন্দিত মাধব ও দানকেপরি কুল । ধিনি 
ভিনখানি নাটক গ্রন্থের ক্ভা, তত্প্রণীভ নাউক-চত্ডিকা যে নাটক-সন্থন্ধে 


বহুল তথ্য জ্ঞাপক হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেত থাকিতে পারেন) । 
সংস্কত ভাব!র নাটক ওলিতে নানাপ্রকার কীপুনির ী লক্ষা 


নাটক চরিব্র-বিরচন মহাকিহিন । কোন ব্যাপারে, উহাতে অনন্তের 
জ্ঞান থাকা ভবগ্যক |. কোন্‌ চবিত্রঃ কোন্‌ অবস্থায় থা ওয়া কোন 


ভাবের অপান ভয় এবং দেই ভাবাবেশে কোন্‌ চরিত্রের মুখে ম্বভাব্ত; 
কিরুপ ভ.ব। প্রকাশ পায়, সেছিকে লক্ষা রাখ! অত্যান্থ কর্তবা. এভ জনা 
অন্যান্য গ্রস্থ-রচন। অপেশন নাটকবিরচন অতীব কঠিন ইহার উন 
বিভিন্ন ভাববিশিই ব্যক্তিনিগের গ্রিত্র-বৈচিত্রী আ।কিয়। তোলা অসাধারণ 
কলা-কৌশলের পরিচায়ক | 

এতদ্ব্যতীত নারক-বিচার, নার্িকা-বিচার, ইতিবৃত্ত প্রস্তবনা, নান্দী, 
আমুখ কধোদ্যাতঃ প্রব্তকঃ প্রয়োগাতিশয়, উদ্বাত্যক* অবলগিত, সন্ষি, 
বীর্জ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কাঁ্্য তন্তেদ, অবস্থ।, সন্ধির অঙ্গ ও তত্তের 
মুখ, দ্বাদশাদি বীজ জভেদ, প্রতিম্খ, সন্ধিঃ বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, সম, 
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'নর্ম, নর্মহ্যতি, প্রগমন, বিরোধ, পব্যপাসন, পুষ্প, বজ, উপন্যাস, বর্ণসংহার' 
এই ভ্রয়োদশটী, প্রতিমুখের অঙ্গ । গ্রন্থকার মহোদয় মূলগ্রস্থে ইহার 
প্রত্যেকটীর উদাহরণ সহ লক্ষণ প্রনান করিয়াছেন । 

এইরূপে নায়কাদির ক্রিয়াবশতঃ কাধ্যের অবস্থাও পাঁচ প্রকার,-- 
আরম্ভ, যত্বুপ্রাপ্ত্যাশী নিয়তাঞ্চি এবং কলাগম। ইহাদের লক্ষণ ৪ উদাহরণ 
বল। হইয়াছে । সদ্ধির অঙ্গ পাচ গ্রকার,__মুখ, প্রতিযুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, এবং 
উপসংহতি । বীজভেদ বারপ্রকার,_-উপক্ষেপ, পরিকর,» পরিন্যাসঃ 
বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবন!, উদ্ভেনৎ ভেদ ও 
'করণ। 

গরভ-সন্ধি দ্বাদশটা যথা £-_অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম- 
সংগ্রহ, অনুমান তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্্রম ও আক্ষেপ । 

নিষব-সন্ধি ত্রয়োদশ প্রকার ঘথ1 অপবাদ, লংখেট, বিদ্রব, দ্রব, 
শক্তি, ছ্যুতি* প্রশজ্ঘ1, ছলনা, ব্যবসায়, বিরোধনঃ প্রারোচন। বিচলন 
9 আদান। 

নির্ববহণ-সন্ধি চতুর্দশটী য্থা £--সন্ধি, বিরোধ, গ্রহন, নির্ণয়, 
গরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, গ্রীতি, ভাষা, উপ-গুহণ, পূর্ববভাব, 
উপসংহার ও প্রশস্তি। 

সন্ধ্যন্তর যথা :--.সাম, দাম, ভেদ, দন্ত, প্রত্যুৎ্পন্রমতিঃ বধ* গোত্র- 
স্খলন, ওজঃ, ধীর, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মায়া, সংবৃতি, ভ্রান্তি, যুক্ত, 
হেত্ববধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ ও চিত্র। * 

বিভূণ নাট্যকাব্যের শোভা তাহার শরীররূপ বস্তটী পূর্বেবাক্ত অঙ্গ 
€ উপজঅস্দ্ারা হ্ন্দররূপে বিরচিত। ইহ! ছত্রিশ প্রকার বথা £--ভূষণ, 
অক্ষর-সংঘাত, হেতু, প্রাপ্তি, উদ্ধাহ্ৃতি, শোন্ডা, সংশয়, দৃষ্টান্ত, অভিপ্রান্ব, 
নিদর্শন, সিদ্ধি, গ্রসিদ্ধি, দাক্ষিণ্য, অর্থাপত্তি, বিশেষণ, পদোচ্চয়ঃ তুল্যতর্ক, 
রিচার, অবিচার, গুণাতিপাত, অতিশয়, নিরুত্তর; 'গুণ-কীর্ডভন, গর্ণা, 
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অনয, ভ্রংশ, লেশ, ক্ষোভ, মনোরথ, অস্থভসিক্ষি, সারপ্য, মালা, মধুর 
ভাষণ, পৃচ্ছা, উপদিষ্ট এবং দৃষ্ট। 

পতাকা-স্থান প্রথমতঃ ছুই প্রকার তুল্য সন্বিধান ও তুল্য বিশেষণ । 
ইহার মধ্যে প্রথমটা তিনপ্রকার, দ্বিতীক়টার প্রকার নাই, উহ! একপ্রকার 
মাত্র। অর্থোপেক্ষ--নাটকীয় বস্তুনকল ছুইপ্রকার কুচা এবং অস্তচ্য | 
সুচ্য পাচ প্রকার যথা £--বিষ্ষম্তক, ঢটুলিকা, অস্কমুখ, অস্কাবতার 
এবং প্রবেশক | 

নাট্যোক্তিসমূহ--স্বগ তঃ প্রকাশ, সর্ব প্রকাশ, নিয়ত প্রকাশ, জ্ঞানাস্থিক 
প্রন্তাশ ও অপবারিত । অঙ্কম্বরূপ যথা,--গতাস্বাদি | লান্তাঙ্গ দশপ্রকার,-- 
বীথ্যঙ্গ ত্রয়োদশ প্রকার । ভাবাভিপান,-:ভাষা প্রথমতঃ দ্বিবিধ, ভাষ। ও 
বিভাষা। বিভাষা--চৌদ্দ প্রকার । 

সংস্কৃত-ভাষা,--নাটকীর় চরিত্রের মো বে সফল ব্যক্তি যে রক 
ভাষা ব্যবহার করিবেন, তাহার বিবরণ,--প্রারত ভাষা সাধারণতঃ ছয় 
প্রকার, শৌরসেনী, মাগবী, পৈশাচী, চুলিকা, শাবরি এবং অপন্রংশ | 
এই সকল ভাষা ব্যবহারে ও ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির নির্দেশ বণিত হইয়াছে । 

অতঃপরে বৃত্তি বথা,--ভারতী আরভটা, সাত্বতী, কৈশিকী ইহাদের ও. 
অনেকগ্রকার ভেদ আছে। 

অতঃপর সংক্ষিপ্তিত অবপাতন, বস্ত খাপন, সংখেট প্রভৃতি । এই 
চারিটী আরভটার ভেদ। সাত্বতী,- সংলাপ, উত্থাপক, সঙ্ঘাত্য ও 
পরিবর্তক । কৈশিকী,স্পনশ্ব (ঞুই নশ্ম আবার তিন প্রকার ) নশ্মস্ক্। 
নম্ম্ফোট ৪ নর্শগর্ভ | নশ্ম সর্বপাকুলো ১০ প্রকার । প্রথমত্তঃ তিন 
প্রকার,স্্শঙ্গারভাস্কজ, শুগ্ধহাস্যজ এবং ভয়হাস্তজ | শঙ্গার হাশ্যজ 
নম্ম তিন প্রকার,--সস্ভোগেচ্ছাপ্রকটন, অন্গরাগ-নিব্দন এবং কৃতাপরাধ 
পরিয়ে ভেদসাধন। সম্ভতোগেচ্ছাপ্রকটন আবার তিন প্রকার বথা,-” 
বাক্য, বেশ ও চেষ্টাজ। অতঃপরে ভারতী বৃত্তির লক্ষণ এব 
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কোন্‌ কোন্‌ রসে কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহার” 
বিবরণ লিখিত হইপ্মাছে। 

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল 
বিষয়ের নামগুলি নামমাত্র লিখিত হইল । মূলগ্রন্থে প্রতোক বিষয়ের এবং 
উহাদের নানাপ্রকাঁর ভেদের লক্ষণ অতি সরল অথচ পরিস্ফৃট ভাষায় 
উদ্দাহরণের সহিত লিখিত হইয়াছে । পুজাপাদ গ্রন্থকার অধিকাংশ 
উদ্দাহরণই ততরুত ললিত মাধব নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । ললিত 
মাধব নাটকখানিতে নাটকীয় সর্বলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইম়্াছে। 
যদিও নাটক-চন্দ্রিকা গ্রন্থখানি আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু নিপুণ স্কৃতীক্ষ 
প্রতিভাশালী গ্রস্থকার মহোদয় এইগ্রস্থে যে নকল শৃঙ্খনা-পারিপাঠ্য 
€ ০1097: 700 01901509 ) প্রদর্শন করিয়াছেন তৎ্সমূদয় কাব্যপ্রকাশ ও 
সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রস্থাদিতে স্থছুল ভ। এই গ্রন্থে রসন্ধাকর গ্রস্থ হইতে 
লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যা- 
লঙ্কারের গ্রন্থের সংখ্য। অনেক অধিক। প্রায় পঞ্চাশখানি মুদ্রিতামুত্রিত গ্রন্থ 
এই লেখকেরও দৃষ্টি গোচর হইয়াছে কিন্তু নাটক-চন্দ্রিকার ন্যায় নাটকীক়্ 
বস্তর প্রগাট-আলোচন। আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি যেমন 
নাটকীয় লক্ষণে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, ভক্তিরসামৃত-সিন্কু এবং 
উজ্জবল-নীলমণি এই ছুইখানি গ্রস্থও সেইকপ রসতত্বের পূর্ণাল সাধন 
করিয়াছে । শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহাশয়ের গ্রস্থের বিশিষ্টতা এইযে, 
উহা! ভগবদ্তক্তিরসের মহাপিন্ধু। ইনি বিদগপ্ধ-মাধব, ললিতামাধব, 
দানকেনি-কৌমুদী, ভক্তি-রসাম্বত-সিন্ধু, উজ্জল নীলমণি ও নাঁটক-চন্দ্রিকা 
্রন্থদার৷ পূর্ণপূর্ণরূপে ব্রজরসতত্ব-প্রচারের পরম উপায় প্রদর্শন করিয়। 
রাখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের সে মহামিম্ধুর বিন্দৃমাত্মর সংস্পর্শনেরও 
যোগ্যতা নাই”_নিকটে আগ্য়ান হইতেও অধিকার নাই, তথাপি 
বিষয্-মাধুধ্যে এই অযোগ্য ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইতে হয় এবং 
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লোভে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়! সে রস-ন্থধ।-সি্ধু-তীর্ঘ, স্পর্শ করিতে স্পর্ধা 
হয়.--তাই এইরূপ বাতুল-প্রয়াস। জানিন।,_-এজন্য ওক্ত ও ভগবানের 
নিকট ক্ষথাহ্‌ হইব কি না? 
৬। লঘুভাগবতাম্বত--বেদবেধান্ত দর্শন পুরাণ মহাভারত রামায়ণ 
ও তম্বাদি নিখিল-শান্তের প্রতিপাদ্য --এক অদ্বিতীয় পরমতত্ব শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীভাগৰবত বলেন, এই অদ্ধন সচ্চিনানন্দমঘ্ব-তত্ব সাধক-বিশেষের সাধনা- 
বিশেষে সাধক-চিত্তে ব্রদ্ম পরণাত্ব। ব| ভগবান্‌ এই তিন আবির্ভাবের 
কোন এক রূপে স্ফরিত হইয়। থাকেন। ভগহত-রূপই পরতত্বাবিভাবের 
পরম উতকর্ম। ব্রহ্ম ও পরমাত্ম!”_ভগবদাধির্ভ।বেরই পরিকর ; তীাহাঁরই 
অস্ততৃক্ত। যেমন খতের মধ্যে নব্বই অন্তভূক্তি, তেমনই ভগবততত্বে 
ব্রঙ্গতত্ব অন্তুভূক্তি। মায়াবাদী বেদান্তী ব্রঙ্গকে জ্ঞানমান্্র বলিয়া জানেন । 
এই জ্ঞান-তত্বটী ষড়শ্বৈর্বোর একতম থা - 
_ এরশ্বধাস্ সমগ্রশ্ত বীর্য্যস্য ধশসঃ শ্রিষ্নঃ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষঞ্লাং ভগইতীঙ্গনাঃ ॥ 
তরাং জ্ঞানতত্ব, ভগব্তন্বের অন্তর্ভাবিত, অভএব ব্রঙ্গতত্বাদি 
সকল তত্বই ভগবতত্বের পরিকর, শ্রীভাগবত বলেন, -শ্রীরুষ্ঝই স্বয়ং 
ভগবান, | 
“অন্থয়জ্ঞান তত্ববস্ত রুষ্ঃের স্বরূপ | 
ব্হ্ষআত্ম। ভগবান তিন তার বণ ॥ 
স্বর. ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃঞ্ণ সর্ব শ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশান্ত্রে কয় । 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ব। 
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ আনন্দ পরম মহত্ব ॥ 
কোটী কোটী ব্রহ্মানন্দে যে ব্রন্মের বিভৃতি | 
সেব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভ! হয় অঙ্গ-কাস্ছি ॥ 
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আত্মা অন্তরধ্যামী যারে সর্ধ্ব শাস্ত্রে কয়। 
সেও গোঁবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ 

শ্রীচৈতন্য চরিতাম্ৃতের এই সিদ্ধান্ত সর্বশাস্ত্র-বিচারে মহাসিদ্ধান্তের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামিমহোদয় তত্বমন্দর্ভে, 
ভগবৎ-সন্দমভে, পরমাত্-সন্দর্ভে অতি বিভভৃত ও স্ুক্ষম-শান্যুক্তির্বিচারে 
এই সিদ্ধান্ত স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে স্বিবীরূত হইয়াছে 
যে, স্বর. ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ সর্ব-অবতারের বীজ। অসংখ্য অবতার 
তাহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্ব-শক্তিন্বরূপ এবং শ্রীভগ- 
বানের বিভিন্নাংশ-স্বরূপ। ন্বয়্ং ভগবান্‌ হইতে বহুল কাধ্য-সাধনের 
জন্য অসংখ্য অবতার আবিভূ্তি হন । 

শ্রীপাদ রূপ শ্রীলঘুভাগবতাম্বত-গ্রন্থে এই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন। সেই শ্রেণীবিভাগ অতীব স্থপ্রণালী-নিবন্ধ । এই গ্রন্থ পূর্ব 
ধণ্ড ও উত্তর খণ্ড এই ছুই খণ্ডে বিভক্ত পূর্বব খণ্ডে নিননলিখিত বিবর গুলি 
প্রধানত; আলোচিত হইয়াছে, ধথ1 £--ভাগবতাম্বত দ্বিবিপ £_-কৃষ্ণাম্বত 
ও ভক্তাম্বৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধন্বরূপনিরূপণ। ন্বয়ংরূপও তদেকাত্মরূপ | 
তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ £--বিলাস ও স্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, 
অবতারতত্ব, অবতারের লক্ষণ, শ্রীভগবান, তদেকাত্মরূপে ও ভক্তরূপে 
জীবদের পরম উপকার-সাধনের জন্য প্রপঞ্চে যে অবতরণ করেন 
'ভাহাই অবতার । এই অবতারে প্রকারভেদ সাধারণতঃ ভ্রিবিধ ১-- 
পুরুযাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতারণ পুরুযাবতার ত্রিবিধ- প্রথম 
পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতাব ও তৃতীয় পুরুষ অবতার । 
গুণাবতার তিনটা ব্রঙ্গা, কত্র ও বিষুণ। 

অতঃপরে লীলাবতারের সবিষ্তৃত বিবরূণে পচিশটী লীলাবতারের 
অতি বিস্তৃত আলোচনা করা হ্ইন্বাছে। মন্যস্তর অবতারের (সংখ্যা 
যদিও চৌদ্দটা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি লীলাবতারের যজ্ঞ বামন ছাড়! 
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ভ্বাদশটা ও যুগাবতার চারিটী। অতীত ও বর্তমান কল্প, ব্রন্মকল্পের 
অবতার । অন্তপ্রকার বিচারে চতুর্ধ্বিধ অবতার পরিদৃষ্ট হন, যথা -- 
আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ | প্রভব আবার দ্বিবিধ, বথ! :-- 
অল্লকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত কীন্তি-বৈভবান্বিত, যেমন মোহিনী 
ও হংস ?* আর চারিটা যুগাবতার | দ্বিতীয় প্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল 
ব্যক্ত, শাস্ত্রকর্তী ও মুনিজনবৎ চেষ্টাও কাধ্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার 
অবতার এগারটা, বৈভবাবস্থার অবতার একুশটা, অবতারগণের 
পবরব্যোমস্থধাম, প্রাবস্থ অবতার তিনটা, নুসিংহ, দাশরতী-রাম 
ও শ্রীকৃষ্ণ । শরীরের পূর্ণতমত্ব, শ্রীকুষ্কের ধাম ত্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও 
ও গোলোক । শ্রীরুষ্ণ হতারিগতিদায়ক এবং মাধুধ্যসম্পন্ন-- এই নিমিত্ত 
রাঘবেন্দ্রাদি হইতেও শ্রীকষ্কের মাহাস্ম্যাধিক্য, শ্রীরুষ্চনামের মাহাস্ম্য।- 
ধিক্য, ভগবদবতার মাত্রেরই পূর্ণতা, ভগবৎ-শক্তিতত্ব-বিচার, অংশিত;, 
ভগবানে বিরুদ্ধ বিবিধ অচিস্তা-শক্তির 'আশ্রব্ত্ব ও ইহার বিস্তৃত বিচার, 
কেশের অবতারত্থ-খগ্ডন, ব্যুহ-বিচার, শ্রীরুষ্ণ বান্থদেবের অবতার নহেন, 
ইনি স্বয়ং ভগবানও এত সঙ্গন্ধে বিচার, নির্ব্িশেষ ব্রন্ধ অপেক্ষা স্বয়ং 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা, ভগবৎ্-গুণের অপ্রাকতত্ব, শ্কুষ্ণ ও 
পরমব্যোমাধিপ্তি নারায়ণ সঙ্গন্ধে বিচার, রামানুজীর় মত খণ্ডন, শ্রীরুষণ- 
বিগ্রহের অতুল্যস্থ, শ্রীরুষ্ণের মষ্য-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবানে দেহ-দেভি 
ভেদ নাই এই সম্বন্ধে বিচার, লক্ষ্মীর শ্রীকষ্ণস্পৃহ।, শ্রীরুষ্খই স্বরংরূ€ 
এত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার, ন্ধরায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অস্থভূক্তি, ভগবহ- 
সম্বন্ধীয় বিবিধ তন্ব-বিচার, শ্রীরুষ্ণ-লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট 
লীলা, লীঙগা-বিচার, সঙ্গতিতত্ব, আবির্ভাবতত্ব, শ্রীরুষ্ণের ধাম, মণুর। 
স্বারকা, গোকুল গোলোক ইত্যাদির তথ্য, গোলোকে মাধুষ্যের আধিক্য, 
প্রীকষ্ধেঙ্স বয়স সম্বন্ধে তথ্য, শ্রীের মাধুরী,--এশ্বধ্য-মাধুরী, ক্রীড়া 
মাধুরী, বেগুষাধুরী ও খ্রীবি গ্রহ-মাধু রী, ভন্তপূজার আবশ্যকতা, ভক্তের 
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শ্রেণীবিভাগ, প্রহ্লাদ, পাগুবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজগোগীগণ, 
ব্রজদেবীগণের মহিমাধিক্য, শ্রারাধিকার ব্রজ-দেবীগণের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠত্ব,. 
ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে | 

এই গ্রনস্থথানিতে যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত অবতার সমূহের শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়াছে, সংস্কত ভাষার কোন গ্রন্থে সেইরপ স্বপ্রনালী- 
বদ্ধ অবতার-শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়না, অপিচ শ্ীকুষ্ণ তত্বই 
যে চরমতত্বর এবং গোলক-বুন্দাবন ধামুই যে সর্বোচ্চতম ধাম এবং 
শ্ীশ্ররাধারাণীই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ক্বো্তম। মহাভাবম্য়ী নহাশক্তি,-এই 
সকল তথ্য অতীব অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীজীবরূত সমগ্র ভাগবত-সন্দর্ভ এতৎসহ ভক্ত পগ্ডিতমাজ্রেরই পঠিতব্য | 
শ্রীমৎ বলদেব বিদ্াভূষণ মৃহাশয় এই গ্রন্থের থে টীক। করিয়াছেন তাহাও 
স্থবিচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ 

ভক্তিরনামূতপিদ্ধু--জীমন্মহা প্রভুর শিক্ষা! . পাইয়াই শ্রীপাদ বূপ 
গোস্বামিমহোদয় ভাক্তরসাম্ৃতসিদ্ধু গ্রস্থ বিরচন করেন। রসময় 
বিগ্রহ শ্রভগবান্‌্কে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপান্স-প্রাদর্শক । এই 
একখানি গ্রন্থের মশ্মীনুসাঁরে জীবনের কাঁধ্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দ 
বৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যের সীমায় সমুপস্থিত হইতে পারেন। এই 
গ্রন্থে শ্রপাদ রূপগোস্বামী বিবিধ প্রকারে ভক্তিরূপিণী উচ্চতম! চিদ্বত্তির 
ধন্ম ও কর্ম বিবৃত করিয়া! রাখিয়াছেন& ভক্তিরুপিণী চিচ্বত্তির উদ্ভব, 
ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস আমর! আর 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই । বিষয়-বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কৃবিত্ব, 
সক্রার্শনিকত্ব শ্রেষ্ঠতম সাধন ভজনের উপয্নে-প্রদর্শকতব গ্রভৃতি বিষগ্ 
যদ্দি একাধারে দেখিতে হয়, তবে স্থপত্িত পাঠকগণ এই গ্রন্থানুশীলন 
করিলে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ষাহারা বৈষ্ণব ভজনের 


বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমুতহ্নক, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্ঠই 
নিত্য পাঠ্য | 

বৈষ্ণব-সাধন যে অতীব সরস এবং পবিত্রতার সুদৃডতন ভিত্তিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত, পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে তাহ। জানিতে পারিবেন । 
সাধনারপ্প্রথমে কি প্রকার অসংযত চিত্রবৃত্তি গুলিকে সংযত করিয়। বৈধি 
ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভিমুখে সমাককষ্ট করিতে হয়, 
বৈধীর স্থবিধানে কি প্রকারে চিত্ত স্থুনিম্মল হয়, শ্ীভগবানে রতির উদয় 
হয় এবং সেই রতি কি প্রকারে রাগাঙছুগার পরিণত হইয়। সংমার সুখে 
অবহেল। জন্মায় এবং শ্রীরুষ্*-ভজনই একান্ত স্্খকর বলিয়া প্রতিভাত 
করাইয়া! তোলে এই গ্রন্থের প্রথমেই তাহার বিবৃতি আছে। রাগানুগ। 
ভর্ভত-বিকাশের পরে কি প্রকারে ভ।বভক্ত্যাির সঞ্চার হর, কি প্রকারে 
সাধক ব্রজভাব লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়, ভাব, অঙ্থাভ,ব ও বিভাবাদির 
স্বরূপ নি প্রকার, এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও খিনি 
স্বয়ং অখিলরসামৃতমৃত্তি রনশাস্ত্ের এই সকল বিষয় লইর| কি প্রকারে 
আমরা! তাহার ভজনের পথে অগ্রনর হইতে পারি । সেই রদনয় বিগ্রহের 
স্বরূপ কি প্রকার, তাহার গুণাপিই ব। কিঃ ইত্যাদি বুল বিষ আমর। 
শীপাদ শ্রীরূপের এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হইতে পারি। ভক্ত ও ভক্তি, 
রদের লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষন্তি গুণ এবং তাহাদের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 
বিবি শাস্ত্র হইতে উদাহরণের সহিত বিবৃত হইন্নাছে। নরনারী 
নকলের পক্ষেই এই গ্রশ্থখানি অবশ্ত পাঠ্য । এই গ্রস্থ-পাঠে চিত্তের 
অশেব উন্নতি এবং আল্মার পরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভক্তিরল-বিষয়ে 
সুদীর্ঘ সাধনার পরে এই গ্রন্থ লিখিত হয় । এই গ্রস্থ-বিরচনের পূর্বেই 
হংসদূতত, উদ্ধবসন্দেশ, নাটক তিনথানি, পগ্ঠাবলী ও নাটক-চন্ত্রিকা 
“বিরচিত হইয়াছিল । এই সকল গ্রন্থের পদ্য, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
উদাহরণ কপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ফলতঃ এই গ্রন্থথানি মানব সমাজের 
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জন্য শ্রীভগবানের অমুতময় কৃপা-নির্মাল্য | শ্রীপাদ গ্রীজীব এই গ্রন্থের * 
একখানি টীকা] করিয়াছেন । উবার নাম দুর্গম-সঙ্গননী | শ্রীভক্তি- 
রসামৃতপিন্ধু গরস্থখ'নি শ্রীপাদ গ্রন্থকার গোকু:ল অবস্থ!ন ক্রিয়। ১৪৬২ 
শকে রচন। করিয়াছেন । নাটক চক্র্রিকা এই গ্রন্থের পূর্বে লিখিত 
হইয়াছিল । গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ১৮5 
ভারতাগ্যাশ্চতশ্রন্ত রনাবস্থান-স্থচিকা: | 
বুন্তয়ে। নাটামাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে ॥ 
এই প্রস্থ 'রচনার সময়েও উন-হার লিখিত হইয়াছে যথা £- 
“রামাঙ্গ শত্রু গশিতে শানে গোকুণমধিটিতেনারং 
শ্রীভক্তিরসামৃতপিদ্ধু বিটক্ষিত; ক্ষুরূপেণ ॥ 

শালিবাহুনর সঞ্ধৎসর গণনার ১৪৬৩ শাকে এই গ্রস্থ রিল 
হয়। অতঃপর মূলগ্রন্থে এই গ্রস্থনিতিত উপদেশগুলির সবিষ্তার 
আলোচন। করিব । 

৮ উজ্জল নীলমণি :- শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর উপদেশে শ্রীগাদ রূপগোস্বা»। 
রসশাস্ত্র সম্বন্ধে ঘে আর একখানি গ্রন্থ রচনা! করেন, ছার নি 
উজ্জলপনীলমণি। ইহার ছুইখানি অতুযুন্তম টাকা আছ । ই্:দ শ্রীঙ্জীব 
লিখিত টীকার নাম দলোচন-রোচনী” | আীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবত্তী 
আনন্দচক্জিকা নাস্ী অপর টীক।র রচরিত। | বিশ্বনাথের টাক)১৬১৮ সালে 
আশ্বিন মাসের শ্রর্ুপ্মীতে  টাকাকারের শ্রবন্দাবন-অবহ্বান্কাচুল 
সারার হর । এই ছুইখানি টাকা পার্ডিত্যের এবং ব্যাখ্যান- 

ভবের পরম প্রকর্ম প্রদশিত হইয়াছে । পাঠাথিগণ এই ছুই টান্কার 
সাহাব শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এবং তনীঘ্ পাধদগণের চরণ চিন্তা 
করিয়। এই গ্রন্থপাঠ করিলে ত্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হৃদ্গন্য 
করিতে পারেন। এই গ্রন্থখানি প্ররুতপক্ষে ভক্তি-রসামতসিন্ধুর 
উত্তরাংশ, এবং গোপী-ভজনের বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ । শ্ীভগবান্‌ 
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প্রেঘরমনয়, তাহার ভঙ্গনা করিতে হইলে গোগীদের ন্যায় আদর লইয়া, 
গোপীদের ন্যায় পোহাগ লইরা, গোপীের ম্যায় মাধুধা লইয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হইতে হয়। গোপীদিগের প্রেমানুরাগ, তাহাদের সেই 
বৃন্দাবনীব্ধ প্রেমমাধুধ্য ইহজগতে একেবারেই অসম্ভব । যাহাদের 
প্রেম-কু্টাক্ষে ভ্রিহ্বনের ঈশ্বর বাধা ও বশীভূত, তাহাদের সেই 
প্রেম্মাধুধ্যের ভাব ইহজগতে একবারেই অসম্ভব । এই গ্রন্থে তাহাদের 
অন্যরাগের মাধুষ্য, প্রণয়ের প্রিয় সম্ভাষণ, মানের স্বধামাখ। বঙ্কিম ভাব- 
বিরহের হ্বদরশোধি তীব্র উচ্ছবাস”--এ জগতে প্রেমের কোন অভিনয়ের 
সহিতই ভুলিত হইবার নহে । 

শ্লীগোবিন্দ-বল্পভাগণের মাধুঘণময়ী প্রীতির কথ। ভাবার প্রস্ফুট করিয়। 
তোল! অসম্ভব । বসন্ত কাননের কুন্থমের স্তায় ত্কাহাদের সেই শ্পিত- 
স্সধামাথ। হাসির রেখ! ভগবৎ প্রেমের এবং ভগবদন্থরাগের যে আদর্শ 
প্রকাশ করে, মানতষের ভাষায় তাহ প্রকাশ কর। অসম্ভব । কিছ্ক তথাপি 
পূজাপাদ শ্রুূপগোন্বামী উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে সেই ব্রজরসের থে 
আভাসচ্ছার। প্রকাশ করিয়ছেন, আদর। ভাভার বিন্দুমাত্র আন্বাদন 
করিঘাও চরিভাথ হইতে পারি । দয়াময় মহাপ্রভু আমাদের হ্যায় 
নারকীয় জীবের জন্য শ্রাউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীর্পগোক্ষামীর দ্বার! যে 
অতুল অমূল্য জুধাভা-ার রাখিয়া গিয়াছেন, আমর। সেই লীযুষ-সমুত্রের 
বিনদনাক্র আম্বাদন করিতে পারিলেও এই ঘোহময় সংলারের গরল- 
ক্ষণের আনন্থ ও আসীন জালাকু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। 
যে ট কর্ণ! প্রেমিক ভক্তগণের একান্ত বাঞ্চনীর, শ্রীউঁলনীলমণি গ্রন্থে 
তাহাই মবিষ্তার বিবৃতি ও উদাহরণ রহিয়াছে । 

শ্ররুষ্ণের জন্য প্রেমপুতলী গোপিকাগণের হৃদয়ের কেমন ভীষণ বেগ, 
তাহার প্রতি তাহাদের কেমন গাঢ় প্রবল আকর্ষণ এই গ্রন্থের পত্রে পত্তে 
ছন্জে ছত্রে অতি স্পষ্টরূপে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে । শ্ীকুণ- 
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লালসায় তাহাদের হৃদয়ে অচ্চরাগের স্রোত কি প্রকারে শত তরঙ্গ তুলিয়া 
উপাগভাবে প্রবাহিত হর, আমর। এই গ্রন্থে, সেই আনন্দ স্ুধাতরঙ্গের 
সমূজ্জল প্রতিচ্ছবি বিশদরূপে দেখিতে পাই 1 তাহাদের হাব ভাব, হেল। 
শোভা, কান্তি, দীপ্চি, মাধুষ্য, প্রগল্ভতা, গুঁদাধ্য, ধৈধা, লীলা, বিলাস, 
বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্রাপিত, কু্শ্মিত, বিব্বোক, ললিত, 
বিকৃত, মুগ্ধ, চকিত, উদ্ভাস্বর, আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, 
অপলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নিদ্দেশ,। ব্যপদেশ, জুম, স্বেদ, 
রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গৎ বেপথু, বৈবণ্য, অশ্রু, প্রলয়, ধুমায়িত, জলিতা, 
উদ্দীপ্ত।, নির্ধবেদ, বিষাদ, দেন্, গ্লানি, শ্রঘ, মদঃ গর্বব, শঙ্কা, ত্রাস আবেগ, 
উন্মাদ, অপসার, ব্যাধি, মোড, মতি আলম্ত, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিথা, 
স্বৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধুতিত হষ, ওতজ্রকা, উগ্র, অমূর্য, অস্ুয়। 
চাপল, নিদ্রা, স্প্ি, প্রবোধ, সন্ধি, শাবল্য, নিমোসহিষ্কৃতা, আসম- 
জনতান্ৃদিলোডন, কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ, মাদন, মোদন, মোহন, 
দিব্যোন্ম, উদঘৃণণ, চিত্রজল্, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জঞল্প, সংজল্প, অবজল্প, 
অভিজল্প, আজল্প, সুজল্প, নাদন, বিপ্রলস্ত, পূর্বরাগ, ললসা, উদ্বেগ» 
জাগধ্যা, তানব, জড়িম।, €বয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, অভিলাষ, 
চিন্তা, গুণকীন্তন, মান, শ্রবণ, স্বপ্র, নতি, উপেক্ষা, প্রেদবৈচিত্তয, প্রবাস, 
চল, ছাগর, উদ্বেগ, ভান, মূলিনাঙ্গ তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ* মোহ, 
মৃত্যু, ননন্তাগ, রাস, জলকেলি প্রস্থৃতি শ্রীরাধা-প্রেমের অনস্থাভাব এই 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ঞ 

এই নকল বিষয়ে প্রেমিক ভক্তগণের চিন্ত লমাকৃষ্ট হুইয়! থাকে । 
শ্রীভগবান্‌ সাক্ষাৎ নন্মথ-মদন | যাহার। কামদেবের দুর্বার গর্বব খর্ব 
করিতে প্রস়্ামী, শ্রীভগবানের এই সমূজ্জন্ রসন্থধার বিন্দুমাত্র-পানে 
তাহারা অম্যে শক্তি সঞ্চর করিতে পম হইতে পারেন । ভগবানের 
লীলা-রনে চিত্ত আকুষ্ট হইলে অপর রস উদ্ধাস্ত পদার্থের ন্যায় স্বণিত 
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ও জঘন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহাদেব স্বীয় কোপানলে মদননদেবকে 
ভম্মীঞত করিয়াছিলেন, কিন্তু উজ্জ্বল-রনময় বিগ্রহ প্রেমানন্দধন 
মোহ্‌নমুরলীধারী শ্রীরু্$ মদনমোহন নামে অভিহিত । হাহার মপুর 
মোহন মাধুধ্যসার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, পশুপক্দী প্রভৃতি 
লে রূপলাবণ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিপ্তম্তিত হইয়া পড়ে, ধাহার অঙ্গকাক্কিতে 
কাননের লতিকান্হেও বিপুল পুলকের সঞ্চার হম, যাহার বংখীরবে 
যমুনা উন বহে,সেই সর্ববশাধুধ্যসার শ্রীকষ্ণব্ূপের এব তাহার 
হলাপিনী খক্তিগণের ভাবলহরী এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে । 

ভাগ্যবান পাতকগণ এই গ্রন্থের রসান্বাদ করিয়া ব্রজরূসের এবং 
ব্রজোপসনার বিশুদ্ধ তত্ব জানিতে সমর্থভন | মূল গ্রন্থে বিভ্ৃতবপে এই 
গ্রন্থের সার-মন্ম 5 উপদেশগুলি বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে । পরম দ্যাল 
শ্রীগোরাদ্ুন্দর জীবগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীপাদ সনাতন ও পাদ 
রূপগোদ্ব।মি ছ্বার। জগত ষে প্রেম ভক্তির ধন্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
মানব দনাজের পক্ষে তাত পরম সবাস্থরূপ | তাহাদের লিখিত গ্রন্থ 
ছত্রে ছতে থে অন্ুতে।পিনেশ প্রদন্ত হহন্াচ্ছেত ভাবা মানব-নমাহিজর 
অশেষ কল্যাণ লাক । শ্রীকৃষ্ণ, সময বিগ্রহ | শ্রীবৃন্দাবনের রসমর 
কুপগ্তবনে বাস করিয়া শ্রীপাদ সনাতনরূপ সেই অধিল রসামৃত-সুদ্তি শ্রক্ণের 
ব্ূপনাপুধ্য অনুভব ও আম্বারন করিরাভিলেন। তাহার গ্রস্থে শরুষ্ের 
মাপুণ্য, তহরে কপ» ৭, লীল। প্রতি অতি স্ুনবুর ভাষায় বণিত 
হউঘাছে। কি প্রকারে শ্রাকষের চরণ-প্রাপ্তি জাবের পক্ষে সম্ভবগর হয়, 
তাহার সাধন।প্রণালীও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও ₹ুরিভক্তি বিলাদে অতীব 
বিশদন্ধূপে বিবৃত হইয়াছে । পরম কারুণিক গোস্বাধিগণ মহাপ্রহথর 
রুপাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হহুঁয়ছিলেন । নৃহাপ্রস্থুর বলবতী দয়! গোম্বামি- 
গণের হৃদরে স্তরে স্তরে অন্প্রবিষ্ট হইয়া কল বিষয়েই শক্তি-সঞ্চার 
করিগ্ুছিল। মহাপ্রহুর শক্তি-সঞ্চারিত না হইলে এইক্ধপ মহাভাবের 
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ভাবায় অভিব্যক্তি অসম্ভব হইয়! পড়িত। প্রেম-ভক্তির এমন সমুজ্জল 3৪ 
স্থমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভজন-রসের মাধুর্য সম্বন্ধে যে অপুর্ব উপদেশ- 
রত্বমালা লাভ করিয়াছেন, উহা শ্রীশ্রীমহীপ্রভৃরই কৃপা-প্রসাদ। কিন্ত, 
এঁ সকল উপদেশ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ শ্রীরূ্প গোস্বামী 
এমন হন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়1 গিয়ান্েন যে, সমগ্র জগতের ধশ্মপিপান্্‌, 
ভগবততত্ব-পিপাস্থ এবং ভজনরস-মাধুধ্য-পিপাস্থ ব্যত্তি-মাত্রই এ সকল 
গ্রন্থের মন্মান্বাদনে কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন । ধাহার। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতা মৃত গ্রস্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের বিশ্বাস শ্রাচরিতামৃত, ভক্কি-রস- 
পিসাস্ ব্যক্তিগণের পক্ষে অতুযুতৎরুষ্ট উপাদেয় গ্রস্থ,_-তীহাদের এই ধারণা 
ৰাস্তবিক এবং অতীব যুক্তিযুক্ত । কিন্তু চরিতাম্ত গ্রন্থ-বিশ্লেষণ করিলে 
জানা যায় যে উহা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিখিল রসমর গ্রস্থসমূহের স্থধাময় 
প্রবাহেই পরিষিক্ত । শ্রীপাদরূপের গ্রন্থে যে সকল অমূল্য রত্ব নিহিত 
আছে, কবিরাজ গোস্বামী সেই সকল অমূল্য রত্ব' সংগ্রহ করিয়া তদীয় 
গ্রস্থখানিকে অলঙ্কত করিয়াছেন । প্রকৃত কথ বলিতে কি,-কবিরাজ 
গোন্বামী প্রকৃত পক্ষেই খাটি জহরী । গ্রস্থ-সাগরের অতল-তলে কোথায় 
কি রত্ব কিরূপভাবে লুক্কীয়িত থাকে এবং কি প্রকারে সেই সকল রত্ব 
সংগ্রহ করিতে হয়, কবিরাজ গোস্বামী সে সম্বন্ধে অতীব অভিজ্ঞ, ইহার 
উপরে তাহার নিজের লোকাতীত ভক্তির অন্তব, তীহার সেই সিদ্ধাবস্থার 
বিশুদ্ধ ভক্তির 'অমিয়-প্রবাহ শ্রীচরিতান্ত্রত গ্রন্থের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত 
হইয়। রহিয়াছে । শ্রচরিতামৃত শ্রীপাদ গোস্বামিদ্বয়ের উপদেশ-রত্বেরই 
আধার; আধারই বা বলি কেন,_-মহাঁভাগ্ার ! যাহার সংক্ষেপতঃ 
গোস্বামি-শান্ত্রের মন্ত্র অবগত হইতে চাহেন তঁহার। শ্ীচৈতন্য চরিতাম্বত- 
পাঠেও এই সকল গ্রন্থের যথেষ্ট আভাস পাইবেন । বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব 
ও দানকেলি কৌমুদী নাটকের আলোচনা মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কর! হইবে । 
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পরম কারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গস্ুন্দরের পরমার্থ ও ভঙজনতত্ব সম্বন্ধীয় 
উপদেশাবলী শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীন্ধপের গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজিত। 
সদাচার, ব্রন্ষচষা, ইন্দ্রিয়ংযম, শনদন, বৈরাগ্য ও ভজনের প্রণালী 
বাতিরেকে অনির্দিষ্ট পথে চলিলে যে সহজেই ভজন-বিস্ব উপস্থিত হইতে 
পারে, আহা অতি সহজেই বুঝা যায়। এই দুই ভ্রাতার বৈরাগ্যাদির কথ! 
স্মরণ করিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভগবন্তক্তির উদয় হয়। 
শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ্দরূপের ভক্তিময় চরিত্র কথা শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বাণী অতি অল্প কথায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যথা! 
শ্রীচরিভাম্বতে £- 
__ন্হাপ্রভুর যত বন্ড বড় ভক্তমাত্র । 
রূপ সনাভন হয়, সবার গৌরব-পাত্র ॥ 
কেহ ঘদি দেশে বায় দেখি বৃন্দাবন । 
তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পাধদ্গণ ॥ 
কহ তাহ! কৈছে রহে বপ-সঙ্গাতন । 
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ব ভোজন ॥ 
কৈছে অষ্ট প্রহর করে কৃষ্ণের ভজন । 
ভবে প্রশংলিরা কহে সেই উক্তগণ | 
আন্িকেত দোভে রর ঘা বুঙ্গগণ | 
একেক বুক্ষের তলে এক রাত্র শয়ন ॥ 
বিপ্র গৃহে স্থুল ভিক্ষা, কাহ। নাধুকরী । 
শু রুটি চান। চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ 
করো! মাত হাতে কাথ! ছিডা বহির্বাস | 
কুঞ্চনাম, কৃষ্ণকথ।, নর্তন-উল্লাস ॥ 
'অষ্ট প্রহর রুষ্*-ভজন চারি দণ্ড শয়নে | 
নাম্সঙ্কীত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ 
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কভু ভক্তি রসশাস্ত্ব করর়ে লিখন । 
চৈতন্য-কথ। শুদন, করে টৈতন্য-চিন্তন ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণের মধ্যে শ্রীপাদ বূপ-মনাতন নকলেরই অলীম 
গৌরবের পাত্র। শ্রীনন্মহাপ্রভু-প্রবন্তিত ধন্মমত জানিতে হইলে এই 
ছুই ভ্রাতার প্রণীত গ্রন্থই একমাত্র আলোচ্য এক ইহাদের চরিত্রই 
'অঙ্গকরণীয় । 
পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে আরও তুইটা পদ উদ্ধত করিয়া দেওয়! 
ফাইতেছে £-- 
(১) 
রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে 
বিষাদে ভাবয়ে মনে মনে । 
রূপেরে করুণ। করি ত্রাণ কৈল! গৌরহরি 
দো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥ 
মোর কন্ম দোষে ফাদে হাতে পায়ে গলে বান্ধে 
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি । 


আপন করুণা-পাশে জোর করি ধরি কেশে 
চরণে নিকটে লেহ তুলি ॥ 
পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল 


সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ । 
কাতরে হরিণী ডাকে * পড়িয়া বিষম পাকে 
এইবার কর পরিত্রাণ ॥ 


জগাই মাধাই হেলে বাহ্ছদেবে 'অজামিলে 
অনায়াসে করিল। উদ্ধার । 
এছুঃখ নমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে 


তোম। বিনে নাহি হেন আর ॥ 
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শি 


হেনকালে একজন অলধখিরত সনাতনে 
পত্রী ছল ক্র লিখন | 
এ বাবাব্লভ দালে মুন তৈল আশ্বাত 


পত্রী পি করিলা গোপন ও 
€ শু 1 


শ্রীকত্রে বড় ভাই সনাতন গোপাঞ্জা 
পাতশার উজীর টহয়াছিল । 

শ্রীরুপধধ পত্রী পাইয়। বন্দী হৈ-ত পলাইয় 
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল ॥ 

ছিড: বস্ত্র, অক্ষে মলি, হাতে নখ» মাথে ছলি, 
নিকস্টে ঘাউতে অঙ্গ হাল | 

ছুই শ্চ্ছ তুল করি এক গুচ্ছ দহগু ধবি 
পড়িল গৌবাক্গ পদতলে ৭ 

দরবেশ কূপ দেশি ভুল সজল আখি 
বাহু প্রসার্রয়া আইল: পাঞ। | 

সনাতনে করি কোলে, কাঁতরে গোলাএ্দী বহুল 
ডে! অধমে স্পর্শ কি লাগিরা ॥ 

'অস্পশ্্য পামর ভীন ছুরাচার, হন্দ, হান 


নীচ-সঙক্গ*, নীচ ব্যবহার । 
একেল পানর জলে * স্পশ প্রভূ কি কারণে 
যোগ্য নহে ভাগ। স্পর্শিবার ॥ 


ভোট কঙ্ছল তেখি গায় তবু পুন পুন চাস 
লজ্জিত হইল? সনাতিন। 
গোৌন্ডিমারে ত্ডাট দিক ছিড্ড1 এক কাস্থ। লৈয়। 


,. শুক স্থান পুন আগমন ॥ 


1. ঠিডজ ৭ 





শগীরাজ করুণা করি রাধারুক্ের মাধুরী 
শিক্ষা করাউইল। সনাতনে । 
পভ কভে জপ সনে ০দখা হব বুন্দাবিনে 


প্রভু-আজ্জার করিল। গমনে ॥ 


কক কান্দে, সঙ ভাপ কক্ু প্রেমানন্দে ভাসে 


কু ভিক্ষা কভু উপবাস । 

ছেড়া কাথ। ডা মাথা মুখে কক গুণ গাথা 
পরিধান,ছে 1 বৃহির্বাস ॥ 

গিয়া গোসাঞ্রী সলা ভিন প্রবেশিলা বৃন্দাবন 
কপ সঙ্গে হইল ছিলন। 

শ্ম অশ্রু নেতজে ঝরে সন।তহুনর পদ ধারে 
কাতে কপ গদগদ বচন ॥ 

গৌর।ন্গের হত গুণ কহে-বূপ সনাতন 
হা নাথ হ। নাগ বলি ভাকে। 

ব্রক্ুপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা »করে 
এউকূপ কতদিন থাকে ॥ 

-তাহা। ছাড়ি সুপ্তি সতত 1ভক্ষ। করি পুুী পুত 
কফলমুল করজে ভক্ষণ । 

উচ্চৈঃস্বরে আত্তনাদে *রাধাকৃষ্ত বলি কান্দে 
«ইকাপে থাকে কজতদিন ॥ 

দিন অস্ধম্্লনা ছাল্পানন ছও্ড ভাবনা 

ারিদণ্ড নিড্রা। বৃক্ষতলে । 

স্যণ্পে বাধাকষ্ দেখে শাম গালে সঙ খাকেও 


অবসর নাহি এক তিলে ॥ 
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কখন বনের শাক অলবণে করি পাক. 
মুখে দেন ছুই এক গ্রান। 
ছাড়ি ভোগবিলাস তরুতলে কৈল বাস 
এক দুই দিন উপবাস; 
 স্ুম্ বস্ত্র বাজে গার ধুলায় লুটায় কানু 
কণ্টকে বাজছে কু পাশ। 
এ রাধাবপ্পভ দাস মূনে বড় অভিলাষ 


কবে হব তার লালের দাস ॥ 

শ্ীপাদপার্যদ-গোস্বামিদ্বর এইবপে দীর্ঘকাল এ জগতের বিবেক-বৈরাগ্য 
ও প্রেমভক্তিময় ভজননিষ্ঠার আচার ৪ প্রচার করিতে করিতে কালের 
নিয়মে বাদ্ধকাদশার উপনীত ঠইয়াছিলেন | খন উাভার। অবিক সম্দুই 
অন্তর্দশায় ভ্ী।ভগবানের লীলা-রস-স্ধান্থাদনে নিমগ্ন থাকিতেন | বহিবিষযে 
জ্ঞান ক্রমেই অন্ততিত হইয়! গিয়াভিল, সমর সভশ্র ভক্ত তীহাদের 
শ্রীচরণ-দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রাচরণ-রেণু উত্তরীয় 
বসনাঞ্চলে বীধিয়। লইয়! ঘাইতেন। কিন্তু ভক্তগনের এই সৌভাগ্য আর 
বেশীদিন রহিল না; এই ভুণাদপি নম্্তার মুত্তি, এই সৌজন্য-বিনয়ের 
আদর্শ-মৃহি--এই সরলত।-দীনত।তবিবেক ও বৈবাগ্যের শ্রীবি গ্রহ,এই 
অলোকসামান্য লৌন্দধ্য-মাপুধ্যময় ভজন-নিষ্ঠামর শ্রমৃত্তিযুগল স্বধামে 
গমনোনুখ হইলেন সম্ভবতঃ ১৪৭৬ শকের আবাট়ী-পূর্ণিমায় শ্রীপাদ 
সনাতন ঘথাবস্থিত এই জাগন্তিক দেহ পরিহার করি়। মঞ্জুরীদেহে স্থীয় 
লীলা-বিলাসের পামে প্রবেশ করিলেন । ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িলেন । এই সংবাদে দুরবন্তী স্থান হইতে ৪ বৈষ্ণবগণ সমাগত হইয়া 
শোকোচ্ছাযে ঘোগদান করিলেন । শ্রীশ্রগৌরচন্দ্রের স্েহালিঙ্গন-বিলসিত 
সৌন্দর্ত্-মাধু্যাধার সেই প্রীগ, ব্রজের ধুলায় নিম্পন্দভাবে নিপতিত 
রহিলেন। যথাসময়ে ভক্তগণ ত্রীহার শেষ-লংকার করিয়া র্রীমদন- 
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মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গনে তাহার পুষ্প-সমাি সযত্থে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।” 
এখনও আধাট়ী-পূর্ণিমায় ম্দনমোহন-প্রাঙ্গনে সনাতনের সনাতনী স্থ্তি- 
মহোৎসব সম্পন্ন হয়। জানিন।, কটা সহ্য সঙ্জনের ক্য়ফোটা নয়ন- 
জল, এই সমাধিস্থলকে পরিষিক্ত করে ? 

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাদগোস্বামিগণের থে 
কি অবস্থা হইয়াছিল তাহ! সহজেই বুঝা যাঁয়। গ্রীপাদ শ্রীরূপ মহাশোকে 
ভ্িয়মাণ হইয়। পড়িলেন। শ্রীপাদ সনাতন, সাংসারিক গণনায় তাঁহার 
মহাবাৎসল্যময় অগ্রজ ছিলেন কিন্তু পারম্‌।এিক গণনায় তিনি তীহার গুরু, 
প্রভূ, সহায়, শরণ, সখ! ও অকৃত্রিম স্থুহৃদ ছিলেন । তীহার পক্ষে এই 
নিদারুণ ব্যাপারে মনে হইল যেন প্রেনের হিমালয়-শিখর ভাঙ্গিরা 
পড়িল,_-যেন প্রীতির প্রশান্ত মহাসাগর শুকাইয়! গেল,--ঘেন ভাল- 
বাসার চন্দ্র সুর্য আকাশ হইতে খপিয়। পড়িল! সেই বিন হইতে শ্রীবূপ 
অধিকতর নীরব হইয়া পড়িলেন। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী, শ্রীমৎ গোপাল 
ডট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি সহচর ও অন্ুচরগণের হৃদয় ভাবি বিপদের বিষাদ- 
কালিমায় অধিকতর সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িল । অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীর্নপ-মন্ত্ুরী ও 
ব্রজের ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইক্না স্বীয় লীলা-বিলাস-ধামে 
প্রবেশ করিলেন । এই জগহ ষেন প্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, নিত্য 
বৃন্দাবনের সমুজ্জল নক্ষত্রদ্ধয় সমুজ্জবলভাবে স্বীয় গগনে সমুদিত হইলেন ! 

কূপাময় ভজননিষ্ঠ পাঠক হহোদয়গণ _যাহ। হইবার তাহাতে হইল । 
এক্ষণে আপনার! আশীর্বাদ করুন, আপনাদের কৃপায় এবং শীভগবানের 
দয়ায় এই পুণ্যপবিত্রতার শ্রীঘুর্ঠির,__বিবেক-বৈরাগ্য ও ভঙ্জন-নিষ্ঠার 
এই শ্রীবিগ্রহের,---প্রেনভক্তির মহীসৌন্দধ্য-মাধুধ্যময় এই শ্রীমৃত্তি-যুগলের 
প্রতিচ্ছবি এই অধম লেখকের ক্ষুদ্র স্বদ্বয়ে যেন নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন এবং এই আদশযুগল যেন এই ক্ষুত্রজীবের দুর্ভাগ্যময় জীবনের 
নিরস্তর নিয়ামকরূপে বিরাজিত হন । 


ভুমিকা । 


শ্রীচৈত্ন্ত চরিতামৃত গ্রন্থথানি এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের শাস্্-সিদ্ধান্তে 
এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা-মাধুধ্যে পরিপূর্ণ । আমি এই গ্রনস্থখানি 
পাঠ করিয়া সততই আনন্দলাভ করি, ইহার প্রতি পরই ভজন-সাধনের 
নছুপদেশে পরিপরিত | এই গ্রন্থখানি অবলম্বন শ্রীরাষরামানন্দ, 
গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ, শ্রীমত্ব্বরূপ-দামোদর, শ্রীপাদদাস গোস্বামী, 
শীশ্রীগৌর-বিষ্ুপ্রিয়া প্রভৃতি ঘে কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদার। বিরচিত 
হইয়াছে, শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্যিক সমাজে নেই সকল গ্রন্থ 
সমাদৃত হইয়াছে; তজ্জন্য অপরাপর সাধারণ নরনারীগণণ্ড আমাকে 
আশাতিরিক্ত সমুখ্সাহিত করিয়াছেন । 

শ্রপাদ শ্রী্প ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমভো ৭য়দ্বর প্রী্রকফ- 
চৈতন্য মহাপ্রস্তুর রুপাশক্তি-সঞ্চারে নিখিল বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও ভক্তি- 
শাস্ড্রীয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, শ্রীচৈতনাচরিতামত গ্রন্থে সুত্র 
রূপে তাহার € উল্লেখ আছে । মানি প্রান পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপিয়। আলোচনা 
করির়াও নেই সিদ্ধান্ত-সিন্ধু স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অনন্ত উত্ত ্গ তরঙ্গ- 
সঙ্গুল দিগন্তপ্রপারী জল-নিধির ন্যায় নেই সকল সিদ্ধান্ত-সাগরের 
কল্লোল-কোলাহলমর তরঙ্গ'-আমাকে দূর হইতেই একেবারে অভিভূত 
করিয়া কেলিরাছে। 

নানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এই যে নিজের নিকট বাহা! 
মনোমদ এ প্রীতিপ্রদ হয়, আত্মীয় স্বজনকেও তাহার আস্বাদ অনুভব কর!- 
রা হয়। শ্রীমক্সহাপ্রভ ভীহার প্রি পার্দদয়ের হৃদয়ে কপাশক্তি 
সঞ্চারিত করিয়। তাহাদের দ্বার! মানবসমাজের হিতের জন্য ভজন-সাধন্‌ 
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সম্বন্ধীয় ঘে সকল সিদ্ধাস্তরত্ব বিতরিত * ও প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার 
পরিস্ফুট জ্ঞান কি প্রকারে বন্ুলরূপে প্রচারিত হইবে--নকলেই তাহার 
ক্কধাস্থাদে উপরূত ও পরিতৃপ্ত হইবেন, পঞ্চাশ বর্কাল ব্যপিয়। এই এক 
চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার করিয়! বিরান্র করিয়াছিল । 

আমি যদিও এই সময়ে অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু কখনও এই 
বসনার বিরাম হয় নাই। সময়ে সময়ে সামঘিক বৈষ্ণব পত্রাদিতে এই 
বিষয়ে পপ্রবন্ধ।পিও লিখিয়াছি। শ্রীচরিতাম্বত-পাঠ-সভাঘ্ধ অতীব যন 
এ শ্রম চিন্তার সঠিত ইহার ব্যাখা । করিতেও প্রবুত্ত হইয়াছি। ভবানীপুর 
হরিভক্তি-গ্রদারিনী সভায় প্রায় একবর্ম কাল শ্রীরূপ-সনান্তন শিক্ষার 
ব্যাখ্য। করিয়াছি । সকল সময়েই মনে হইত, এ সম্বদ্ধে একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সাজের বিশেষত: বৈষ্ণবগণের প্রচুর 
উপকার হইবার সম্ভাবনা । কিন্ক অর্থাভাবে এতদিন মনের বালন। মনেই 
বিলীন হইতেছিল। 

অধুনা ভগবত্-রুপায় কলিকাত; কর্ণ ওয়ালিশঙ্টাট-নিবানী সাশর় 
স্গ্রন্থ-অধ্যয়ন-নিপুণ সরলচেতা ধন্মপ্রণ রাজকুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র 
শাহা মহোদয়ের ধর্ধপ্রাণা, পতিত্রতা, ভক্তিমরী, সাধবী সতী প্রণয়িনী 
পত্ভী শ্রীমতী রাধারাণী ম1জননী এই শ্রীগ্রস্-প্রণয়ন ও প্রকাশ করার জন্য 
আমার প্রস্তাবের অনমোদন করেন ! তাহার সৌজনো, তাহারই আগ্রহে 
€ অর্থানুকুল্যে আমি এই গুরুতর অথচ অতি প্রয়োজনীয় কাধ্য ভার 
গ্রহণ করিয়৷ এই শুভানুষ্ঠান-সম্পাদনে গ্রতী হইয়াছি। ইহার সাফল্য, 
দয়াময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ও সাধুভক্তগণের কৃপাপেক্ষ । তাহাদের 
শ্ীচরণ-রেণুই আমার পক্ষে চিরদিন সঞ্জীবন-রসায়ন ; তাহাদের শ্রীচরণ- 
রেণুই আমার হৃদয়ে শক্তিপ্রদায়ক, শক্তির উল্মেষক এবং সমুত্তেজক--.এই 
শ্রীচরণরেণু হইতেই আমি কাধ্য-শক্তি প্রাপ্ত হই। স্থতরাৎ দয়াময় 
শ্বীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এবং সাধুসজ্জনগণের চরণরেণু মস্তকের 


[ 
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ভূষণ করিয়! এই গুরুতর কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । সকলেই কূপ। করিয়া 
শক্তি প্রদান করুন যেন চিরবাঞ্চিত অভিলষটা সাধুসজ্জনগণের কৃপা- 
দৃষ্ভির উপযুক্ত হয়। 

প্রগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গদেশ নানা প্রকারে সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। সকল দিকেই কম্মঠতার নবজাগরণ অন্থৃভৃত 
হইতেছিল ;₹ যখন যে দেশ ধন্মের নবউগ্যমে জাগিয়া উঠে, তখন সমাজ- 
প্রাণে বিবিধ উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । এস্কলে রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, ব্যবনায় বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়ে কিছু বলা হইবে ন।। বঙ্গদেশ 
মহাপ্রহুর-শিক্ষা-প্রভাবে যে অভিনব ধর্দ্েরঃ অভিনব সাহিত্যের এবং 
ধর্ম-সংস্কারের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাহাই বক্তবা। 
ফড়গোস্বামী যে প্রতিভ। লইয। জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন, তাহাদের 
প্রণীত গ্রস্থাবনীতে সেই প্রতিভার স্ম্পষ্ট ও সমুজ্জন প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয়। শ্রীমংকঞ্চচৈতন্য-চন্দ্ের চরণ-নখক্ডটার প্রভাবে শ্রীপাদরূপ-সনা- 
তনগোস্বামি-ভ্রাতৃুগল ভগবন্তক্তি-রুসর বে সগর-তরঙ্গ বঙ্গদেশে বিস্তা 
রিত করিয়াছিলেন, তাহার য২কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাও প্রচুর শাক্ত- 
সাপেক্ষ । এই গুরুতর বিবির ভস্তাক্ষেল কর! আমার পক্ষ ধৃষ্ত। মাস 
তথাপি এ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । 

শ্রামংকৃষ্চৈতনাচন্দরের উপদেশ যড়গোস্বাদি গ্রন্থে বিশেষতঃ শ্রীন্প- 
সনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে । এই নকল গ্রস্থের নথ্যাক্‌ 
আলোচনা করিলে জান। যাক, শ্রীমন্মনহাপ্রহব আমাদের সামাজিক 
ব্যাবহারিক স্মাঙ্জ সদাচারের এবং প্রচলিত ধর্মশান্্মূলক দর্শন শাস্ত্রের 
বহুল কুস্পই সংস্কার সাধন করিযাছেন। এস্থল সামাজিক আচাৰ 
ব্যবহারের কথা বেশী "কিছু বলিব না, সাধারণ ভাবে কেবল এইটুকু 
বলিতোছি যে, তাহার নিকট জাত্যভিমান অপেক্ষ: বাস্তবিক গুণেরই 
আদর ছিল। তিনি শ্ীপাদ সনাতনকে বলিরাছিলেন ২ 
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“নীচজাতি নহে কৃষ্₹-ভজনে অধোগ্য ৷ 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার ॥ 
দীনেরে অধিকদয়। করেন ভগবান্‌। 
কুলীন পঙ্ডিত ধনীর বড় অভিমান 4” 
জগতের প্রতোক দেশের নীতিবাদিগণ ও ধশ্মশাস্বিদ্গেণ এই 
উক্তির মশ্ম অকুগ্চিত্তে স্বীকার করেন । মহাপ্রভুর এই উপদেশটা' 
সনাতন ও সার্বভৌমিক। শ্রীমন্মমহাপ্রহ্ব বহুস্থানে “তৃণাদপিনীচ 
হওয়ার জন্য উপদেশ করিয়াছেন | শ্ীপাদরূপ-লনাতন এই উপদেশটীর 
মৃদ্তিমান্‌ অবতার । বীশু বলেন, “8155863,875..8018.0)90" 10 8]01116 
£97-0১51758:7019,1572927,96138880 ”-11586 ড" 8. বাই" 
বেলের এই উক্তি এবং সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহপ্রস্তুর উপদেশ-বাক্- 
একই ভাবাত্মক। মহাপ্রভুর ধর্্োপদেশের প্রাথমিক সারগ্ড সংক্ষিপ্ত 
কথা এই যে-- 
“উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধ্ম। 
ছই প্রকার সহিষ্ণুত। করে বৃক্ষনম ॥ 
বৃক্ষ বেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় । 
শুখাইয়া মরে, কারে পাণি না মাগর ॥ 
যেই যে যাগরে তারে দেয় গমাপন ধন। 
গ্রীষ্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে পোষণ ॥ 
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-জধিষ্টান ॥ 
এইমৃত হঞ। যেই কৃষ্ণ-নাম লয় । 
শ্রীকষ্ণচ-চরণে তার প্রেম উপজয্ন ॥” 
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রঃ 


মহাপ্রভু সনাতনের শিক্ষায় যে দীনতার কথ! বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
এমন নয় থে অর্থবিহীন, অন্ন বস্ত্র বিবজ্জিত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিই ভগ- 
বানের দয়ার পাত্র । ফলতঃ পাপিয়সী দারিদ্-দশাই যে ভগবং-প্রাপ্তির 
অনুকুল, তাহানহে ৮» প্রতাত, তাদৃশ অবস্থায় লোকেরা পেটের জালায় 
অনেক পঃ্পকাধ্য করে । এই সংসারে প্রায়শই দেখ। যায় অতি দরিদ্র 
_-অথচ অত্যান্ত উদ্ধত, ক্রোী লোভী এবং নানাপ্রকার পাপাচারী | 

অতএব মহাপ্রভু যে দীন ব্যক্তির কথা বলিরাছেন কিছ। বাইবেল 
গ্রন্থে যে +0০০৮৮ বা দীন ব্যক্তির কথা ব্ল! হইয়াছে, মে দীনতা, অর্থ- 
সম্বন্ধীয় দীনতা নহে, উহা মানপিক দীনত। ! এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা রাজ- 
রাজেশ্বর হইয়াও এই সংসারে নিজ:ক অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ও অতি 
দীনহীন বলিম্বা মননে করেন । তাভার। সরল ও বা:কুল ভাবে শ্রীভগ- 
বানের চরণে এই প্রার্থন। করেন, “ভে গোবিন্দ, এ নংপারে ভোমার চরণ- 
রেণু ভিন্ন আমার আর কোন সম্ল নাউ ॥ তুদি রুপ কিয়। আমাকে 
এ ভব-জ্বাল। হইতে নিস্তার কর ।" 

এই প্রকারের দীনতাই শ্রীপাদরূপ-সনাতন-ভ্রাতৃযুগলকে ভগবানের 
রাজ্যের অধিবাসী করিনাছিল। বাইবেলের কথার অর্থ ঠিক এই 
রূপ | শ্রামন্মহাপ্রভ এইজন্ত “তৃণাদণি”শ শ্লোকের ব্যাখ।ায় বলিয়া- 
ছেন,--উত্তম হইয়। নিজকে মানে তণলন |” মচেঞ দিন-ভিকারী, পথের 
কাঙ্গাল, অন্-বন্ত্-হীন আপিক দরিদ্র কেবল তাহার শোচনীয় দরিত্যদশার 
প্রভাবেই ভগবহ্ণ প্রাপ্তির যোগ্য প্রাপ্ত হয় না । 

বাইবেলের বহুস্থানে দীন-হীনতার প্রশংসা করা হইয়াছে । বল।- 
বাছল্য দে সেদীনতার অর্থ আথিক দরিদ্রত। নম্ম। ভবে ইহা সতা 
থে ধন 9ক প্রকার নতভ| জন্ময়। উহ। ধনমদ নাছে অভিহিত হয়। 
রাই ধন-যদে মুচ্ছিত হর! থাকে,। শ্রীনপ্তাগবতের বহস্থানে এইরূপ 


আগর পযাদারাজকগান কাযা? কাজা সাদিক 


ধনমদের নিন্দা লিখিত আছে। মে স্থলে ধনই মন্তুতার স্থষ্টি করে, 
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মানুষের যাবতীয় কর্তব।তা হইতে মান্ষকে ভ্রষ্ঠ করিয়। দেয়, তাদৃশ ধন 
না থাকাই শ্রেরক্কর । তাই শ্রীনভভাগবতে দশমস্কন্ধে দশ অব্যায়ে লিখিত 
হইরাছে যে ৪ 
“দিছে নিরহংস্তস্তে। মুক্তঃ সর্বমদ্দেরিহ | 
ুচ্ড ং যদৃচ্ছরাপ্রোতি তদ্ধি ত্য পরং তপঃ | * 
নিত্যৎক্ষৎক্ষামদেহন্য দরিদ্রস্যান্গকাজ্জিণঃ। 
টুতন্দিয়াণানশুয্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥ 
ইহা নাদের, উপুদেশ। ইহার অর্থ এই যে,-ন্রিদ্রব।ক্তির 


খা): বহার, 


অহ্স্কার থাকে. না, কোন্‌. প্রকার... মতা, থকে নু মাত 
তাহার, যে ক্লেশু হয়, তাহাই পরম তপস্থার সায়. ফলপ্রদু হুয়ু। যে ব্যক্তি 
অন্নাভাবে গ্রতি তিন কষ্ট পায়, ক্ষুধায় ক্ষুধায়. বাহারু. দেহ অনুব্রত, জীন শীর্ণ 
হয়, এবং আহীরাভারে ইচ্ি্তরি শরক্ষ হইয়া ..যায়, . সেঙ্গন্য. মনে, হিংস! 
প্রভৃতি বৃত্তি থাকিতে: পারে, না। এই... অবস্থায়..সমৃদর্শী.সাধুর,স়্ 
দরিত্রেরও ₹ ধাঁরে ধীরে, ভোগ: তু ক! নিবি হু যায়। সমচিততাং | সমচিততাশানী 
ুকুন্দ চরণ-সেবী সাধুবুন্দের স্যার দরিদ্রগণেরও নকল বাসনা তিরোহিত 
হয়। অপিচ্চ ধনমদান্ধ অসংলোকের পক্ষে দারিদ্যই নয়নাগ্ুনের কাজ 
করে। দরিদ্র নিজে ছুঃখ পায় স্থৃতরাং পরের ছুংখ বুঝিতে পারে । 
যাহার শরীরে কণ্টকবিদ্ধ হয়, সে পরের কণ্টক-ব্যথা হ্বভাবতঃই অনুভব 
করে। [চুরনুখী,পরের,ব্যথ।, বুঝতে পুরন)! 

এই প্রকারে দারিন্র্য হইতেও মান্ধষ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়,ীনারদ 
তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। আসল কথ! এই যে, অভাব-জনিত 
দারিদ্র্য যদি মানুষের হৃদয়ে নির্বেবেদ জন্মায়, তাহ। হইলে সে দারিত্র মন্দ 
নহে । মনের গর্ব দুর করাই প্রয়োজনীয়ু। অর্থহীন জনেরও অত্যন্ত 
গর্ব দেখিতে পাওয়। যায়, সুতরাং দারিত্যাই যে অভিবাঞ্ছিত, তাহ! 


নহে। আত্মার ক্লুযুণের জনক, হীনত]ও, নিরহচ্ছারত বহন । 


শ্রীপাদরূপ ও সনাতন ইচ্ছা! পূর্বক দারিদ্র্যকে বরণ করির! ছিলেন । 
ভাই কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্ংদয় নাটকে শ্রীপাদ সনাতনের সম্বন্ধে, 
লিশিয়াছেন £-- 
গৌড়েন্দ্রলা সভ'বিভূষণমণিস্তক্ত। ব খ্িং শ্রিয়ং 
*  রূপন্তাগ্রজ এক এব তরুণীৎ বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দবে | 
অন্তুরভক্তি-রসেন পূর্ণসরসো বাহ্াবধৃতাককৃতিঃ 
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্‌ ॥ 
বিনি গোড়াধিপতি ঘবনরাজ হোশেন শাহের সভায় সভাবিভূষণ 
সমুজ্ঞপ নূণির স্যার বিরাজমান ছিলেন, রূপের অগ্রজ সেই সনাতন্‌ সমগ্র 
রাজ-এমৃদ্ধি ও রাজশ্র| সহস। ত্যাগ করিয়। তরুণ বৈরাগ্য-লক্মীকে 
আশয় করিয়া দীনহীন কাঙ্গলের বেশে পথের ভিকারী সাজিলেন 
ভক্তিরসে তাহার হৃদয় পূর্ণ ৪ সরস কিন্ত তিনি বাহে অবধুতের আকার 
ধারণ করিলেন । তিনি শেবালসমাচ্ছন্র, স্বচ্ছ প্রসন্ঈসলিলপূর্ণ, মহাসরোবরের 
স্যায় তাহার তব্ববিদ্‌ প্রিয়জনগণর নিকট মহাপ্রীতির বস্তু বলিয়! 
প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । 
কিন্ধ কেবল বৈরাগ্যই দানতার ন্যায় সাপুগণের চরিত্রের ভূষণ নহে । 
জগতে এমন৪ দেখ। যায় যে, বিষয়-তভাগঃ ইন্দ্িয়-লালস! প্রভৃতি 
গরিত্যাগ করিয়া যিনি কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন,দর্প 
দন্ড) গর্বব, অহঙ্কার, অস্তর। প্রভৃতি অশেষ নীচ প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে 
দনান্ভাবে অবস্থান করিতেছে । *এরূপ বৈরাগ্য সাধুতার অঙ্গকুল নহে, 
ভগবস্তজনেরও অকুল নহে | ভগবস্তজন-নিষ্ঠ হইলে '০ত্তের সর্বপ্রকার 
কদধ্যভাব দূরীভূত হথ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ দাৎনধ্য প্রস্তুতি 
বড় বর্গ সহজেই হৃদয় হইতে বিদুরিত হইয়া যায়। বৌদ্ধসাধুগণ ও সাৎখ্য- 
নর সাধুগণ, সাধুত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
স্তাহাদের সেই সাধুত্ব এবং বৈরাগ। দৃঢ়ভূমিতে স্প্রতিষ্টিত না হইতেও 


কষ্ট 
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পারে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্ন্ধে এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ আছে ।” 
লে প্রমাণটী এই £-- 
“তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তবানিনঃ | 
ত্বধ্যন্তভাবাদবিস্রদ্ধনৃদ্ধয়ঃ ॥ 
আরুহা কৃচ্ছেন পর পদং ততঃ | এ 
পতস্ত্যধোহনাতিত মুক্মদজ্ঘুয়ুঃ |? 
অর্থাৎ হে অরবিন্দনয়ন গোবিন্দ, একশ্রেণীর সাধক আছেন, ধাহারা 
তোমাতে ভক্তিহীন হইয়! সাধন করেন এবং সেই সাধনার ফলে নিজ- 
দিগকে বিমুক্ত বলিয়। মনে করেন; তাহারা বাস্তবিকই বুদ্ধিহীন । 
কেননা তোমাতে ভক্তি না থাকিলে বুদ্ধি বিশুদ্ধ! হর না। এই শ্রেণীর 
সাধকের! জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাপনে বনু উচ্চে অধিক হইলেও তোমার শ্রীচরণ- 
অবলম্বন না করায় অধঃপতিত হন। ফলতঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ 
সাধনও ভক্তি-নশ্বন্ধ-হীন হইঃল সন্যক্‌ কলপ্রন হর না। সেই জন্যই 
শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের প্রতি উপদেশে শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন £-- 
ন সাধয়তি মাং ফোগো৷ ন পাংখাং ধন্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগে! যাথভক্তিমমোজ্জিতাঃ ॥ 
হে উদ্ধব, যোগ, সাংখ-জ্ঞান, বেদ বিহিত বিবিধ ধশ্ম, বেদাধ।য়ন, 
কঠোর-ভপন্া, ইন্দ্িরু-লালম।-ল'খমপূর্বক বৈরাগা ও ত্যাগাদি-সাধন, 
মানবাত্মার কিরৎপরিমাণে কল/।খকর বট কিন্ত আমার প্রতি সুদৃঢাভক্তি 
জ্বার! জীবের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়ঃ এই সকল সাধন! দ্বারা 
তদ্রূপ ফল হয় না। 
উপনিষদে স্থানে স্থানে নৈষবম্স্য ও নিরুপাধি উপনিবদ-জ্ঞানের প্রচুর 
প্রশংসা কীষ্টিত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীভাগবত,.বলেন £-- 
“নৈষম্ম্য মপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জিতং |: 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্রনম্‌ ॥৮ 
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“ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নৈ্বন্দ্য এবং নিকুপারিজ্তঞানেরও ফল-সিঙ্ষি-বিধয়ে 
নযনত। প্রদশিত হইয়াছে । ভব-ভর়-ভঞ্জন ভগবাছন ভক্তি ব্যতীত ভব- 
ভ্রমণ-পরিশরমের অতান্ধ নিবৃন্তির আ'র দ্বিতীয় পথ নাই । 

শ্রীপাদরূপ-সনাতনের যে বৈরাগা বণিত হইম্বাছে, সে বৈরাগ; 
তাহাদের ত্বভীব-স্থলভ দীনতায় সাধুত্বে পরিণত হঈয়াডিল। দীনতা-মিশ্র 
বৈরাগ্যই সাধুত্বের নিদর্শন । কেবল বৈরাগ্য অবলঙ্বনে প্রত সাধুত 
সম্ভবপর নহে, অথচ বাহাবৈরাগা ব্যতীকুরকেও বিস্তদ্ধ দীন সকার মান্গন সাধু 
হইতে পারে । কিন্ত কেবল সেই সাধুত্বই জীবের পূর্ণতম কল্যাণকর নে । 
জ্ঞান-বৈরাগা-দীনতা-দাধুত্ব প্রভৃতি সদগ্তণ, সন্ভক্তির স্ধা-মধুর সুম্বাছু 
ফল। এই সন্তক্তিতে জীবের সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া! যায়, ইহা 
শ্ীশ্রমহা প্রতৃর শিক্ষ। _-শ্রীরূপ সন।তন এই শিক্ষারই সজীব বিগ্র। 

কিন্ধ তথাপি এই ভ্রাতৃযুগলের চরিত্রে দীনতাই সমুজ্জল বিশিষ্টত। 
উহাদের নাম করিলেই দীনত।-মিশ্র ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে প্রস্ফরিত হয়। 
ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষত গ্রন্থ দেখা যায়, উহার নাম)-115165010 
91 01785 এই গ্রস্থথানি বাইবেল-অবলম্বনে প্রথমত: ল্যাটিন 
ভায়া লিখিত হয়। তৎপরে ইউরোপীয় প্রতোক ভীষাতেই 
ইহার অনুবাদ হইয়াছে । জগতের যাবতীয় ধশ্শ-নীতিশাস্বের সার 
ঘশ্ম ইহাতে দেখিতে পাওয়া! বায্। এই গ্রন্থের একস্কামে লিখিত 
আছে ৮ 

0০0. 17070965068 6109 17019015210. 0911588 1010) 219 1085 
(1)6 10101188170 200010165 10120 7 138 107011098 1315 68 6০ (1868 

1)0001015 51)9 ০6৪০৪ £7650 2738 00088 01১8 100021018, 81] 
৪1667 109 00000012010চ 06 191895 015 60 21010, 29117658815 
87518950665 6০ 6106 0309016) 500 ৪66615, ৪৮065 8710. ৫5115. 
টা 60101005916, 
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ইহার অর্থ এই যে,্ীভগবান দ্ীনকে রক্ষা করেন ও পরিত্রাণ 
করেন, তাহাকে ভালবাসেন এবং শাস্তি দান করেনঃ তিনি তাহার কথার 
কর্ণপাত করেন, তাহার উপরে করুণা-বর্ষণ করেন এবং তাহার আভা 
বিমোচন, করির। তাহাকে. £গুর্ুবারিত,. ক তিনি দীনের নিকট 
সাধন|-সন্কে5 প্রকাশ কবেন এবং মু রি 

[রুঃ করেন। 

এই সকল কথা মহাপ্রভুর উপদেশরই প্রতিপ্বনি এবং শ্রীরূপ- 
5 সীবনের মহামন্্র। যাহারা শ্রীকপ-সনাভনের পনাঙ্ক-অনুসরৎ 

রয় ডজন র প্রয়াসী, তাহ'র। সর্ঝপ্রথদে তৃণালপিনীচত, 
রা প্রতিকপিত করিতে বেন প্রয়াস পান । এই দীনতাই ভক্তি 
রাণীর এক প্রধান পর্রিচারিকাঁ। সাধক মাত্রকেই সর্ব প্রথমে ইহার 
সেবা করিতে হইবে। ইনি সাধককে ভক্তি-রাণীর অন্তঃপুরে লইয়া 
যাইবেন। বূপ-ননাতনের শিক্ষার ও চরিতে' সর্ব প্রথমেই ইনি দৃষ্টি- 
গোচর হইয়া থাকেন । 

* শ্রীচরিতাম্বত-পাঠে একটা কথা জানা যার থে, শ্রীমন্হাপ্রভুর 
আবিভ।বের সময়ে পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের আচার ব্যবহার ভাল ছিল 
না। মুসলমান শাসন-প্রভাবে হিন্দু-সদাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া 
ছিল। ইহার প্রভাব দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চিম ভারতেই অধিকতর 
পরিলক্ষিত হইত । দর্গিণ প্রচ্দাশের মৃহারাষ্ট্ীয়গণ হিন্দু-সদাচার অনেক 
পরিমাণে অব্যাহত বাখিয়াছিল কিন্তু দিল্লীর নিকটবত্তী স্থানগুলিতে 
হিন্দু-আচার-ব্যবহার অধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ 
অবস্থায় পরম কারুণিক শ্রীকুষ্ঝ-চৈতন্য মহা প্র হিন্দু-সদচার-প্রবর্তনের 
জন্য শ্রীবূপ-সনাতনের প্রতি যে সবিশেষ আর্দেশ প্রদান করেন, তাহাতে 
পশ্চিম অঞ্চলের লোকের প্রতি তাহার যথেষ্ট কপার পরিচয় পাওয়া 
যার়। প্রভূ উহাদের অধঃপতনের কথা*বিশেষরূপেই বুলিয়াছেন। 
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বিলুপ্ত-প্রায় খিন্দু-নদাচারের পুনরুখ।ন ও পুনঃপ্রচার শ্রীপাদ বূপ- 
সনাতনের কাধ্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ গবনীত্ব | সমগ্র হিন্ুনমাজ এইজন্ত 
এই ভ্রাতৃযুগলের নিকট চিরদিনই খণী থাকিবেন। হরিভক্তি-বিলাস 
হিন্কু-সদাচার-রক্ষণের এক মহাছুর্গ। এই গ্রন্থে সদাচার-প্রকরণে 
গ্রশ্থকারেঁর হৃদগত উপদেশ অভিব্যাক্ত হইয়্াছে। তিনি অতি পরিষ্ফুট 
ভাবে সদাচারের সমুজ্ঘল বচন প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন । মন্বাদি 
উনবিংশ সংহিতায় এবং অষ্টাদশ পুরাণে হিন্বসদচারের যে সকল 
উপদেশ বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, হরিভক্তি-বিলাসে তাহারই সারগর্তর 
সংক্ষিপ্ত অথচ অতি বলবৎ ও তেজন্বি বচন প্রমাণগুলি উদ্ধত কর! 
হইয়াছে । তিনি বুঝাইয়াছেন,__ 

“আচার- প্রভবে। ধন্ম5” 

'আাচার হইতেই ধন্মের উৎপত্তি) “আচার-হীনং ন পুনস্তি বেদাঃ”_-আচার 
বিহীনকে বেদ সকলও পবিত্র করিতে পারেন না _সনাতনের এই 
সকল উপদেশ ভারতবাসী হিন্দু্দিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল । তাহার। 
হারভক্তি-বিলাসে সদাচারের শত শত উপদেশ দেখিতে পাহয়! 
হুপ্তোখিতের স্তায় সিংহ-পরাক্রমে হিন্দু-সদাচার-রক্ষার্থ ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, সদাচারের স্থগমপথে ভক্তি-রাণীর সমুজ্জল ও 
গসিপ্ধ সুথ-শাস্তিময় রাজ্যের অভিমুখে অভিনার করিলেন; সন্মুথে 
নববুন্দাবনের শ্যমল-নজীব বনশোভার শৌন্দয্য-মাধুধ্য, জনীল বদুনার 
স্ুসিপ্ধ মৃদুল তরঙ্গ, তটস্থ তরু-বল্লরীর শাখ।-পত্রান্তরালে কলকণ্ঠ বিহগ- 
বিহগীর স্থধামাখ। ুত্বর গন এবং অদূরে কুগ্গ-কুটিরে শ্র্রীরাধাগোবিন্দের 
মনপ্রাণোন্নাদিনী মধুনয়ী লীলা,-- শ্রীপাদরূপ-ননাতনের গ্রন্থে কাব্যরসের 
এই আনন্দববৃন্দাবন,--প্রেমিক ও ভাবুক পাঠকগণের চিন্ত-অধিকার 
করিয়া বসিল; তাহার! ভ্রাতৃযুগল-কৃত শ্রীবৃন্দাবনীয় .রস-কাব্যের ভক্তি- 
রস-পিন্কুর কর্ণানন্দি কলধ্বনি স্কনিতে পাইলেন, এবং সেই আনন্দেই 
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"চিরতরে চিত্ত নিমজ্জিত রাখিতে প্রবৃন্ত হইলেন । ভগবত-পার্ধৰ ভ্রাতৃ- 


যুগলের কাব্যশক্তি-প্রভাবে' বজে ও বুন্দাবনে,তাই ব। বলি কেন,-- 
সমগ্র ভারতে এক শৌন্দধ্য-মাধুম্যমর নবভাব জাগির। উঠিল। 
ইহা হইতেই মহাপ্রভুর মহাশক্তি-সঞ্চারের স্থমহান্‌ প্রভাবের লেশাভাস 
বুঝা ঘাইতে পারে ৷ কাব্যগ্রন্থের ম্ধ্য দিয়| সমগ্র ভারতে মধুময় বৈষ্ণব- 
বেদান্তের ষে দন্দাফিনী ধারা প্রবাহিত হইরাছিল, এখনও তাহার 
পৰিচয়-চিন্ন সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় । 

এই ভ্রাতৃযুগলের লিখিত গ্রন্থ গুলিকে কাব্য বলিতে হয় বলুন, ধন্- 
শাস্ব বলিতে হয় বলুন, অথবা বেদান্ত বলিতে হয় বলুন, আমি কিন্তু এই 
সকল খ্রস্থেব পত্রে পত্রে, ছত্রে ছজ্রে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের অতীন্জিয় 
মহালক্ষ্য সেই “রসোবৈ সঃ” ইতি অভিহিত পরম 'তত্বেরই সাক্ষাৎকার 
প্ত হই। তিনি অনন্ত বৈচিদ্র্যে, অনস্ত সৌন্দধ্য-মাধুর্যে এই 
প্রপঞ্চে, এই বিশাল বিশ্ব-ত্রক্গাণ্ডে এবং প্রপঞ্ধাতীত সচ্চিদানন্দময় 
অপর বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডে সততই সধামরী লীল।-বিলামে ও স্বীয় মহিমায় 
বরাজ করিতেছেন । ক্ষত্রাতিক্ষত্রতন পরমাণু হইতে পরমমহান্‌ হিমালয় 
ধ্যন্থ, ক্ষুদ্বাতিক্ষুদ্রতন শৈবাল-বিন্দ ৮88৪6০1)19 7১:0601018872) হইতে 
নহামহীক্ষহ অশ্বথাদি বনস্পতি পথ্যস্ত, ক্ষুজ্।দপিক্ষুদ্ুতম জীবাণু হইতে 
ভাম্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদাদি পধ্যস্ত নিখিল হুষ্ট-পদার্থে সেই “রসো- 
বৈপঃ” ইতি অভিহিত পরম বস্তর শঞ্জি-বিভূতির শাশ্বতী-লীল। প্রত্যক্ষ 
করিয়! চমত্কৃত, বিশ্মিত ও বিস্তম্তিত হইরা থাকি,_কি মহান্‌ সেই 
ভূন(পুরুষ ! কি ক্থুন্দর, কি মধুর সেই বিশ্বব্ূপের বূপ ! কি মহাব্যাপিনী, 
কি মহামহিয়না তাহার নেই মহাশ-ক লীলা1-তেবল এই প্রণঞ্র 
বিশ্বভুবনে নয়, প্রপঞ্চাতীত ত্যানন্দময় শ্রীবুন্দাবনে,-সেই রলময় 
রসিকশেখরের চিদানন্দময়ী, সর্বজন সুখমরী, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা |! 
সর্বত্রই তাহার শক্তির প্রভাব, জলে স্থলে, অনলে-অনিলে, ভূধরে-ভূত্তরে, 
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প্রাঙ্গনে গগনে, চন্দ্র-স্ধ্য-গ্রহ নক্ষত্রে সর্বোপরি প্রসঞ্চাতীত তাহার 
স্বকীয় নিতাধামে,--সর্বত্রই তাহার এক মৃহাশ'ক্রির লীল। । কিন্তু এই এপ, 
অদ্বর মহাঁশক্তি কাধাভেছে, দেশ কাল-পাত্র-ভেদে অনস্ত নাগে, অনন্তা ভবে 
বিজ্ঞানে, দর্শনে কাব্য, ধঙ্খশান্ত্রে ও রসশাস্ত্ব প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন নাদে 
অভাহত হইয়াছেন। 

এই ভাতৃমুগলের গ্রন্থাবলীতে নিগুণ-নির্বিশেষ ব্রন্ম-তত হেয় বপিন। 
অনাদূত হউরাছে। অ্বগ্রণ-সশক্তিক অনন্ত-লী'লা-বৈচিত্রাথর, সৌন্দধ্য- 
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মাধুধ্যমর, লীলামন্ধ, রলময, প্রেনমর, আনন্দনম় স্বয়ং ভগবান্‌ শীগো বিন্দউ 
পরম্তত্বরূপে নাখন শান্ত- প্রতিপাদ্য 
হইয়াছেন। 
দহাগ্রন্থব লনাতনকে শ্রীকফ্ণতত্ব সঙ্গন্ধে নিয়লিখিত উপদেশ করেন 
যথ। শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে 
“কুকের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন । 
অদ্বয় জ্ঞানতত্ব ব্রজে, ব্রজেন্ত্র নন্দন ॥ 
রুঞ্চের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার । 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশাক্ত আর ॥ 
বৈহুগ, ব্রঙ্গাপ্ডগণ এন্খিকাধা ভ। 
. স্বরূপন্থক্তি, শক কাধ্যের, কষ লমাঅর ॥ 
সর্কাআপি অর্দঅংপী কিনোর শেখর | 
ডর নূর্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ 
স্বরং ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। 
সর্বৈশ্বধাপূর্ণ ধার গোলোক নিত্যধাম ॥ 
এ স্থলে কষ্ণতত্ব কলিতে গির।! কৃষ্ণের শক্তি-বিষয় উপদেশ কর।, 
হইয়াছে। এই উপদেশ মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে । 
বিংশ পরিচ্ছেদেই ইততঃপূর্কে শ্রীপাদ সনাতমের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্‌ 
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জীবতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করার উদ্দেশ্তে ভগবানের শক্তিতত্রে উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের শঞ্চিতত্বের জ্ঞান ন। হইলে জীবতত্ব বুঝ | যায় ন|। 
তরাং গ্রথন্ই রুষ্কের শকজ্িতত্ব বলা! প্রয়োজনীয় । মেইজন্থ শ্রীমহাপ্রহ্থ 
বলিতেছেন £-_ 
“ক্ধ্যাংশ কিরণ খৈছে আগ্নি জালাচর | টু 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্ি হয় ॥ 
কুষেের স্বভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি | 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্ভি, আর মায়াশক্তি ॥৮ 
ভগবত-শক্তিতত্ব বৈষ্ণব-বেদাস্তের সবিশেষ আলে চ্য-বিষয়। শ্রীপাদ 
সনাতন শ্রীভাগৰতের তোষণী-টীকার এবং শ্রীজীব শ্রীভগ্রবৎ্-সম্্ভে 
এ সঞ্ধন্ধে প্রচুর আলোচন। করিয়াছেন। দেই সকল দিদ্ধান্ত শ্রীমন্হা- 
প্রভুর উপদেশেরই বিস্তৃতি । শ্রীচরিতামূতে এই নকল স্থলে বিষ্ুপুরাণের 
বচন উদ্ধৃত হইরাছে। যুলগ্রন্থে সেই নকল বচন প্রদাণের ব্যাখ্য।-বিন্যাস 
কর। হইবে । শ্রীনৎ শঙ্করাচায্য পরম ব্রন্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই।, 
বৈষ্ণব-বেদান্ত শঙ্চরের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে গির। সর্ধপ্রথনে ভগবৎ- 
শক্তিতত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বৈষ্ণব-বেদান্ত-তত্বে প্রবেশ 
করিতে হইলে সন্বপ্রথমে শক্তিবাদের কিঞিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে 
হয়। সেইজন্য এই ভূমিকাতে শক্তি-তত্বসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা 
প্রয়োজনীয় । চরিতাষুতে আপদিলীল।-দ্বিতীর পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,-- 
“কুষেরর স্বরূপ আর শক্তিত্রফজ্ঞান। 
ঘার য় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
“চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গ| নীম । 
তাহার বৈভবানস্ত বৈকুঠাদি ধামু ॥ 
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ । 
তাহার বৈভবানন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের গণ ॥ 
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জীবশক্তি তাঁস্থাখ্য নাহি যার অন্ত” । 
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত । 
এই স্বরপগণ আর তিন শক্তি! 
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কা, নবার স্থিতি ॥" 
এইক্রপ চরিতাম্বতে বনুস্থানে কুষ্ণশক্তির বিষর উল্লিখিত হইম্নাছে 
যেখাঁনেই শ্রীরুফ্ণ-তত্ব-সন্বন্ধে কোন কথ; বলিবার প্রয্মোজন হইয়াছে 
সেই স্থলেই বুদ্শী প্রক্ঞাদিষ্ট পুাপাদ গ্রন্থকার ভগবং-খক্তির কথ। 
বর্ন করিয়াছেন । এইজন্য তিনি দ্বিরুক্তির আশঙ্কা করেন নাই! 
প্রয়োজন মত স্থল বিশেবে পূর্ব কথার পুনরুল্পেখ হইলে দ্রিরুক্তি হয় না। 
আদি লীলার চতুর্থ অধ্যারে শ্ররাধ।-তত্ববর্ণনার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
মহাশয় লিখিঘাছেন, 
“রাপিক। ভরেন কৃষ্েের প্রথরতবিকাক | 
স্বূুপ-শক্তি হলাদিনী নাম ফাহাদ ॥ 
হলাদনী করার কষে আনন্দম্ব দন । 
হলাদিশী দ্বারায় করে ভক্তের গোবণ ॥ 
শি দানন্দ পূণ কৃষ্ণের স্বরূপ | 
চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনবূপ | 
আনন্দাংশে জলাদিনী বদংশে সন্ধিনী | 
চিদংসে সঙ্গিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশচশুদ্ধত্ত নাম। 
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাদ ॥ ম 
মাতাপিতা স্থান গৃহ শষ্যাসন আর। 
এসঃ কৃষ্ণের শ্রদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 
রুষ্ণ-ভগবতৃ! জ্ঞান, সর্থবহের সার । 
্ষজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার & 


্ 
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হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার, ভাব | . 
ভাবের পরমকাষ্ঠ। নাম মহাভাব | 

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী | 

সব্বগুণ-খনি, কৃষ্তকান্তা-শিরোমণি ॥ 


যেমন শ্রীরুষ্ণ-তত্টা শান্ত্রসম্মত শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত» শ্রীরাধা- 
তত্বও সেইরূপ শক্তিবাদের উপর সংস্থাপিত। শ্রীরাধিকা-তত্ব হলাদিনী 
শক্তির সার-ন্বরূপ, মহাঁভাবের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। শক্তি, 
প্রত্যক্ষের বস্তু নহে। জড়ী শর্তিই ( [১1)55108,1 10168 ) আমাদের 
প্রত্যক্ষের বস্ত নহে । বিশ্ব-প্রসবিনী মহাঁশক্তি মহামীয়! জড়ীয় বিশ্ব- 
শক্তি ( 00572)0-0910 ১10:] 10108 ) অপেক্ষা! সুক্মতর। তটস্থাশক্তি 
( 6১5০))108119:0৮ ) এই জড়ীয়-বিশ্বশক্তি অপেক্ষাও সুক্ষতর ৷ জগং- 
প্রসবিনী মহামায়া আবার এই শ্রেণীর শক্তি হইতেও হুক্ষতর। | ইহাকে 
আমরা (15১ ০-810101198] 17065 ) নামে অভিহিত করিতে পারি । 

এইরূপে মারার বহিরঙ্গা অংশকে আমরা চ)1,8198] 19:08) নামে 
অভিহিত করিতে পারি। কিন্ত চিন্ময়ী মায়া জড়ীয়া নহেন। সন্ধিনী- 
শক্তির বহিরঙ্গ অংশ জড়ীয়। শত্তির অন্তর্গত, উহার সার (00:1:7-85885006) 
চিন্য়। সন্ষিনীর এই সরাংশে ভগবানের ধামাদি প্রতিষ্ঠিত। সংবিতের 
প্রাপঞ্চিক অংশ আমাদের বিষয়-জ্ঞানের সাধক। ইহাদ্বারা আমাদের 
জাগতিক জ্ঞংন বা ইক্ডিয়-সমিকর্-জনিত বাহ পদার্থের জ্ঞান জন্মে । 
আমরা যাহ! কিছু দেখি, যাহীকিছু শুনি ইত্যাদি যে কিছু ইক্্রিয়-জ্ঞান- 
লাভ করি, সংবিতের বাহাংশ দ্বার। সে সকল জ্ঞান সাধিত হয়। ইহাকে 
( 068)010010688 ) ব্ল। যাইতে পারে। (0818081 ৪00968009 
৪:$০০৪ 5056, অর্থাৎ মান্তিক-পদার্থ এবং বাযুবহানাড়ী-প্রণালীকার 
সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিন্তু সন্বিতের যাহ! সার তাহার সহিত প্রপঞ্চের 
কোন সম্থম্ধ নাই। তাহাদার। আত্মতত্ব-জ্ঞান এবং ভগবৎ-তত্ব-জ্ঞান 
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“সাধিত হয়। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় € ১171১9৮-597080005 00700109- 
11958 ) বল] ধা! ইতে পালে । 
অতঃপরে হলাদিনী-শক্তির কথ। আলোচিত হইয়াছে । যদ্বর। 
আমাদের জাগতিক আহ্লাদ অন্ভুভ হয়, তাহ। হলাদিনী শক্তির 
কাধ্য । আমাদের প্রানঞ্চিক হশাপারনের বস্তৃতে এই শক্তির লেশাভাস 
বিদ্যমান থাকে | ইহরই পরম-চরনতম উৎকর্ষ বস্থ।,--ভীরাধা-তব | 
এই সকল বিষক্প অতঃপরে বিস্তার আলোচিত হইব । শ্রীচরিতাম্বতের 
আরও বহুলস্থানে শক্তি-তত্বের উল্লেখ ও আলোডন। আছে ।  মধা- 
লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম ভষ্টাচাধ্যের প্রতি রুপা-প্রদর্শন-স্থলে 
পুনরপি শক্তিতত্বের আলোচন। কর। হইয়াছে, যথ। £-- 
স্বাভাবিক তিনশক্তি যেই ব্রন্গে হয় । 
নিঃশক্তি করিয়া! তারে করহ নিশ্চয় ॥ 
সংচিৎ্-মানন্দময় ঈশ্বর-স্বরূপ | 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয়ে তিন রূণ॥ 
আনন্দাংশে হল।দিনী, শদাংশে নদ্ধিনী | 
চিদংসে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, ভটস্থ। জীবশক্তি । 
বহিরঙ্গা মায় তিনে করে প্রেমভক্কি ॥ 
বড়বিধ এশ্বধ্য প্রক্ুর চিচ্ছক্তি বিলাপ । 
হেনশক্তি নাহি মান প্লিরম নাহস ॥ 
নায়াধষীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ | 
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অেৰ ॥ 
গীতাশাস্তে জীবরূপ শঞ্ঠি করি নানে। 
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 
শ্ীচরিতাম্বতে এত সম্বন্ধে শ্রাবিষণণ পুরাণের গ্নেক প্রনাণরূপে গৃহীত 
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সইয়াছে। এস্থলে সেই সকল ক্লক উদ্ধত কর! হইল ন1। মূলগ্রস্থে 
এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রামাণ দেওয়া! হইবে ।  উপনিষদেও ভগবৎ-শক্তির 
প্রনাণ আছে,-শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে লিখিত আছে,_“পরাস্ত শক্কি- 
কহটধৈব শয়ভেশ। অর্থাৎ সেই পরাত্ণর পরমতত্বের বিবিধ শক্তি আছে, 
উহ শ্রতিতে জানা মায় । পরব্রন্মে শক্ি নাউ, মায়াবার্দিদ্বের এই 
সিদ্ধান্ত যে বেদ-সম্মত নভে, বৈষণব-দর্শনকারগণ বহু বিচার দ্বার। তাহা 
প্রতিপন্ন করিয়ংচ্ছেন | 

শ্রীপাদ শঙ্রাচাষ্যের বহু পূর্বের যাঁদব, টক্ক, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
(বদাস্ত-বিদ্গণ ভগব্ৎ-শক্তির প্রামাণিকতা শাস্ধ্-যুক্ি-দ্বারা সমর্থন 
পারিয়াছেন । তৎ্পরে শ্রীরামাজজ, শ্রীমন্ম্ধবাচাধ,, শ্রীনিশ্বার্কচাধ্য এবং 
শীমৎ বিষণ স্বামি-প্রস্ৃতি আচার্যাগণ ভগবৎ-শক্তিত্বের সমর্থক । সমগ্র 
বৈষ্ণব মৃতের প্রবর্তক শ্রীকঞ্চচৈতন্য মহাপ্রভূকে স্বরং ভগবান্‌ বলিয়াই 
ওৎসামধিক শ্রেষ্ঠটব।ক্তিগণ স্বীকার করিতেন । তিনি এবং তাহার 
চর অন্চর পণ্ডিতগণ ভগবৎ-শক্তিবদের সমথ ক । শ্রীকপ-সনাতন 
এবং তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব বহুল গ্রন্ে এই সিদ্ধান্ত বহুল শাস্ত্র যুক্তি 
দ্বার সদ করিয়া বাখিয়াছেন। মৃলগ্রস্থে এই গুরুতর ও কঠোর 
দার্শনিক-তত্বের আলোচনা না করিয়া এই ভূমিকাতেই এতৎ সন্বদ্ধে 
নর্খকিঞ্চিৎ আলোচন। কর! যাইতেছে । এই আলোচনা বনুবর্ধ পূর্ব 
এই লেখকের দ্বারা আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়। সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে প্রতি সপ্তাহে শাক্তপ্কাৰ ও বৈষ্ঞব-দর্শনশান্ত্র ইত|দি 
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থে নেই সুদীর্ঘকালবাপী নিরন্তর 
পরিচিন্তন ও গবেষণা-পরিশ্রম লব্ধ প্রবন্ধটা পুনঃ প্রকাশিত হইল। 

শক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহার পরিন্ফুট, ধারণ| না হইলে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তির উপাদান বুঝা যায় ন।। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শনে ভগব্ৎশক্তির বিভাগই আছ্য আলোচ্য বিষয় । জীব শ্রীভগবানেরই 
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শক্তি, জগৎও.ভগবতৎশুক্তি। জৃতরা: শক্তি কি, তাহ। পূর্বে বুঝিতে হয় : 
সামর্থাবাচী শক্‌ ধাতুর উক্তক্তিন্‌ প্রতায়ে শক্তিপদ গঠিত হইয়াছে । 
যন্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয়, এবংট্রাহাী কাধ্যরূপে পরিণত হইবার যোগ, 
তাহাই শক্তি । ঘোগ্যতাবিষ্ষিক্র'' কোন বর্ীকেও শক্তি বলা যায়। 
আবার দ্রব্যের ধন্মও শক্তি নামে অভিহিত হয় । বেদান্তস্ত্র-ভাঙো 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন ২--- 
“কারণস্তাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কাধ্যম্‌।” 
অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি, এবং শক্তির যাহা 
আত্মভূত তাহাই কাধ্য। *শকাতে কর্তং শক্াতে বানরা,-শক্তিঃ)” 
এতদ্বার| কিছু সাধিত হয় বা নিষ্পন্ন হয় এই নিমিত্ত ইহার নাগ শক্তি । 
পাশ্চাত্য বলবিজ্ঞান (7)52,277103 ) শান্্ বলেন-_-ব্য সকল বন্দর" 
কশ্শ নিষ্পাদন করে, তাহাই শক্তি (ছ7তাগ্য) | সাম্থ্য মাত্রই শক্তি 
ভগবান্‌ অনন্ত শক্তির আধার । “ই জগতে অন্ুক্ষণই আনর। শক্তির 
খেলা দেখিতে প্রাইতেছি । ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে গণেশ খে নারাফণ 
বলিতেছেন 2 - | 
সর্বে শক্ত্যালয়া বিশ্বে শক্তিমন্তে! হি জীবিনঃ ! 
ব্রঙ্গাদি তৃণপধ্যন্তং সর্ববং প্রাক 






(তকং জগঙহ । 
শক্তিযুক্তং তথানিত্যং নয়। শক্তি; প্রকাশিত। ॥ 

জীবগণ শক্তিমস্ত, এই বিশ্বের সকলই শক্তির আলব-ম্বরূপ | অর্খা২ 
সকল পদার্থেই শক্তি (080৪1 ) সঞ্চিত ভাবে অবস্থান করিতেছে । 
কোথাঁও এই শক্তি শাস্ত ব৷ লক্কায়িত 'ভাবে (0০081)0181 86519) অবস্থান 
করে, আবার কোথাও উহ। উদিত ব। ক্রিরম।নরূপে ( 1109019 ) প্রকাএ 
পায়। শান্ত ও উদ্দিত শব্দঘর পাতগ্জল দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে : 
শক্তির উক্ত দ্বিধিধ অবস্থার কথা অতঃপর আলোচিত হইবে 1 উল 
পুরাণে আরও লিখিত আছে ২-_ | 
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আবিভভূ্তা চ সা! মত্তঃ স্থ। দেবী মদীচ্ছয়] | 
তিরোহিতা চ সা শেষে স্যহিস'হরণে মগঘ্ি ॥ 
সষ্টি কক্ত্রাচ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা। 
মম তুল্যা চ মন্সার। তেন নারায়ণী স্কৃতা। 
বিশ্বস্থটিতে শক্তির উদিত অবস্থা ( [00806 1909 ) পরিলক্ষিত 
হয়, আবার বিশ্ব-বিলয়ে এই এই শক্তি শান্ত ভাবে (63801506176 39৪6৪) 
নারায়ণে বর্তমান! থাকে । নারায়ণউ সর্ববশক্তির আধার, ভজ্জন্য এই 
শক্তি নারারণী নামে প্রসিচ্গা। মার। বা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ! শক্তিই 
এই বিশ্ব প্রপঞ্জের নিদান । উহাই হারবাট স্পেন্সারের বর্ণিত 
008100-1)15108,] 10189) | 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অরে ও লিখিত আছে £-- 
মৃদ! বিন। কুলালশ্চ ঘটং কর্ত ,ং বথাক্ষমঃ | 
বিনা স্বণং ন্বর্ণকারঃ কুগুলং কর্ত,মক্ষমঃ ॥ 
ব্ন] এ. এরাই কত মুকুমুত 
শঁঞ্প্রধানা ক্ষষ্টিশ্চ সর্ববদর্শন-সম্মত| | 
অহমাত্মাচ নিলিপ্টোহদৃষ্ঠ: সাক্ষী চ দেহিনাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ মুত্তিক। ভিন্ন কুলাল যেমন ঘট গড়িতে পাঁরে না, স্বর্ণ বিন: 
যেমন ন্বর্ণকার কুগুল গড়িতে পারে ন।, সেইরূপ শক্তি ভিন্ন আমি স্বষ্টি 
করিতে পারি না। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে থে, মৃত্তিকায় যেমন ঘট- 
জননী নাউ-আছে, স্বণে ঘেমন কুগুর্জননী শক্তি আছে, কুলাল ও 
স্বর্ণকার সেই শক্ষির ব্যবহার করিয়া অভীষ্ট দ্রব্য গঠন করে, জগৃহ: 


টাও, ৫ শা ও লহ প্রকার আজই উল এবিহি-এ- এ এই 





সী রা দর্শনে ্রহ্মটববর্তের শিরিকিনীত উল্লিখিত 
প্রমাণগুলি গৃহীত হয় নাই । বিষ্ণু পুরাণের ভগবংশক্তি স্ন্ধীয় ক্সোক 


গুলিই প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্তঃপরে তাহার আলোচন! 
কর! বাইবে। এক্ষণে বেদ বেদান্তে ও দর্শন শানে শক্তি সঙ্গদ্ধে যেরূপ 
উ:ক্ষ ও সিদ্ধান্তাদি পরিলক্ষিত হয়, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা! 
যাইভেছে। ঞগ্ধেদ সংহিতায় লিখিত আছে £-- 
স্তোমেন হি দিবি দেবাসে। অগ্নিমজীজনন্‌ এক্তিভিরোদসি প্রাম্‌। 
তু অকৃথন্ত্রেধাভৃবে কস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ। 
এস্থলে শক্তি শব্দের অর্থ কন্ম। বেদগন্ত্র ব্যাখ্যাত। শাকপুনি 
লিখিয়।ছেন ২৮-ক্তোমেন হি যং দিবি দেব। অগ্রিমজীজনন্‌ শক্তিভিঃ 
কম্মভিঃ দর্যাবা পৃথিব্যোঃ পূরণং তমূকুর্বন্‌ ম্বেন। ভাবায় পুথিব্য।- 
নস্তরীক্ষে দিবি |” 
অর্থাৎ দেবতাগণ স্ততি ও কম্ম দ্বার। ভ্রিভবন ব্যাশক অগ্নিকে উৎপন্ন 
করিরাছিলেন। এই কম্ম শব্দের অর্থ অত্যান্ত গভীর । নমগ্র জগং 
৪ জগনভীত ক্রয়! এই কশ্ম শব্দের অগভূতি | 
ভথর্ব বেদেও শক্তি শবের প্রয়োগ দেখিতে পঃগুরা বান হয 2 
অপকামং শ্যন্দমানা অবীবরভ বে! ছি কম্‌ 
ইন্ছে। বঃ শক্তিভিদেবী স্তথাছ্বার্ণনতো! হিভম্‌। 
অর্থাৎ তে নিরাািরিনা ইন্রবিন। স্বচ্ছন্দ ভাবে ইতস্ততঃ 
স্তন্দ্মনা তোনাদিগকে তোদাদের শর্জি- হেতু তোমাদের ধন্মবশতঃ 
বরণ করিয়াছিলেন । তোমর। নত বুত হইর়ছ তাই তোমাদিগের “বার” 
নান হইয়াছে । এ 
বেদভাষ্যকার সারুন এস্কলে “ শক্ষিভি?” পদের ব্যাখ্যার “হেতুভিঃ” 
'িখিয়াছেন । 
শেতশ্বভর উ-নিষদেঞ শক্ি শবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়- 
তে ধান যোগাঙ্গগত। অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং নপ্তপৈনিগৃঢ়াম্‌ | 


র্‌ 
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কী 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি রি 
কালাত্মযুত্মান্যতি্ত্যেকঃ | 


এস্থলে দেখা যাইতেছে সত্ব রজঃ ও তদঃ এই ত্রিগুণমরী প্রকুি 
শক্তি। প্রকুতি-পুরমেশ্বরে অবস্থিতাতএব এই এ এসে, 

অপৃগভভৃতা ইনিই বিশ্বের শষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। আমাইদর * শানে 
শিশ্ন অতি বিস্তৃত এও স্ুক্ম আলোচন। আছে । নেই সকল 
বিবরণ মাধারণ জ্ঞানের অগম্য । তাই শ্রীচণ্তীতেও মহাশক্কি ভুজ্ঞেছি। 





বলির়। অভিহিত! হইয়াছেন । পাঠকগণ ইহ। হইতে এখন ক্রমখড 
দেখত পাহবেন ্ ভদ্াভেদবাদের ভিত্তি কত দৃঢ় । 
যোগব।শ্লি রামারণেও আমর! শক্তি-তজের সমুজেখ দেখিতে পাউ ঘথ। 2 


ইচ্ছ।-সত্তা ব্যোম-সত্ত। কাল-সত্ভা তখৈবৰ চ। 

তথা নিয়তি-সভ্তাচ মহাসত্ত। চ স্থত্রত ॥ 

জ্ঞান-শক্িঃ ক্রিয়া-শক্তিঃ কর্ভতাকরতাপি চ। 

ইত্য।দিকান"ং শল্ঞীনামন্তে। নান্তি শিবাত্সনঃ || 

নির্বাণ প্রকরণ--খোগবাশিষ্ট 1 
অর্থাৎ শক্তি অনস্ত--ইচ্ছ। সত্ত!, ব্যোমসত্তা, কাঁল-দতা, নিরতি সত! 

মহাসত্তা, জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কর্তৃতা ও অক্ত্ততী প্রহ্থতি মুখ্য 
শক্তির মে দৃক টীকাকাঁর বলেন কর্তৃত। অর্থে প্ররুতি শক্তি 
এবং অকতত| শব্দের অর্থ নিবুর্ভিশক্ডি,_ এই ছুই শক্তি ভ্রিয়া-শক্তিকিই 
অবাস্তর যথ। :--ক্তৃতা প্রবৃত্তিশস্তি রক্ত! নিবুত্তি শক্তি্চ 
শক্তেরেবাবাস্তরভেদে |", 


বশর 
| 


এই শক্তিসমূৃহ যে 'মুলকাঁরণ হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে প্রতীয়মান 
হয়, যোগবাশিষ্ঠ ও উহার টীকাপাঠে তাহা*স্পষ্টতঃই বুঝ। যার যথ। £- 
শিবস্ানন্তরূপস্য শুদ্ধচিন্মাত্রতাত্মনঃ | 
এধাহি শক্তিরিতুাক্ত ্মান্তিননামনাগপি ॥ 


? 
১ 184 সরা 
১ 
4: 8 
রর ৬3 


[ ১৪২ ] 


অর্থাৎ চিন্নাত্রাত্ম অনস্তরূপ শিবের এই শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন | 
অথাৎ তাহার শক্তি হইলেও তাহ] হইতে উৎ ভিন্নবৎ প্রতীষমান হয়। 
'টাকাকার লিখিয়াছেন £-_মায়াহি স্বরূপতোহ্নন্তং শিব, গুণতঃ শক্তিতঃ 
কাধ্যত শ্চানস্ত্যং কুর্ববাণ1 তশ্যানন্তাং বদ্ধয্নতীব নতৃ বিহস্তীতি ভাবঃ। 
ননাগপিশ্বিকল্পনাদ্‌ ভিন্র। ন বস্ততঃ ইত্যথ:| অর্থাৎ শক্তি শক্কিমান্‌ 
হইতে বিকল্পন। দ্বারা ভিন্ন অথচ বস্তৃতঃ অভিন্ন । 

বৈষব দশনের ভেদাভেদ বাদের বীজ যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যার । যোগবাশিষ্টের মতে নভামত্রই শক্তি, সুতরাং পদার্থ ও 
শক্তি: দ্রব্য, গুণ, কর্ম, প্রভৃতিও শক্তি । কাজেই আকাশ দেশ কাল 
মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ক্রিয়াদি সকলেই শক্তি সংজ্ঞার অভিহিত | 

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাবাদবাদস্থাপনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শন শান্সের মহাবিশিষ্টত। | সেই বিশিষ্টতা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে । 
এস্থলে শঞ্িতত্ব সন্গদ্ধে আরও অভিনত সঙ্কলন করির। শক্তি তত্বের 
আলোচন। করাই প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় । সাৎখ্যদর্শনে লিখিত হইছে £-- 

শক্তত্তবান্ুস্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশহ । 

'অর্থাৎ্ শক্তির উদ্ভব ও তিরোভাব হইতে গাঁরে, কিন্তু উহার অত্যান্ত 
বিনাশের প্রমাণ নাই । যেমন কোন বর্ণ দ্বার! বস্্ের শুরুতার স্থানে অপর 
বর্ণের উৎপাদন কর। যাইতে পারে ; দগ্ধ করিয়। বীজের উৎপাদক শক্তি 
'তিরোহিত কর। যাইতে পারে কিন্ক উহাদের একেবারে বিলুপি অনস্থব | 
সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যকার উক্ত কুষ্ধের ভাষো লিখিয়াছেন £- 

“নতু শোক্লাঙ্কর-শক্তোরভাবেো। ভবতি । রজকব্য।পারৈধোগিসঙ্ল্পা- 
দিভিশ্চ রক্ত-পট ভূষ্টবীজয়োঃ পুন: শোক্লাঙ্কুর শক্ত্যাবিভাবাদিত্যর্থং। 

অর্ধাৎ বন্ধের শুরুতা ও বীজের অন্কুরোতৎ্পাদিক1 শক্তির অভাব হয় 
না। ,রজক ছার। বস্ত্র নৃতন রঙ তুলিয়া! ফেলা! যাইতে পারে, ঘোগীর 
সন্ধ্ল দ্বার ভ্রষ্ট বীজেও আবার অঙ্কুরুৎপাদিক1! শক্কি আসিতে পারে । 
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হতরাৎ পুতি বিনাশ লাই উহ্সুভু»্সুলাতনী,। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানও যেন এই খধি-বাকোর 'প্রতিব্বনি করির! অধুনা ০০096:৮%- 
ঠ02 0£ [71৮2155 এবৎ [০1815681005 01 ৮01: প্রভৃতি বিবিধ শক্তি- 
তত্বের আলে।চন করিতেছেন । স্থতরাং যাহ| নিত্য।, তাভ। যূল-কারণ 
হইতে অভিন্ন হ্ইয়াও প্থকৃরূপে প্রতীয়মান ভয় । এইরূপ পৃথক্‌ জ্ঞান 
নিত্য ও ক্রতিসিদ্ধ | 

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন কাযোর অনাগত অবস্থাই শক্তি £কাধ্য- 
শক্তিমত্বমেব উপাদানকারণত্ম্‌ স! শঞ্জিঃ কাধান্তানাগতাবস্থৈব |।” 

অর্থাৎ উৎপাদনকরণত্রই কাধাশক্তি। এই শক্ত কাধ্যের 
অনাগত অবস্থ।। শ্রীপাদ শঙ্করাচাষ্যের উক্তি ইতঃপূর্ব্েই উল্লিখিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ শক্তি কারণের আত্মন্ভূত| এবং কাব্য শক্তিরই 
আত্মভূতা । 

পাতঞ্জল দশনে কোথাও সামর্থ)াদে, কোথাও যোগ্যভার্ে,। কোথাও 
গুণ বা ধশ্মার্থে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে 'পাগয়। যায়। পুর্ব 
হমাংসাতেও সামর্থ্য ও অসামথ্য অর্থে শক্তি শবের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, 
দথা £--“তদ্শক্ভিশ্চানুরূপত্থাৎ।” 
অর্থাৎ অপ শব্দতঅনুরূপনিবন্ধন ব্যবহৃত হইয়। থাকে, উহ! অশক্তি 
, অথাৎ শাক্তর অল্পত। মাএ । নাধু শব্দ হইতে তদন্গুরূপ অপ শবের 
উৎপত্তি হয়» উচ্দারণের অশঞ্জিহ উহার হেতু । বাক্যপ্দীয় গ্রন্থকার 
ভত্হুরি লিখিকাছেন £-_ " 


চুর 
টি 


একদেব ঘদাম্নাতং ভিন্নং শক্তবাপাশ্রয়াৎ । 
অপৃথকৃত্বেহপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনৈব বর্ততে ॥ 
অর্থাৎ তিনি এক হইয্না শক্তির আশ্রয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন। 
শর্চি সমূহ হইতে তিনি অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ ভাবে বন্তমান থাকেন । 
শৃক্তি কারণের আত্মস্ৃতা, স্থৃতরাৎ শক্চি যূলকারণ হতে অভিন্ন, কিন্ত 


অভিন্রা হইলেও শক্তিমান হইতে শক্ষির পৃথক্‌ প্রতীতি৪ অপরিহ।ষঃ 
'তরাং ভিন্ন।। কিন্ত এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। 

গৌড়ীর বৈষ্ঞব দাশানক প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী থেকূপে এই অচিগ্্য 
ভেদবাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এই সকল উক্তি হইতে আমরা উহার 
আলোচনা-বার্তিক সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ীর দর্শন শান্সের জটিল 
সুক্ষ অথচ সারগর্ভ সনাতন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রর়াস পাউব । কিন্ত 
শৃক্তিতত্ব সম্বন্ধে তৎপুর্ধে ভূয়সী আলোচনার প্রয়োজন | 

প্রাচীন প্র।ভাকরগণের মতে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইরাছে, তন্মধো 
শক্তিও একতম যথা- ব্য, গুণ, কণ্ম, সমান্য, সমবায়, শি ও নিক্বোগ 
নব্য প্রাভীকরগণ ৪ শক্তি -পদার্থ স্বীকার করেন । ই'হারা ধীমাংসকবিশেষ । 
ইহাদের নতে ভ্রব গুগ, কন্ম, সামান্য, সমবাধ- শক্তি, সংখা। ও সাদৃশা 
এই অইবিধ পদাথ। নৈয়ায়িক ও বশেষিকগণ শল্জিকে ভিন্ন পাদাথ 
বলিরা স্বীকার করেন না। 

প্রাভাকারগণ বলেন, ঈশ্বরের অস্তিন্থ যেরূপ কাধ্য দ্বার। অনুমিত হন 
সেইরূপ অতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থের অস্তিত্ব ৪ কাধা দ্বারা অনুমিত 
হইন্ন। থাকে । তত্ব-চিস্তা মণি গ্রন্থের অন্মান-পরিশিষ্ট মতে ইহার 
অভিনত সক্বন্ধে যা লিখিত আছে তাহার মন্ত্র এই ঘে-গ্রণাদি পদাথে 
শক্তি পদার্থ থাকে বলির! ইস। দ্রব্য গুণ ব( কম্ম পদাথেরি অন্তুভূতি নতে 
শক্তিকে সামান্তাদির শরন্যুক্ুপও বল! যায় না। কারণ ইহ। সামান্তাদির 
যার নিতা ঝ| স্থির পদ নহে। 

“তথাহি ন তাবৎ জ্রব্যাত্মিক। শক্তিঃ গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ। অতএব ন 
গুণাত্সিক। কশ্মাত্সিক| বাঁ ন চ সামান্যাগ্ন্যতঘরূপা *  * নাতি- 
বিনাশিত্বাৎ__দ্িনকরী বশখ্যা। 

প্রভাকরগণ বলেন, যাহ। দ্বার! যকাধ্যসিদ্ধ হয় তাহাই তৎকার্ধয- 
'সাধিকা শক্তি।£ কাধ্য-সাধন-যোগ/ত।-কারণনিষ্ঠকাষে) পাদন- 


7. ১৪৫ ] 


ধশ্ম-বিশেষই-_-শক্তি। করতল ও অনল-সংঘোগে দাহক্রিয়! নিষ্পন্গ হয় 
কিস্তু ইহার মধ্যে কোন প্রতিবদ্ধক থাকিলে দাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ন|। 
প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আবার দাহক্রিয়! হয়। যাহার অভাবে 
কাব্যের অভাব হয়, তাহা! ভ্রব্ণার্দি পদার্থনি। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ 
ব/তিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থ ্বততন্ত্র। প্রাভাকরগণ বলেন-- , 

“তথাহি যাদৃশাদেব করতলানল-সংযোগাদ্দাহো জায়তে তাদৃশাদের 
সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো যদভাবাৎ কাধ্যাভাবস্তদ্বন্বা- 
বত্যুপেয়ং তেন বিনা তদভাবাৎ যত্তদঙ্ছভাবান্পপঞ্তে ব্যতিরেক মুখেন 
শক্তি-পিদ্ধিঃ--তত্ব-চি্তামণি -অন্রমান-পরিশিষ্ট | 

নব্য নৈয়ায়িকগণের মধো শ্রীমৎ উদয়নাচার্য; তত্কত ন্যায়-কুস্থমাঞ্চজলি 
গ্রন্থে এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় ততরুত তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের অন্ুমানপরিশিষ্টে 
প্রাভাকরগণের সংস্থাপিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে প্ররাস পাইয়াছেন। 
কিন্ত নৈয়ায়িকগণ শক্তিকে একবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই । 
স্ায়-কুন্থমাঞ্লি-কার বলেন “অথ শক্তি-নিষেধে কিং প্রমাণম? ন 
কিঞিৎ। তৎ কিমন্তেব? বাঢম্। নহি নো দর্শনে শক্তি-পদার্থ 
এব নাস্তি। কোইলৌ তহি? কারণত্বম্‌।” 

অথাৎ শক্তি-নিষেধের প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ নাই । তবেকি 
শক্তি-পদার্থ আছে? হা আছে। শক্তি পদার্থ নাই, আমাদের দর্শন 
একথ। বলেন ন1। 'তবে শক্তি পদার্থ কি? কারণব্বকেই আমরা শক্তি 
বৃলিয়। নিদ্দেশ করি । 

শিবাদিত্য তত্প্রণীত সপ্তপদার্থী গ্রন্থে ভ্রবচাদি পদার্থকেই 
শক্তির-স্বরূপ বলিয়! নির্দেশ করিয়ছেন যথা--“শক্তি প্রব1াদি-স্বরূপমেব ।” 

ফলতঃ শক্তি-পদাঞ্থ দার্শনিকগণকে এক প্রকারে ব। অন্য প্রকারে 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । এই জগৎ ব্যক্তাবস্থায় যেমুন শক্তির পরি- 
চায়ক, অব্যক্তাবস্থাতেও সেইরূপ শক্তির পরিচায়ক । যাহা হইতে এই 


৫ 
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“জগত স্থষ্ট হইঘ্নাছে, তিনি শক্তিনান্‌। এই জগৎ তাহারই শক্তির প্রকাশ- 
গাত্র। জাগতিক অনন্ত পরিবর্তভন-মালার নধ্যে শক্তি শাশ্বতী ও নিত্যা ৷ 
হা দর্শন-বিজ্ঞানের দিদ্ধান্ত-সম্মত। এক অণুতে অপর অণু সংযুক্ত 
ইয়া এই বিচিত্র ব্রঙ্গাণ্ড রচিত হইরুছে । এই সকল অণু-পরমাণু 
সংযোগের সময়ে যেমন পরিবন্তন-নিয়মের পরিচয় প্রদান করে, আকার 
বিষুক্ষির সময়েও সেই প্রকার পরিবর্তনের অপরিহাধ্য নিয়মে 
পরমাণুর গতি সাধিত হর। কিন্ক এই পরিবত্তন-সাবিক। শক্তি নিত ও 
শাশ্বতী । এই শক্তির সহিত শক্তিমানের বদ্ধ কিরূপ, গৌড়ীয় টৈষণব- 
দর্শনে তাঁভ। স্ুস্পষ্টরূদে সপ্রমাণ হইয়াছে । অ+মর। শক্ষি-তত্ব সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ অলোচন। করিয়া অবশেষে গৌড়ীয় র্শনের শক্তিবাদের 
'আলোচন। করিতে প্রগ়্াস পাইব | 
বৈষবদশনে মায়া শ্রীভগব্।নের বৃহ্রঙ্গ। শক্তি বলির। বর্ণিত) 
হইরাছেন। ঘাধা স্বদ্ধে অতঃপরে সবিস্তার আলোচনা কর বাইবে। 
সাত্থ্যদর্শনকার মায়ার নী প্রতি পর উল্লেখ করিয়াছেন প্রকৃতি 
গদটীও প্রাচীন ও বৈদিক। “প্র” উদনরবিশিষ্ট “কু” ধাতুর পরে “জিন্‌” 
প্রত্যয়ে পপ্রঞ্ীতি” পদ সিদ্ধ হয় । ইহার অর্থ এই যে, যদ্ধার! যাহা 
হইতে বা যাহাতে কোন কিছু ক্ষত হয় ব। যাহ! প্রকুষ্টন্পে কোন কাধ্য 
করার ভাববিশিষ্ট, তাহাই প্রকতি 
বেজ্ঞানভিঙ্ষু বলেন সাক্ষীৎ ব। পরম্পরাভাবে প্রক্কাতিই দর্বপ্রকার 
পরিণামের সাপিকা। অতি বলেন :-- 
অজামেক্গাং লেঃহিত হত-শুক-কৃষ্ণাং 
বহ্বাঃ প্রজাঃ তজমান।ৎ স্পাঃ | 
অ.ভ। হোকে। জুবমাণে। ন শেতে 
জহুীত্যেনং ছুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর-মন্ত্রমূ। 
ইহার জন্ম নাই, ইনি অ্া, উৎপাদন-বিনশ-রহিতা, সুতরাং নিত্য! ॥ 
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তিনি এক! অর্থাৎ সঞ্জাতীয়দ্বিতীয়রহিতা। পরদাণুর অনস্তত্ব প্রকৃতিরই* 
বিকৃতি--প্রকৃতিরই সংক্ষোভ | পাশ্চাত্য পণ্ডিত হাঁরবার্ট ম্পেন্সারের 
ভাষায় এই “এক।” পদের ব্যাথায় “হোঁঘোজেনেটা” শব্দটা পরিগৃহীত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে “এক।” পদের অর্থ স্পষ্ট্ূপে প্রকাশ 
পায় না। ইনি লোহিত-শুক্রকুষ্জ। অর্থাৎ র্জঃসত্বতদো গুণস্বরূপা | 
লোহিত শব্দটা রজগ্ুণের প্রকাশক, শুরু শব্দটা সন্বগ্তণের প্রকাশক, 
কৃষ্ণ শব্ধ তমো গুণের নির্ণামক | ইনি গহৎ তত্ব হইতে স্থল পর্য্যন্ত বহু 
প্রকার এই বৈচিত্র্যময় জগর্জেঁর সৃষ্টিকারিণী। র/জোগরণ দ্বারা ইনি বিশ্ব- 
স্থষ্টি করেন। চণ্ডীতে লিখিত আছে 
প্রকৃতিস্বঞ্চ সর্ধশ্ ঠামদি | 

অর্থাৎ “হে মায়া-দেবি, আপনি ত্রিগুণ-বিভাবিনী এবং সকলের 
প্রকৃতি |” শক্তি, তমঃ, অজী প্রধান, অব্যক্ত মারা অবি্য। প্রভৃতি অর্থে 
প্রক্কতি শব্দের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পাণিনি সুত্রেও আমরা প্রকৃতি 

শব দেখিতে পাই যথ| :--ছ্গনি কর্তঃ প্ররুতিঃ।--১1৪1৩০ 

অর্ধাৎ জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হ্য়। 
পাণিনি স্তরের ভাস্তকার ভগবান্‌ পতগ্লি বলিয়াছেন, প্ররুতি শব্দ হারা ' 
এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য কর! হইরাছে। পরবর্তী বুত্তিকার 
জয়াদিত্য, টীকাকার কৈয়ট, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি সকলেই এই মতের 
সনর্থক। 

বিজ্ঞ।নভিক্ষ স্বপ্রণীত যোগবান্তিক গ্রন্থেলিথির[ছেন,-- প্রধান, প্রকৃতি 
ও পরমাণু ইহার! সমানার্থক । 

যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, নীমরূপ-বিনিন্যুক্ত জগৎ যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্র্কতি, কেহ মায়া কেহ ব। অণু বলিয়া 
নিদ্দেশ করেন। 

সাংখ। দর্শনের তৃতীয় সুত্রের ব্যাখ্যায় বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন £--. 
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পপ্রকরোতীতি প্ররুতিঃ প্রধানং--সত্বরজস্থনলাং সাম্যাবসথা রি 
অর্থাৎ যিনি প্রকষ্টরূপে কার্য করেন, তিনিই প্রকুত্তি॥ ইহীর অপর 
পর্যায় প্রধান, স্ত্রজন্তমণ্ডণের, সম্যাবস্থাই, প্রকৃতি নামে আভিতরিু 
ইনি আরও বলেন, ইনিই বিশ্বকাধ্য-সংজ্ঘাতের মূল, টা ০5৬৬ 
নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই পুক্রতি আীভগুবুবেরইস্শুত্তি 
শক্তি তাহারই স্বরূপা, সুতরাং তাহা হ তে অভিন্ন লা | 
দর্শন ইহার ভিন্ন ভাবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি বদি ্্ 
নিরপেক্ষা শ্বতন্ত। হরেন, তবে তীহার বেদ-$বাধিত স্থির মত 
থাকে না। বেদের প্রমাণে ঈক্ষণপুর্বিক। স্থষ্টির উদ্নেখ দেখিতে পাওয়' 
যার। শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে যে প্রকৃতির কথা আছে, যাহা সাংখ্যদ্শনে 
শ্রোত প্রমাণ বলিয়া সমাদূত হ্ইরাছে, সে মন্ত্রের প্রতিপাগ্ঠ। প্রকৃতি 
ভগবৎশক্কি ; ; সেই শক্তি শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপা* অথচ ভিঙ্নবৎ 'প্রতীষব- 

মানা। এইবপ প্রতীতি ভগবৎশক্তির অতিস্ত্যত্থেরই প্রমাণরূপিণী ৷ 
শ্রীমন্ভাগবতের বহু স্থলেই প্রকুতিকে্ভগুবুৎশুক্কি বলির নিদ্দে+ 
কী হইনাছে। তিব্র প্রকৃতির, তত্র, সৃত, নাই | প্ররুত কথ! এই বে, 
চি দ্র এই বিশ্ব-রচন। হইতেছে তাহা হা চিন শক্তি ভিল্ন জড-শঞ্জি 
হইতে পারে না। স্থির প্রতি পদার্থে আমর। জ্ঞানের পাচ প্রাপ্ত 

হই। স্রতরাং প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি । 

শ্বেতাশ্বতর উপ উঠ উপদেশ অন্ছনারে জ!না যাহ গরঘাত্মার 
আত্মভূত।, গরগাজ্ব। তই টি ভূত। তত গ্তণময়ী ৬ এই জগৎ 
প্রপঞ্ষের নিরান ! ফলতঃ সমগ্র বিশ্ব-ত্রগ্গাণ্ড ভগব২শক্ডির পরিচারক, 
র রি) ভগাতর এক [44 














ভগবত্শক্তি বি তু “ত নহে। 
ভগবদ্দিশ্বাসী আধ্যগণ এইবপেই জগহং-তত্ব বিনিণয় করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার: এইরুপেই জগৎ-তত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদে সর্বত্রই ব্রহ্ম-শক্তি" 
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স্বীকৃত ' হইয়াছে বুকে » শক্তিহীন, _বলিয়! মনে করিলে, . জুগুই 
ফাধ্যের সহিত হিত ভাহার, সামৃরনরঙ্গুপু যু নু যারাবাদীর! কেবল 
জানবেহরি ব্র্ধ বলিয়। নির্দেশ করেন, কেবল এই জ্ঞানই তাহাদের 
“একমেবাদিতীয়ম্”, কেবল চিন্সাত্রই তাহাদের একমাত্র শ্বীকাধ্য । এই 
এবুশ্ল বিশ্বপ্রপৃঞ্, কেবল মুয়ায় ছলন'. একুবুলু,যুয়ুরুই.খেল1।*এইরূপে 
এই বিশ্বের অস্তিত্ব উড়াইয় দিয়! কেবল জ্ঞানমাত্রের প্রতিষ্টাই মায়া- 
বাদীদের দার্শনিক মীম।ংস!র চুড়ন্ত সিদ্ধান্ত । কিন্তু তা শ্রুতি- 
সিদ্ধ নহে। ভগবান্ধ পদ রামান্থজ তদীয় ভাস্তে উর বিশিষ্টকষপে 
খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলবৎ শ্ৌত প্রমাণ ও যুক্তিবলে মায়াবাদীদের 
এই সিদ্ধান্তের মূলদেশে কুঠারাধাত করিয়াছেন । | 
দায়াবাদীর| ঘে সকল ঘুক্তিতর্কের বুল জগৎকে ম্থ্যা বপিয়। প্রতি- 
গন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে একেবারেই 
অভিন্ন বলিয়। প্রতিপাদন করার জন্ নান!প্রকার মুক্তিতর্কের অবতারণ 
করিরাছেন এবং মেই নকল তকযুক্তি শ্রোতঘুল বলির! ব্যাখা । করার জন্য 
অভির মুখ্যা্থ বিনষ্ট করিয়। অর্থ-বিড়ম্ঘন। করিয়াছেন, শ্রীভ নম ধর 
ভান্য এবং আমাদের সম্প্রদায়ের দর্বনংবাদিনী, ষটসন্দভ ও শ্ীদীি রন 
ভাস্য গ্রন্থ পাঠ করিলে দারাবাদীদের শ্রভি-ব্যাখ্যার অসার! ও 
অধৌক্ভিকত্র। পাঠকগণের জ্ঞাননেত্রে সহসাই সমৃপস্থিভ হইতে পারে । 
তষ্ণব-দার্শনিকগণ শ্রুতির শ্বারস্য রক্ষা করিধ। থে দার্শনিক অভিমত 
সণস্থাপন করিয়াছেন; ব্রঙ্গতব্ব, পরঙ্গীত্-ভত্ব ও ভগবত্তত্ের যে সুক্ষ 
বিচার করিয়াছেন, জীব-তন্ব ও জীবের সহিভ শ্রীভগবানের বে স্ব্বন্ধ 
'বৃন্ণি্ করছেন, তাহ পাঠ করিলে তাহাদের বিচার-বুদ্ধিব প্রথরতা, 
সুক্মত।, আৌতবাকে।র সামগ্রস্য-রক্ষণে অছ্ুত,দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যার 
এবং সর্ধবোপরি ভগবত্-তত্বনির্ণয়ে ভাহাদের অপূর্ব ভক্তিময়ী প্রতিভার 


গুভাব ও বৈভব অনুভব করিয়। বিশ্মিত হইতে হয়| 
উ 
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শ্বীভগবান্‌ যে অনন্ত শক্তির আধার, এবং সেই সকল শক্তি অনস্ত 
হইয়াও যে এক এবং এক মুল তত্ব হইত প্রকৃতপক্ষে এ টিন 
অভিন্ন হইক্লা€ যে নিত্য ভাবে ভিন্নবঙ গুতীয়মানাতবৈষ্ধ দার্শনিকগণ 
এই সকলু বিষর যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন টান আমর, 
ক্রমশঃ তাহা গ্রক।শ করিতে প্রয়াস গাইব । 

শক্তি বুঝিতে হইলে কর্ম বুঝিতে হয়। কম্মে শক্তি প্রকাশ গায়। 
ক ধাতুর উত্তর মনিন্‌ প্রত্/য়ে কম্মপদ উৎপন্ন হঘ্ন। বাহ কত হর তাহ। 
কন্ম। কিন্তু কখ্বশব্দের অপর অর্থ ক্রিয়া। কম্মই হ্টি প্রভৃতির হেত 
ইহাই বেদাণি সকল শান্ষের সিদ্ধান্ত। নাংখাবর্শনকার বলেন, অনাদি 
আকর্ষণই জগ কষ্টির হেতু । ( কম্মাকষ্টেবানাদিভ:1--সা: দ্র এ৬১) 
বৈশেধষিক দর্শনে কন্দের পাচ প্রকার নিদিষ্ট হইয়াছে । যথ -উহ- 
ক্ষেপণ» অবক্ষেপণত আকুগ্চন, এসারণ ও গমন | জড় এগভে শব্ষিত 
প্রকাশ এই পাঁচপ্রকীর কন্মে দেখিতে পাওয়। যায়। বৈশেবিক দশশশনে 
কম্ম সম্বন্ধে থে সকগ আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল কন্ম প্রাক তক 
শক্তিরই পরিচ।রক। বলা বাহুল্য ঘে, প্রাকৃতিক শক্তি অপ্রারৃত 
ভগবৎশক্তির বহিবিকাশ। বাহ প্ররাতিও পরমেশ্বরেরই শি, বাহ 
প্রকৃতি৪ তাহারই নিয়মের পরিচ্ প্রদান করে। আকবণ বিপ্রকর্মণের 
মধ্যে বে গ্রহণ ও ত্যাগের করিনা সতত পরিদুষ্ট হু, তাহতে জঞানমকী 
শক্তির পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। ভৌতিক পদাথের মধ্যে জ্ঞানের 
প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত । 

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন এই বিশ্ব্গৎ্ সগন্পমূলক ৷ এই প্রাকৃত 
জগতে যে শক্তি আমাদের মানসনোত্রের সম্সিকট অভিবাক্ত হয়, তাহা 
অমূলক নহে, অসংও নহে 1" মায়াবাদ লেই শক্তিকে উড়্াইর। দিবার জঙ্ত 
যত, প্রর়াসই করুন না কেন, শক্তি শ্রীভগবানের বা ত্রন্দের স্বরূপত্ভৃতা, 
উহা অনীক নহে, যাঁয়ার খেলাও নহে! 
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শক্তি, শক্তিমান্‌ হইতে বস্ততঃ ভিন্ন নহে ন। এক এ্রঈশক্তি জগত 
নানারূপে প্রকটিত হরেন ইহাই বেদবেদান্তের উপদেশ। খগকোদ 
সংহিতা বলেম-ঃ-_অগ্রে যত্তেদিবিব্চঃ পৃথিব্যাং যদৌষধীপ্স্কাযজত্র । 

যেনাস্তরিক্ষ মুর্ব্যাত তন্তত্যেঃ সভানরর্ণোবোনৃচক্ষাঃ। খগৃ৯২।২ 

অর্থাৎ হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, অগ্নি তোমারই জ্যোতিঃ, 
তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহ-পাকাদি-ক্রিয়/-নিষ্পাদকরূপে যে তেজ 
বিদ্যমান, তাহা! তোমারই তেজ, ওষধিসমূতে যে “সোমাখ।” তেজ, জলে 
“উর্বব” নামে যে তেজ, তাহাও ভোনার্ই তেল । বায়ুরূপে তেজদ্বার, 
তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়! আভ।” এই আরতি বৈদিক একেশ্বর- 
বাদেরই প্রমাণ 

ইহাতে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হঈতেছে সক প্রমেস্খার্র শুভিই কোথাও 
অগ্রি, কোথাও, বায়ু, কোথাও আনত: কে. [খাও ইতযাটিবিবিদ- 
রূপে. প্রকাশ পাইরা, খুকেন । বিজ্ঞানশান্্ শক্তি-রূপান্তর-প্রক্রিঘ। 
(1280800 '80961011 01 12087) বলিরা একই শক্তির বে বিভিন্নরূপের 
ব্যাখ্য। করেন, বেদে তাহারও মুল-মন্ত্ দেখিতে পাওয়। ধার । 

খগবেদ সংহিতা-পাঠে আরও জানা যায় মরু বৈছ্যাতাগ্রির আশ্রয় । 
এই মরুৎই বিশ্বের আকর্ষণীয় শক্তি। 

“অুগ্রিশিছে। মরুতে। বিশ্বকৃষ্টয়ঃ” খকু সং৩২৬, ২৫। 

“অগ্সগ্নে সধিষ্টর সৌধধীরনুরুধ্যবে, গভসঞ্জায়সে পুনঃ 1৮ খাক্‌ সং ৬3৩০ 

অর্থাৎ হে আগ্নে, থে তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি শুধধি সকলের 
উৎপাদনপুর্ধবক উহাদের গর্তে প্রবিষ্ণ হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার 
উহাদের অপত্যরূপে গ্রাছুভূতি হও ।” 

বেদের এই সকল উক্তি কেবল শক্তির অনন্ত লীলারই অতি সুস্পষ্ট 
উদ্দাহরণ। শ্রীভগবান্ই বিশ্ব-শত্তির মূলাধার। ভগবত্শপ্তির দ্বিবিব 
অবস্থা--পারমথিক ও ব্যাবহারিক। ব্যাবহাস্কিক জগতে শক্তিলীল! 
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বুঝাইবার জন্য খবিগণ ইহীকে ব্রিগুণমরী বলিয়া বণিত করিয়াছেন । 
এই অবস্থা অন্তর্বহ্ভীবে বিদ্যমান ৷ ইহ। কাধ্যকারণাত্সিকা । অব্যক্ত 
অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, আবার ব্যক্তাবস্থায় গমন)--ইহাই 
ব্যাবহারিক জগতে শজ্জিলীলার এক বিশিষ্ট বিচিত্রত1। কিন্তু এই 
ব্যাবহারিক শক্তি পারমর্থিক শক্তি হইভেই প্রবাহিতা। পারমাধিক 
ভাগবতী শক্তিই ইহার মূল প্রশ্রবণ। উহা! বিশুদ্ধ সত্ব হইতে প্রবাহিতা 
হইয়! প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হন । ইহ! সকলেরই স্ুবিদিত যে পরিণাম-ভাবের 
গতি উভয়তে। বাহিনী । ইহার একটি গতি বহিমুখী অপরটি অস্তমুধী, 
একটী পরাচীনা, অপরটী প্রতীচীন।, একটী কেন্দ্রাতিগা, অপরটা 
কেন্দ্রীভিগামিনী । পরিণাম-ভ।ব, যখন বহিমু্খ হয়, তখনই স্গ্টির 
আর্ভ্ত। শক্তির এই ভাবের নামই বেদে “কম্ম” বলির! অভিহিত 
হইয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি বিশরিণাম, অপক্ষর ও বিনাশ, 
শক্তি বা কম্মেরই পরিচায়ক | 
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বলেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই--মূলশক্তি 

এই বিশ্বগতে শক্তির যত কিছু লীল। প্রতাক্ষ হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
গণ, সেই সকল শক্তিকে যে ঘে নামেই অভিহিত করুন না কেন» 
হাদের মুলশক্তিশ্পভগবান্র ইচ্ছ।শক্তি। উহ! কোথাও সংকল্প, 
কোথাও বা! ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত! হইয়াছেন। খগ্েদ বলেন, 
পরমেশ্বর শ্বীয় মায়।শক্তি-প্রভাব দ্বার আকাঁশাদি বহুবিধ বূপবিশিষ্ট হইয়া 
বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, স্থৃতরাং ইহাতে স্পষ্টতই অনুমিত হর 
এই 1ব্শ্বগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপ। ' শ্রীচরিতাম্বত ও বলেন £-- 

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান । 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥ 

ইচ্ছা-শপ্জি-প্রধান রুষ্ণ-ইচ্ছা, সর্ব্কর্তা । 
রী জ্ঞানশক্ি-প্রধান বাস্ছষেব, চিভাধিষ্টাত। ॥ 


£ 
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ইচ্ছ। জ্ঞান ক্রিয়া বিন। ন। হয় স্বজন । 
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥ 
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ণ বলরাম । 
প্রাকৃত।প্রাকৃত স্ষ্টি করেন নিম্মাণ ॥ 
'অহঞ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
গোলোক বৈকুগ্ স্জে চিচ্ছস্তি দ্বারায় ॥ 
বছ্যপি অস্থজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস। 
তথাপি সঙ্কধণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ 
মায়াদারে স্থজেন তিহে। ত্রহ্গাত্ডের গণ । 
জড়রূপ! প্রকৃতি নহে ব্রহ্গাগ-কারণ ॥ 
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে । 
তাহাভ সঙ্কধণ করেন শক্তি-আধানে । 
ঈশ্বরের শক্ত্যে স্থষ্টি করয়ে প্রকৃতি ॥ 
লৌহ্‌ যেন আগ্রশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥ . 
সুতরাং শত্তি ও শক্তিমান্‌ অভেদ হইয়াও বে নিত্য ভিন্ন প্রতীয়মান 
হইয়া থাকেন, ইহ প্রকৃতপক্ষেই বৈদিক দিদ্ধান্ত। অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
বৈদিক মন্ত্রের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবলাদ্বেতবাদ শ্রুতি-সম্মত নুহ । 
মায়াবাদীরা ব। কেবলাদ্বৈভবাদীর। সম্গ্র ভ্রতির স্থসামঞ্জশ্ত করিতে 
পাবেন নাই। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের বুদ্ধি-প্রতিভ। অতীব 
গৌরবজনক । শ্্ীরামান্থজাচাখা ঘে পরিণীম-বাদ প্রচার কারয়া গিয়াছেন, 
তাহ। বৈদিক সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত | ভগবানের মায়া-শক্তি-বিকারে 
এই জগতের ক্ৃষ্টি। বেদ বলেন, এই বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগ্অবস্থাতে 
জগদীশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার বাসন। *উৎপন্ন হয়। প্রলয়কালে 
জীব সকলের 'বাসনাবাসিত অস্তঃকরণ সকল মায়! ব! প্রকৃতিতে বিলীন 
হুইয়৷ থাকে । প্রাণীদিগের অতীত ক্স অন্তঃকরণ-সংলগ্ন কর্-সংস্কার 
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উস 


৪ 
সমৃহই ভাবী প্রপঞ্চের বীজ-্বরূপ । এই সকল কন্ম ঘগন কলনোন্মুখ হয়, 
তাহা হইতে সর্ববকশ্ম-ফল প্রদ কর্ধমাধ্যক্ষ জ্রগদীশ্বরের মনে তখনই জগব্থষ্টি 
করিবার ইচ্ছ। হয়। কল্লান্ত্ররে জীবগণের গত কাবা বর্তনান স্ষ্টির কারণ । 

খগ্েদ-সংহিতাম স্থানে স্থানে ই্কার মূলঙ্ত্র দেখিতে পাওয়! বার তদ্বথা,- 
কামন্তগ্রে সবর্ভতাধি মনসো রেতঃ প্রথম বথাসীৎ। 
সতে। বন্ধুমসতী জীববিন্দম হৃদি প্রতীষা কবয়ে! মনীষ। ॥ খক্‌ সং ৮1১২৯1৪ 

বেদ-সংহিভা সমূহে জগৎ ষ্টির এইরূপ নানাবিধ অভিমত আছে । 

পরবন্ভী পুরাণ সমূত্রে মধ্যে শীমদ্ভাগবত সম্পুর্কূপে বেদ-বেলাজের 
অন্পরণে বিরচিত, তাহাতে এইরূপ উপদেশ লিটিবন্ধ আছে। 
এতদ্ার। আমরা এই পিদ্ধা9 দুঢ করিডেছি ঘে ভগবানের কাম বা 
ইচ্চাশক্তি হইন্ডে এই জগত প্রক্ত হউফাতচ্চ । 

আধুনিক পাশ্চাতা বিজ্ঞানবিদ পিতগণের ঘপ্যে পক কেহ এইরূপ 
মতের পোষ | তাহাদের হবো আমরা এন্তলে এ, আর, ওরালেস্‌ 
সাহেবের নান উল্লেখ করিতে পারি । ইহার বচিত 'প্রাক্ষতিক নির্বাচন 
গ্রন্থে (বৈহঠতা] 8818061070) একস্থানে বৈদিক দন্ধের অভর্কিত প্রতিধ্বনি 
দেখিতে পা । এস্কলে উহার ভাবান্ধবাদ প্রদত্ত হইল | 

“আমর। শক্তির যখন অন্য “কান মূল কারণ দাশিতে পারি না, খল 
সকল এক্তিই ইচ্ছাশক্তি-প্রন্থুত | আ।নর। এই কগতে দুই 'প্রকর শক্কি 
দেখিহৃত পাই । এক প্রকার যথা -আকধণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রকর্ধণ, 
তাপ ও তড়িৎ প্রভৃতি; আর এক প্রকার শক্তি__আমাদের অন্তনিহিত 
ইচ্ছাশক্তি । এই ছুই শ্রেণীর শক্তির মধ্যে কোন শক্তির ম্ল কারণ 
সম্বন্ধে আমাদের বিশেব কোন জ্ঞান নাই । আনর। এ বিষয়ে যতটুকু 
চিন্ব'। করিয়াছি তাহাতে "আঘাদের বোধ হইরাছে থে সকল শক্তিই 

. উচ্চতর কৌন পুরুষের ইচ্ছাশক্তি-প্রস্থত | ইচ্ছাশক্কি 'সকল শক্তিই 

আত্মাবন্তা । ওয়ালেদুদর শেষ কগঞ্'এই ই 


্ 
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ওয়ালেস্‌ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞনিক প্ডিত । আছাদের বের-বেদাস্ত তাহার 
অবীত না হইলে, ভিনি বেদের দিদ্ধান্থ আপন প্রাণে পুঝিয়াছেন 
বলিয়া বোঁধ হয়| তিনি স্পষ্টতঃই বলেন, “বিশ্বগগ্জ যে কেবল এক 

পুরুব-প্রধানের ইচ্ছাধীন, তাহা নহে । পরস্ত ইহ! প্ররুতপাক্ষ তাহীরই 
ইচ্ছা-্বরপ। ঈশ্বারের ইচ্ডায় ভাহারই অগ্র। প্রকুতি হইছে এই বিশ্ব 


কু হয় বেদ বেদাচ্ছের এই সিদ্ধ । জগত্টাই ঈশ্বর ইচ্ছ। উহা বুঝা কঠিন । 
জড় পার্থ ষে শক্তি-কেন্ছ্র-নমূত টি উদ্ভত বস্কোভিকের এই । 097016৪ 
0£ [70109 ব| শর্তি-জেন্দু কি তাহ! সবু। বু ঝি উঠিতে ত পাঞ্জি 


প্রাকৃতিক শক্তি তগ্ব নুহ নন হই ভর ভিন্ন নুতে। [১2116 ব। জড়পার্থও 
শক্তি হইভে ভিন্ন পদাঞ নে । টা ব্যতীত 216৪৮ বা জড় পদার্থের 
অন্তিত্ব উপলদ্ধি চয় না, এই শক্তি মাত্রই এক ইচ্ছাশক্তিমৰ পুরুধ প্রধান 
হইতে উদ্ভৃত। স্তভতহ শক্তি ও শজিদান্‌ অণ্ডন্ন হইয়াও ভিন্ন্পে 
নিত্য প্রতীর-দান। এজ বে ভেলভির-বাদ, ইছার নবিশেন ও 
সবিস্তার স্ুক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনার জান। 
যাইতে পারে । 

আমরা টবদিক গ্রন্থের আশুলাচনার় ঘৃতই অগ্রনন ইইতেছি, তত 
বুঝিতে পারিতেছি, বৈষ্ণবপন্ম সম্পূর্ণ বেদমূলক, বৈষ্ণব দর্শন শাস্্ বৈদিক 
সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত: এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞান, যে সকল ত্য 
জগতে প্রচার করিতেছেন দে সমন্তই ন্যনাধিক পরিমাণে বেদমূলক | 
জগতের যে সকল শক্তর কাখা পরিলক্ষিত হয় "সেই সকল শক্তির মূল 
প্রতরবণ-_স্বয়ং সর্ধবশক্িধর শ্রীভগবান্‌। তিনিই অনন্ত শক্তির আধার 
এই জগৎ অহনিশ কেবল শক্তির নিয়মেণপরিবন্তিত ও বৈবহিত হইতেছে 


1, 
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এবং একই এশ্বরী শক্তি নানারূপে এই বিশ্বজগতে প্রকাশ পাইতেছেন। 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বূপাস্তর-বাাপারই বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার 
বিষয় । আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছেন, আলোক তাপ, তড়িৎ 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ৷ শক্তির একত্ব বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত 
সিদ্ধান্ত'। আবার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশও সেইবপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্ত- 
সম্মত । যে শক্তি ভাপরূপে প্রকাশ পায়, উহাই আবার পরিণাম ও অবস্থা 
বিশেষে আলোকরূপে প্রতিভাত হইর। থাকে । এক্ভির অন্যান্য প্রকাশ 
সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্যারেডে প্রভৃতি 
পগ্ডিতগণ জাগতিক শক্তি সঙ্গদ্ধে এইরূপ বাখ।! করিয়া গির়াছেন । ব্রিটিশ 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্কি-রূপান্তর-ব্যাপারকে (0:21051011009,5102 
01 1208120 ) নামে অভিহিত কর। বাইতে পারে । 

বিলাতী ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রোভ্‌ এই তত্ব সম্বন্ধে বুল আলোচন। করির। 
গিয়াছেন। যদিও এস্তলে জড়ীর শক্তিতত্ স্দ্ধে আমাদের সবিশেষ 
কোন আলোচনা! করিবার ইচ্ছা নাইঃ তথাপি শক্তিতত্ব বলিতে 
»ইলে জড়ীয় শক্তি এবং অজড় চিচ্ছক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আলোচন। 
কর। প্রয়োজনীয় । এই নিমি আমর! দেখাইব যে সংহবল্লাত্মিক! ইচ্ছ।- 

হইতে জড়জগতের যাবতীয় শক্তি প্রশ্তভ হইয়াছে । দেবী মাহাহ্থায 
চণ্ডীতে লিখিত আছে ₹-টিসবং বিশ্ব প্রস্থয়তে” অর্থাৎ সেই মহামায়! 
শন্তি হইতে এই বিশ্ব্রগৎ প্রন হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্বাট 
স্পেন্সারও ধেন ঠিক এই মহ্বাকোর প্রতিধ্বনি করিয়! বলিয়াছেন »_ 
01865 18 ৩, 10)36911088 10/36 1000) 1))01) (61018 0101 56198 
15 ৪%০1%৪৭, 

হার্বাট স্পন্সর কণ্ননও চগ্তী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা তাহ। 
আমরা জানি না, সম্ভবতঃ করেন নাই। কিন্তু চিন্তাশীল মনীষা সম্পন্ন 
বাঁকিগণের সাধনালন্ধ মহাসত্যের ভাব ও ভাষা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। 
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শক্কিতত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভার-* 
তীর বেদ বেদীস্ত, অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচন। কর! 
কর্তব্য। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ীতে শক্তিতত্ব সন্বন্ধে যে সুক্ম আলোচন! 
দৃষ্ট হর, তাহা! একদিকে যেমন দার্শনিক, অপর দিকে তেমনি আবার 
উচ্চতম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত । ূ 

আ'মরা! জড়ীয় শক্তির আলোচনায় যেমন একই শক্তির অনন্ত বূপাস্তর 
দেখিতে পাই, চিন্ময়ী শক্তিবর্গের মধ্যেও তেমনি এক ভাগবতী শক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বূপ ও প্রকাশ পুরাণাদি পাঠে জান! যায়। কালী, ছুর্গা, 
গৌরী, ত্রান্মী, রৌন্রী, নারায়ণী, নারসিংহী প্রস্ততি শক্তির কথ। পুরাণে 
বণিত আছে । রজন্তমময় জগতের পাপ-তাপ-দৈত্য ও দানব সংহারের 
জন্য রজন্তমময়ী শক্তির বিকাশ অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । এইজন্যই মাতৃরূপিণী 
মহাশক্ত সময়ে সময়ে এই জগতে রণরঙ্গের কুদ্রতালে নাচিয়া নাচিনন! 
ভীম! ভৈরবীরূপে অথব৷ রণচস্তীরূপে আবিভূ্তা। হইয়! থাকেন । আবার 
চান্দের ধামাখ! কিরণ-জালে, স্থগন্ধি কুন্মমের কোমল হাসিমাখ। শুন 
কাস্তে অথব। শিশুর সরলভাময়ী মুখচ্ছবির মৃদুল হাস্তে আমরা থে 
আহ্লাদিনী শক্তির স্থধামধুর কিরণচ্ছট। দেখিতে পাই, তাহাও সেই 
শক্তিমানের শক্তি-বিলীসেরই লীলাবিলাস। 

ইহার পূর্ণ বিকাশ--হ্বীদিনীর সার, প্রেমের সার,মহাভাব-গঠিত-তন্থ 
শ্রীরাধিকায়। সৃতরাং শ্রাভগবানের একই চিন্মপ়ী শক্তির এইবপ 
ভিন্ন (ন্ন প্রকাশ, ধর্শন-বিজ্ঞান-সন্মৃত। বৈষ্ণবগণ এই আহ্লাদিণী 
শক্তির উপাসক। স্থৃতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ অসমীচীন। আমর। 
সকলেই শক্তির উপাসক। হ্লাদ্িনী শক্তির চরম-সার শ্রীরাধার এবং 
তৎসধীগণের শ্রচরণাশ্রর ভিন্ন আমাদের ভগব-্প্রাপ্তির আর অন্য উপায 
নাই। শক্তিবাদ যে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের অতি প্রধানতম অঙ্গ, এই 
সকল কারণে তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ধ হইতেছে । 
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বৈষব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বনিমহো দয় ভ্রীত্রীগৌর-শশীর 
বৈদান্তিক উপদেশের সার মন্্র গ্রহণ করির়। এবং ভাহাতে প্রাচীন তৈষব- 
গণের অভিমত সংযোজন করিঘ্প। তদীয় ল এবং সর্ববসংবাদিনী 
গ্রন্থে থে সকল দার্শনিক তন্বের আলোচন। করিয়াছেন, তন্মধ্যে শক্তিবাদ 
“বিশেষ উল্লেখকোগ্য । শ্রীভগবান্‌ বে নিখিলশক্জিবর্মের একমাত্র আধার 
ও আশ্রর এবং সেই নকল শক্তি শাহ হইতে ভিন্নবৎ প্রভীরমান হইলেও 
(যম টা ভাহা তিনি অভি উন্তমরূপেই সপ্রনাণ করিরাছেন । 
ক্িতত্বের আলোচন। করিতে আরস্ত করিয়। বৈষব দার্শনিকগণ 
রা শক্তিতত্বেরই সবিশেষে উল্লেখ করিয়'ছেন । ভগবান্‌ শ্রীরামা- 
জ -তদীয় ভাষ্য চারে “বিষ্-শক্তি পরা প্রোক্তা, ক্ষেব্রজ্ঞাখ্য। 
তথাপর। ” প্রভৃতি বচনগুলি উদ্ধত করিয়াছেন। আমরা অতঃপরে 
পুরাণীয় সি উদ্দেগ করির| উহীদের অলে!চনা করিব। এস্থলে 
কেবল ইহাই বলির়। রাখি থে গ্রবিষণপুরাণীয় শ্লোক গুলি অবৈদিক নহে । 
পগ্ধৰ সহিতায় লিশিত আছে 2 

সপ্তার্দগভভা ভুবনলা রেদভা। 
বিষ্বেস্তিষ্স্তি গ্রদিশ। বিবম্মণি 1 ২২১।১৬৪। 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মহদাদি সপ্ুপ্রকত-বিকৃতি, অর্ধাংশ 
( প্রকৃত্যংশ ) দ্বার। বিশ্বজগৎ প্রসব করেন। রর আরও বুঝ। যায় 
নে মতালাদি সপ্ততত্‌ বিশ্ব প্রপঞ্চের আন্তর ও বাস্থ এই উভয়বিধ পদার্থের 
রেত-্বরূপ বীঁজ ব| কারণভৃত। মহদাদি টু সপ্ততত্ব বিষ্ণুর অর্থাৎ 
সর্দদব্যাপক পুরুষের এক দেশবর্কী--এক গাঁদাশ্রিত। এই সপ্ততন্ব 
তহারই শক্তি । বেদ সংহিতার সর্বত্র শক্তি ব্যাপার দুষ্ট হয় । 

অগ্নি, বায়ু, আিত্য, ইহার; বেদে দেবতা বলিয়া! কীন্তিত | বৈদিক 
দেবত। শব্দ কোথা গরাত্পরমেশ্বররূপে আবার কোথাও বা! 
ভগবত্শক্তিরূপে বশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় মাঘ ব। শক্ষি ঘ্বারা 
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লোকদের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্ত অগ্নি ও বাষু ইত্যি রূপে আবি-* 
ভূতি হন। দেবতাগণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন--উহারা পরধেশ্বরেরই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সাধনের জন্য একই দেবতা! বহু 
নামে স্তত হইয়াছেন । কর্মনেদেই নাম ভেন। খগণবেদ সংহিতায় 
ইভাঁর বহুল প্রমাণ দেখ। যায় যথা! £-- 
১। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমীহ 
রথোদিব্যঃ স ক্ুপণে। গরুআ্ান্‌ 
একং সাদ্বিপ্র! বহুধা বদক্তি 
অগ্নি যম্‌ং মাতরিশ্বানমাহুঃ | 
২। একং সম্তং বনুধা কল্পয়স্তি 
৩। ত্বমেকোহসি বহুতমং প্রবিষ্ট । 
শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠে জান! যায় দেবতার। শক্তিবিশেষ। শতপথ 
ব্রাঙ্ষণ বলেন, পরমেশ্বর অগ্নি ও সোম এই দুইরূপে বিরাজমান । এই 
জগতে তাহার এইরূপে প্রকাশ । এইজন্য জগৎকে অগ্রিৎসোমাজ্ক বল! 
খস। আঁগ্ন ও সোম এই ছুইটী বোঁদক দেব্ত। 'ভগবানেরই শক্তি । 
ঈহার। বিষু-শক্তি, বিষ্ণুর বত্রিঙ্গ। শক্তি । নিরুক্তিকারগণ বৈদিক দ্রেবত। 
গণের তিন স্থান শিদ্দেশ করিয়াছেন, যথা পৃথিবী স্থান--অগ্নির ; 
অন্তরীক্ষ স্থান- বাযুর এবং দ্যু স্থান সুধ্যের। যেমন কম্মভেদে নাষ 
ভেন, তেমনি আবার স্থান-ভেদেও নাম-ভেদ হয়। বস্তত একই ভগবান্‌ 
নান। শক্তিতে এই বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডে নানাবিধ মৃদ্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন। 
অথর্র্ব বেদে অগ্নির স্বরূ“ -.দর্শনার্থ লিখিত হইয়াছে £-- 
“দিব্যং পৃথিবীম্বস্তরাক্ষং যে বিছ্যতম্সঞ্চরন্তি | 
যে দিক্ষত্ত ধে বাতে অন্তন্তেভ্যে। অগ্রিভ্যে হুতমন্তেত্জ 8”  ৩২১।৬। 
অর্থাৎ ছালোকে ভূলোকফে এবং ছ্যুলোকে ও ভূলোকের মধ।বন্তী 
অন্তরিক্ষ লোকে ধিনি অন্ধ প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, বিনি তড়িত্ূপে 
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* 'অভিব্যক্ত হয়েন, ধিন জ্যেতিশ্চক্রে অন্ত প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি 
লোকত্রর ব্যাপিকা দিক সকলের অস্তুরে বর্তমান, যিনি সর্ব্গতের আধার 
ভূত, স্ুত্রাত্সা বায়ুতে বিদ্যমান বিশ্বজগতের অন্কুগ্রাহক সেই অগ্নির 
উদ্দেশ্তে হোম করা বউক । 

বেদসংহিতায় শক্তিসন্বদন্ধে ারও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইতে 
পারে কিন্ত ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থ নিকূদিত হয় । মহাভারতে 
পুরাণে, উপপুরাণে এবং তত্ত্রশান্ত্রে শক্তিতত্ব বিবিধরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । মহাভারতে এবং শ্রীগপ্ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্‌ 
বলিধ। নিণিত হইয়ান্েন। সমগ্র মহাভারতে ভীগ্মই শ্রেষ্ট পুরুষ । এই 
রেষ্ট পুরুষ অপর একটা শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষকে পরমতত্ব ও স্বর. ভগবান্‌ 
বলির! শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্ছলি ভীহার শ্রীচরণে প্রধান করিতেন ; এই মহা 
পুরুষই শ্রীর ! শ্রীমস্তগবত, পুরাঁণসমূহের ঘধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার টাকা- 
কারের সংখ্যা সম্ভবতঃ শতাধিক । এই পুরাণ সর্ধজন সম্মত 'এবং ইহ! 
বেদার্থ পরিবৃৎহিত, এই মহাপুরাণে শ্রাকুষ্ণই পরমতত্ব এবং স্বঘ্বং ভগবান্‌, 
আর নেই শ্রকুষ্ণই বিষুরপুরাণ বর্ণিত হলাদিনী সম্বিৎ ও সন্ষিনী শক্তির 
মূলাশ্রয় সমন্ত শক্তিরসম্ভোগ স্থল ও সম্পোষ্টা । হলাদিনী শক্তির নিখিলরদ 
সাধুর্্যমরী মৃত্তিই শ্রারাধিক]| শ্রীরাধিক" সর্ববশক্তিময় প্রকৃষ্ণেরই প্রধানতমা। 
শক্তি । ইনি লীলারসাস্থাদন বিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন! বলিয়। 
প্রতীত। হয়েন, সেই প্রতীতি নিত্য। « সনাতনী । আবার ইনি শ্রীকৃষ্ণ 
. হইতে প্রকৃত পক্ষেই অভিম্না। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। লপিতা বিশাখা ও 
ভগবংশন্তি : শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি । মারা-জগতের পরপারে 
বহুদূর আনন্দ শক্তিবর্গের লীলাস্থপী । জড়ী বিচ্গাছন ও জড়ীর দর্শনে 
এই শক্তিবর্গের অনুসন্ধান পাওয়! যাগ না। ভক্তিরসে ধ্যাননিরত 
সাধকগণের প্রতি “রসো €ব সঃ” অভিধায় অভিহিত পরমতত্ব পরম 
হ্ুপ্রসন্ধ নং হইলে এই আনন্দম্ষী শক্তিবর্গের অন্গলন্ধান পারা যায় না। 
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এই শক্তিবর্গের নিয়স্তরে স্থিৎ শক্তিবর্গের রাজা । ধাহারা জানে ্ 
সাধক তাঁহার! এই রাজ্য লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়। থাকেন, শঙ্করাচাষা 
প্রত্তৃতি এই সন্ধিৎ শক্কির সাধক। ইহাতে জীবতত্ব ও ব্রহ্ম তত্বের 
অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয় । | 

ইহার বহু নিয়ে মার। ব। বহিরঙ্গ। জড়ীর শক্তির রাজ্য । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিতত্ব লইয়। অন্থক্ষণ ধ্/ান-ধারণ। করিয়া থাকেন । 
হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতের! এই শক্তি লইয়া বিজ্ঞানের উপরে 
দাশনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

শ্রীভগব1ন্‌ হইতে এই জগত শষ্ঠ হইয়াছে । স্থতরাং এই জগতের 
প্রত্যেক পরমাণুই তাহারই শক্তির প্রকাশ । বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক 
সিদ্ধান্তে সম্প্রতি এক বিপুল বিপ্লব উত্থাপিত করিয়াছেন । ইহার পরিণাম- 
ফলে শক্তিবাদের জয় অনিবাধ্য । ইলেকৃট্রন, পরমাণুর স্থান অধিকার 
করিতেছে । ইহার উপরে আর ছুই এক ধাপ উঠিলেই জড়ীয় পদ্দাথ- 
গুলি ষে শক্তিরই বিকাশ ও পরিণাম, এই সিদ্ধান্ত,ষে তাহা স্থিরীকৃত 
হইবে, এখনও ইহার যথেষ্ট আভাস পাওয়। যাইতেছে | 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শক্তি শব্দটার বিবিধ পধ্যায় আছে, যেমন “পাউ- 
যার” “€ফার্স” এবং “এনাজী” প্রভৃতি । যাহা গতিশীল বস্তর গতিকে রুদ্ধ 
ব1 পরিবর্তিত করে, স্থিতিশীল বস্থকে গতিশীল করে ব। করিবার চেষ্ট। 
করে, যদ্দার1! কোনরূপ পরিবন্তন সংঘটিত হয়, তাহাই শক্তি । বৈজ্ঞা- 
নিক পণ্ডিত গ্যানো এই শক্তির কাষ্যভেদ নাম ভেন করিয়াছেন । যে 
শক্তি গতির আরম্তভক, তাহা "পাউয়ার”। হযেশাক্ত গতির প্রতিবন্ধক 
তাহ] “রেজিষ্ট্যান্স” বা শ্রতিরোধ শক্তি, যে শক্তি গতির প্রবর্তক, তাহ 
*“এক্‌সিলারেটিং” ফোর্স নামে অভিহিত 1 ফে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক 
ঘভাহ1 “রিটাডিং ফোর্স” ব্লিয়। কথিত হয়। 

প্রফেসার বি, জি, টেট বলেন, যাহা বস্তর অবস্থার দৰিবর্তন সাধন 
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করে, চা শক্তি। প্রফেলার বেমা বলেন, শক্তি ড্রব্যনিষ্ট । জব্য 
হয়ই গতি বা কম্মের কারণ। দ্রব্য যন্দ্বারা কর্ম করিতে পারগ হ্য়, 
তাহাই শঞ্ি। পণ্ডিত বেম! ভ্ব্যের ক্রিয়ানির্ধবন্তকত্ব ও কারণত্বকে শক্তি 
সংজ্ঞার 'ভিহিত করিয়াছেন । কর্মের বশ্বত্ব ব! ক্রিয়াব্যাপ্যত্ত্বের প্রতি 
কর্তার খক্রনা নির্বর্তকত্ধের বে সম্প্রয়োগ, ভাহাই ব্যাগার । শক্তি 
ক্রিয়া নহে, ক্রিরার হেতু । কিন্ত ক্রিঘার আতিশব্য-প্রকট ও স্থল-বিশেষে 
শক্তি নামে অভিহিত হইয়! থকে । কোন বস্তু দে কালে যেস্থান 
অতিক্রম করে অথবা অন্য বস্তকে যে বলে উহ? আপীড়ন করে, তত্থারা 
শক্তির মান নিবপিত হয় । তাপ” ক্রিরাপ্রকর্ধ নকে, ইহা গতিরই প্রকার- 
ভেদ। ভাপজনক কর্ষের গ্রকর্ষকেই তাপবিষয়ান্সিক। শক্তি বলা যায়৷ 
এই তাগজনক কন্ম ভাপ হইতে প্রস্থত হয় ন।। উষ্ণ দ্রব্যের ক্রিয়া 
নির্ববর্তক শক্তিসমূহই উহার উত্পীদক | উঞ্ণ দ্রব্যে থে এ সকল শান্ত 
থাকে তাহাঞ্জ প্রব্যের উষ্ণতা-কারণ নহে, ঘটকাবঘব অণুসমূহের 
( €9008816597868 ) প্রত্যেকেই শর্তিবিশিষ্ট | 

বৈজ্ঞানিক শণ্তডত গ্রোভ বলিয়াছেন, শক্তি আমাদের অনুভব 
বিষয় বটে, কিন্তু উহার ক্রিনাই আমাদের পরিচিত । গতি ৪ গতিশীল 
ব্য আমর! এই ছুই পদার্থ প্রতাক্দগ করি । কার্য নাত্রই কারণ-প্রস্থুত 
শক্তি অঙ্কন]! “ৃগ্রাভ বলেন, ভ্রব্যনিষ্ঠ জব্যের দহিত অবিনাভাৰ 
নবন্ধে ক্রিস। নিস্পীদক পদার্থই শক্তি । আমর: শক্তি দেখি না, শক্তির 
'লাধ্য দেখি ! এ 

পণ্ডিত ভারবার্ট স্পেন্সার বলেন, শন কি পদ্ধার্থ, ভা! আমদের 
'অজ্ঞেয় । জড় পদার্থ কি, গতি কি এইরপ প্রশ্ন সন্বদ্ধে চিন্তা] করিলে আমা- 
দের্র মনে হয়, ইহার! শক্কিরই প্রব্যক্ত অবস্থা । আমর! শ'ক্ত ঘারাই 
জড় পদার্থ ব। গতির স্বরূপ নিক্ধপণ করিয়। থাকি |, শক্তি, নকল পদার্থের 
'্দান্দণ্ড। শক্ষি বুঝিবার উপ্াদ নাই | সৃতর।” শক্তি অঙ্জেদত এই অজ্ঞ 
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এমহাঁশক্তি হইতেই এই বিশ্বজগৎ প্রস্থত হইয়াছে । আমর! উহার 
স্বরূপ-বিনির্ণয়ে অসমর্থ । শক্তি বলিতে আমর! যাহ! সাধারণতঃ বুঝিয়া 
থাকি, তাহা অপরিচ্ছিন্ন কারণের নিদিষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাব । হারবাট 
স্পেন্লারের মতে শক্তি-সাতত্যই (75318188046 01 [10199 ) জগং সষ্টির 
হেতৃ। কিন্ত তাহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বলেন না। তাহার দতে 
তত্বমাত্রই অপ্জ্ঞয় (1১71১0৮1916 ) | 

কলতঃ হারবার্ট স্পেন্সারের মানস-নেত্র আরও কিছু বিকসিত 
হইলে তিনি আমাদের শাস্ত্রকারদের ন্যায় জড়ীয় শক্তির নস্তরালে 
জ্ঞানমরী মহাঁশক্তির অগ্তিত্ব অনুভব করিভে পারিতেন। চণ্ডীতে 
যে শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তীহার সুক্মতত্ব অনেক পরি- 
মাণে তাহার অনুভূত হইভ। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিভ হারবার্ট স্পেন্সর শ্রীভগবানের বহিবঙ্গ। এক্তিতত্বের 
আলোচন! করিরাছেন। তাহার সেই আলোচন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
ভিত্তিমূল।। তাহীভে দাশনিক ভাবেরও যতকিঞ্চিৎ 'সঘাবেশ দৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু উহা! জড়ীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রেই অপর পিঠ মাত্র। কিন্ত 
তথাপি তাহাতে একটা! ব্যঞ্জনার ভাব আছে, ইন্জ্রিয়গোচর বস্ত হইতে 
অতীন্দ্রিয়ের নিকটে লইয়া! যাওয়ার উপদেশ উহাতে ব্যঞ্চিত হইয়াছে। 

শক্তির সাতত্য সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার বলেন--“শক্তির সাতত্য 
বলিলেই বুঝিতে হইবে বে, কাধ্য সমূহের অন্তরালে: এমন, কোন 
কারণ সর্ধনা বিদ্যমান থাকে যাহা আমাঙ্গের জ্ঞান বুদ্ধির অভীত। সেই 
কারণ অনবচ্ছিন্ন ও আছ্যন্তরহিত |” 

হারবা্ট-ম্পেন্সারের স্বীকৃত শক্তিকে আমর। শ্রীভগবানেরই বধিবরঙ্গ! 
শক্তি বলিয়! মনে করিয়া লইতে পারি। দুহষি কণাদ আধুনিক 
বিজ্ঞানবিদ্গণের কোন কৌন সার সিদ্ধান্ত স্বীয় দার্শনিক দিদ্ধান্তে 
সুত্রাকারে বলিয়। গিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন জড়দ্রগতের 
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তত্ব বল! হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার জীবজগৎ, মানন কণ্ম, 
শারীরিক কন্ম, প্রাণন-বাপার প্রভৃতির কথাও তিনি অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । ইহার উপরে তিনি শক্িতত্বের কথ বলিতে যাইয়। গতি- 
শক্তির নিরোধের কথ। বলিতে বলিতে, জীবের ভব-াতনার নিরোধের 
কথাও উপদেশ করিয়াছেন, (তদ্ভাবে সংযোগা-ভাবোহপ্রাছুভাবশ্চ, 
মোক্ষঃ-_ লৈশেষিক দর্শন ৫1২।১৮)। জড় বিজ্ঞানের সভিত, অধ্যাঙ্ 
বিজ্ঞানের এইবূপ মাখামাখি, এইরূপ সশ্মিলন,_কণাদ সুত্রে ও পরবতী 
বৈশেষিকগ্রস্থসমূৃহেও অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া বায়। 
প্রাকত শক্তির পধ্যালোচনার জানা ধায়, জড়ীয় পদার্থ ও শক্তি 
অভিন্ন,--আবার অধ্য।ত্ম শান্্পাঠেও স্প্টতঃই বুঝা যায় বে, ধিনি 
শক্তির মুলাধার, শক্তি তাহা হইতে ভিষ্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন, 
আবার অভিন্ন হইলেও উহার ভিন্নবৎ প্রতীয়মানতা নিত্য । ড্রব্য 
পদার্থ হইতে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে না৷ করিলে শক্তি ও ডরব্য 
বস্তৃতঃ অভিন্ন। জড়ীয় পদার্থ ই শক্তি,-- শক্তিই জড়ীর পদার্থ (00816 
89 10102 2150. 90805915919 00106 19 1186662), 
ইহ! দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বে, যাহ! আমর। 101855667 বলিয়া বুঝি, 
তাহা শর্তিরই প্রকট অবস্থা । বে শক্তি আমাদের স্কুল দৃষ্টির সমক্ষে 
অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইতেছে, ধৈজ্ঞানিকের সুক্ দৃষ্টিতে তাহ। এক | 
আমর! অনলে-অনিলে, বিদ্যতে-বজে। আকর্ষণে বিপ্রকরণে শক্তির গে 
অনন্ত লীল।-রহস্ত দেখিতে পাঁইন্ডেছি, সেই সকল ব্যাপার 'একই শক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকটন মাত্র । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ্‌ এই সকল্‌ 
তত্ব পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়ীর শক্তি এক | এই প্রকারের 
অলোচনার চরম বিকাশে আমর! জড় হইতে অজড় শক্তির রাজ্যে 
পন [ভ হইতে,পারি, এবং সেই আলোচনায় স্পষ্টতঃউ প্রতিপন্ন হয় যে, 
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এই সফল জড়ীর পরর্থের মধ্যে থে শঙ্জি পরিতৃষ্ট হর, তাহ| কোন জ্ঞানময় 
পুরুবেরই শক্তির লীলাবিলাস। তিনি তীয় শক্তির দ্বার। এই অনন্ত 
বৈচিত্র্য বিশ্বত্রঙ্গ গু প্রকরটিত করেন, আবার তিনিই উহার এই 
আটিকারিণী শর্তকে সহত করিয়া হুষ্টির লম্ম করিয়। থাকেন, চেতন 
আচেভন মকলই তাহারই শক্তির প্রকট অবশ্থ।। জলে স্থলে আকাশে 
পংতালে ঘাহ। কিছু প্রত্যক্ষ হস» হকলেই দেই শরক্িঘ্ধের শর্জির 
ক্ষুরণ তীহীরই শক্তির বাহা পরিণতি--তাহারই শঞ্তির সাক্ষি-্বরূপ 
তাহার সর্ধব্যাপিনী মহামহীয়সী শক্তির তরজ-লীলা-বিলাঙ। 

কিন্ত আমরা এই জড় জগতে নে সকল শক্তি দেখিতে পাই, তাহাই 
ভাঁভার শক্তির একনাত্র লীলাস্থলী নহে । মান্ধষের আতআার বে জ্ঞানের 
সঞ্চার হয়, এই জ্ঞান ভাহার সপ্থিৎ শক্তির আভান? মানুষের আআায় যে 
প্রেম প্রকাশ পার, ভাহা তাহারই আহলাদিনী শক্তিরউ লেখাভাল। 
শৃক্তিতেই শ্রীভগবানের ক্রি! ও ক্রীড়া সচিত হয়। আনন্দনর ধাষে 
ভগবান্‌ আনন্দমরী ব| হলাদিনী শক্তিবর্গের 'সহিত "থে ভ্রীড়। করেন, 
তাহা চিদ্বামবাসীদেরও ছুনিরীক্ষ্য ও ছুর্ভাবা। সাধক-বিশেষের সাধন।- 
বছে। বিশেষভ্তও শ্রভগবানের কপা বলে থে সকল ক্রঙ্গানন্দপ্রাপ্ত দিদ্ধগণ 
[সই আনন্দময় লীলা-রসাম্বাদন করার দৌভাগ্য গ্রপ্ধ হবেন, কেবল 
হারাই দেই আনন্দ-শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবগত নরেন 
পারেন, হাহারাহই কেবল নেই মহাভাব-স্বরূপিণা ও তত্শক্তিবর্গের 
আনন্দলীল! অন্থভব করিতে সমর্থ হয়ে, সেই 'জানন্দ-শক্তির লীলা- 
'বলাদের রাজা ত্রন্ধানন্দেরও উপরিচর | 

আমরা জড় জগতের শক্তিরই শ্বরূপ-নিরিপণে অনম্খ, এইবপ 


অসমর্থ হইয়াই এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই জড়ীয় শক্তিকে অজ্ঞের বলিয়। 
প্রক্কৃত গন্ষেই বখার্থবাদিতার পরিচয় শিদ্ধাছেন । খধিগণ এইজন্য এই 
নার শক্তিকে অজ্জেছা ও অনর্বচনীরা_ বলিয়া গিয়াছেন। যদি জড়ীয় 
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শক্তি সম্বন্ধে এই কথা যথার্থ হ্য়ু, তবে শ্রীভগবানের চিদানন্বমন্ন অসীম 
ও অনন্ত ধামের শক্তি-লীল।-রহস্য কত ছুর্ববোধা তাহা সহজেই অনুমেয় | 
এ বিষয়ে সাধন! ও সর্বোপরি তাহার রুপাই সাধকগণের একগাত্র গ 
প্রধানতম ভর্স|। 

. শ্রীভগবান্ই সর্বশক্রির আধার। আমরা এই যে শক্তির পূর্বে 
সরব বিশেষণ প্রদান করিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহ খুব ঠিক নহে । কেন 
না, শক্তি ও শক্তিমানের যেমন অভেৰ কল্পনা অসস্ভব, জেমনই আবার 
ভেদ কল্পনাও অসম্ভব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই এক প্রধানতম 
রহমত | ভগবংশক্তি এক ও অদ্বিতীয় । কিন্ত তগাশি জগতের অনন্ত 
ব্যাপারে আমরা এই শক্তির অনন্ত ভেদ ও অনন্ত বিকাশ দেখিতে 
পাই; একই শক্তির অনন্ত লীলা! 

যোগবাশিষ্ঠ রামারণের উপশম প্রকরণে লিখিত আছে -“আলোক- 

দারিনী তৈজ্সী শক্তি, অমৃতদারিনী এন্দবী শক্তি, মহত্বদারিনী ত্রাহ্মশক্তি) 
ত্রেলক্যনািনী শাক্তিশক্কি, পরম্পূর্ণতীদাধিনী শৈবীশক্তি, বিজ্য়সমুদ্ধি- 
দায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীদ্রগতি মানসী শক্তি, অতি প্রবল বামবীশক্তি, 
দ্াহকারিণী আগ্নের শক্তি, নিবৃত্তিদাধিনী পাযসী শক্তি, সিদ্ধজ্ননশী শৌন- 
শক্তি, বিগ্াবপিণী বাহস্পতি শক্তি, ব্যোমগানিনী বৈমানিকী শক্তি, 
স্থৈধ্যরূপিণী পার্ধতী শক্তি, গাভ্ভীধ্যরূপিণী সা নুরী শ ক্তি, কলদ্ক বিরহিণী 
নাভসী শক্তি, শৈত্যশালিনী তৌবারী শক্তি, ইত্যাদি দেশকাল ক্রিয়ামঘী 
শক্তি মাত্রেই সেই পরম নিশ্মল*ব্রহ্ম হটতে প্রাছুভূ্ত হইয়াছেন । এইকধপে 
এই বৃহদুদ্দেশ্য জগত্রীব্রঙ্গ হইতেই কল্পিত হইয়াছে । 

সনগ্র বিশ্বতত্বে শক্তির যে অনন্ত অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত 
আকৃষ্ট করির। তাহাদিগকে অভিনব চিন্তঁর পথে পরিচালিত করে 


।ক্াভিনব আবিফার সাধন করার জনা তাহাদের গবেষণোদ্ীপ্ন। 
প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত আমস্ত্িতুকরে, তাহা সচ্চিরানন্দময়ী ভগবৎশক্তি-- 


রই আভাস, ভগবৎশক্তিরই স্ুুল অভিবাক্তি । ইহাই মায়। বা বহিরঙ্গ 
শক্তি । বিস্ুমায়াও সর্বত্র বহিরঙ্গ। নহেন। 

শঙ্করাচা্য এই শক্তিকে পরমাধিক ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন | 
কিন্তু বৈষব দার্শনিকগণ বলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মায়! বহিরঙ্গা শক্তি অলীক 
নহে। শ্রীভগবান্‌ বেমন নিত্য, তাহার শক্তিম্বরূপিণী মায়াঞও তেমনই 
নিত্যা। এই মারাশক্তি কেবল আমাদের মিথ্যা জ্ঞানের আভাস ব| 
ছলন! নহে। মায়া ষখন ভগবৎশক্তি-স্বরূপিণী, সে অবস্থায় ইহার 
অস্তিত্ব অলীক বলিয়৷ তুলির ফেলিলে চপিবে না, এবং তাহ। যুক্তিযুক্ত 
নহে। খধিগণ জড়শক্তিকে আকাশকুহ্থগের ন্যায় কখনও অলীক ব' 
মিথ্য। বলিয়া মনে করেন নাই । যে শক্তিবর্গ দ্বারা জগত্রচনা-কাষ্য 
সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অলীক বা! মিথ্য। নহে । বেদে ও উপনিষদে 
ত্রন্মের জগৎকারিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রন্ত হব, 
ব্রহ্ম নিত্য, নিত্য হইতে অনিতোর আবির্ভাব হইবে কেন? স্থৃতরাং 
জগৎও নিত্য । এই জগত ব্রহ্ম-শক্তিরই অভিব্যক্তি, সে অভিব্যক্তি 
অতি স্থূল এইজন্য টৈষ্ণব দ্াশীনকগণ ইহাকে বহিরঙ্গ। শক্তি নাষে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

এই বহিরঙ্গ। শক্তির অপর নাম মায়। । কিন্তু শঙ্কর মায়াকে ভগবতৎ্শক্তি 
বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । শঙ্কর বাহ! মায় বলেন, তাহার অর্থ ভ্রম- 
জ্ঞান। মায়! যি ব্রহ্মতত্বের বাবিরে হয়» মায়াকে বদি জ্ঞানের অভাব 
ব্টিতে হয়, তাহ! হইলে শঙ্করের ক স্বতঃই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান 
জ্ঞানের অভাব ম্বীকার করিলেই দেতবাদ স্বীকার্ধ্য হ্ইয়া উঠে। 
অভাবও জ্ঞানের একট! বিভাগ । পরমাথিক জ্ঞানের উদয়ে এই 
অভাব জ্ঞান একবারে তিরোহিত হর এই যুক্তিবলে কেবলাছৈতীরা মায়া 
অবিদ্। ব। অজ্ঞানের প্রকৃত অস্তিত্থ তুলিয়া দিতে চাহেন । তাহারা বলেন, 
জগৎ অজ্ঞানেরই সৃষ্টি, জ্ঞানোদয়ে জগতের, অস্তিত্ব একবারেই অন্থভূত 


০ 
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হয় না, কেবল চিন্মাত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়। থাকেন। কিন্তু বলা 
বাহুল্য এইরূপ অভিপ্রায় বেদ-বেদান্তের বিরোধী । সমগ্র বেদে ষে 
ভগবৎশক্তি স্বীকুত হইয়াছেন, আমরা ইতঃপূর্বে তাহ! প্রদর্শন 
করিয়াছি। মায়াবাদীদিগের কান্ননিক উক্তি প্রনাণ কিংব। বেদবেনান্তের 
উক্ভিই প্রমাণ, তাহ] হিন্দু প'ঠকগশের অবগ্ঠই ক্বিপিত। ধাহার। 
শ্রতির প্রকৃত তাংপধা গ্রহণে সবর্থ, তাহার বলেন, শ্রতিতে 
দৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আংশিক ভাবে সন্যিত হইয়াছে । কিন্তু 
ভেলাভেদ-বারই শ্তির পূর্ণ ও প্রকৃত ভাৎপধ্য । ভেরাভেন বাদ দ্বারাই 
শ্রুতির প্রকৃত ভৎপধ্য পরিগৃহীত ভয় । শক্তিবার স্পষ্টতঃই শ্রতিসম্মত। 
শ্রাতিতে পুনঃ পুনঃ শক্তি ব্বীকৃত হইয়াছেন । শক্তিই আবার ভেদাভেদ 
বাদদের৪ ঘুল ভিন্তি। 

শ্রীশ্নীমহাপ্রহ্থ শ্রীপাদ সনাতনকে যখন শিক্ষা প্রধান করেন তখন কৃফ- 
তত্ব ও তাহার শক্তিতত্ব সগ্থন্ধে উণদেশ প্রদান করিয়াহিলেন । শ্রীচৈতন্ঃ 
চরিতামুতে লিখিত আছে £-- 

রুফ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। 
বার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
আবার অন্যত্র 
অন্ধ জ্ঞানতত্ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগব!ন্‌ । 
স্বরূপ-শক্তিবূপে তার হয় অবস্থান ॥ 

শনৎ শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি ধাহাঁকৈ অদ্বর জ্ঞানতব্ব নামে অভিহিত 
কাঁরর়াছেন তাহা. সর্বশক্তির আপার শ্রীরষ্চ-তত্বেরই অন্তর্গত। বাহার 
সনূশ ও অপদৃশ দ্বিভীর নাই তিনিই অন্বিতীন্মণব। মঙ্ধন। ইনি স্বাএ 
ননূশ ও বিদদূশ তন্বাস্থর-বিকুজি ত। শ্রীকঞ্জের স্নান কেহই নাই, তাহ! 
অপেক্ুঞ্পডও কেই নাই। ইনি তন্বতঃ স্বজতীয়-বিজাতীর ও 
স্বগতভেদরহিত। কুক হইতেই বে অনপ্ শক্তি, অনন্ত বিভূতি ও অনন্ত 
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অবতার 'আবিভূর্তি হইতেছেন, লঘুভাগবতামুতে তাহা! প্রন্শিত 
হইয়াছে £-- 
নশিধথ| বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতিঃ | 
রূপভেদমবাপ্োতি ধ্যানভেদা ভথাচ্যুতঃ ॥ 

একটা মণিছ্ে যেমন নীল পীতাদি বর্ণ উদ্ভাসিত হয়, সেই প্রকার ধ্যান- 
ভেদে এক অদ্ধিতীয় অচ্যুতও বিবিধরূপে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া 
ধাকেন। তিনি এক মৃত্তি হইয়াও বহুমৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ বখন রথারোহণে 
মথুরায় গন করেন, অক্রুর সেই একমৃর্তিকেও বহুমৃন্ডিরপে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । অবভারগণ, দেবগণ, মন্তন্কাদি প্রাণিগণ সকলই তাহারই 
'শন্তি, আব।র গোলোক বৈকু€ ধামাদিও তীহারই শক্তি-বৈভব। এই 
বিশ্বগ্রপঞ্চ তাহারই শায়া-শক্তির বৈভবাত্মক। কিন্তু এই দৃষ্তমান 
বিশ্বানি, দেবাদি, তীয় ধামাদি ও তদীয় চিদানন্দমর়ী শক্তিবর্গ তাহ। 
ভইতে ভিন্নবং প্রতীরমান হইলেও তাহা হইতে অভিন্ন। কিন্ক এই 
অভ ঘেষন অর্চন্তা, তেমনি ভেদ-প্রতীতিও অচিস্তুনীয়; গৌড়ীয় 
উব্ষ্ণব দর্শনের ইভই বিশিষ্টত| । 

ভ্তাঙ্কর ভাগ ও ভেদাভেদ বাদের সমর্থক বটে, কিন্তু ভাস্কর যে ভে 
স্বীকার করেন তাহা] উপাধিক ও অনিতা । গৌড়ীয় বৈদান্তিকগণের 
(ভদপ্রতীতি অনিত্যা নহে । নিত্বার্কভাষ্য যে ভেদাভেদ-বাদের সম্থক, 
তাহাতে পপাধিক ভেদের কথা নাই । নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাম্তকার- 
গণ ভেদাভেদ শ্রুতি বহুল সংখ্যায় ও বহুত্র উদ্ধত করিয়। বিচার করিনা 
ছেন। তাহার। গুপ।ধিক ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। ইহারা স্পষ্ট 
ভেদাভেদবাদী । কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদারের বৈদাস্তিকগণ বলেন, ভগবান 
হুইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমার সামর্থ্যাতীত, অভেদ 
সল্পনাও তেমনি আমদের সাম্র্থাতীত । ভেদাভেদবাদ অবশ্যই কিয়ৎ 
পরিঘাণে স্বীকাধ্য | কিন্তু স্পষ্টরূপপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব--উহা৷ চিন্তার 
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আয়ত্ত নহে, সেইজন্য এই ভেবাভেদ চিন্তা । শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন. 
হইলেও সেই অভেন অচিন্ত, সেই ভেদও অনিজ্ত্য (07767770525) 

শ্রীসৎ শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্টিত নির্বরবশেষবাদের ভিত্তি-উন্ন লনের জন্ত 
বৈষ্ণব বৈদাস্থিকগণ ঘে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
শক্তিবাদই প্রধানতম । আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের 
আলোচনার সুক্ষ রাজা যতই অগ্রনর্ হইবেন, ততই তীহারা বৈষ্ণ 
বেদান্ত ভাস্কের অর্থও যৌক্তিকত। বুঝিতে সমর্থ হইবেন । তাহার! ইহাতে 
আরও দেখিতে পাইবেন যে, বে সকল তন্ব তাহাদের নিকট তুর্ববোধ। 
দুজ্ঞেন্ন ব| অজ্ঞের হিল, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অতি বিশদরূগে সেই সকল 
বিষর শুক্ম বিচারের আলোক-রেখাম্ন উদ্ভাপিত করিয়া গিয়াছেন ' 
বিশ্বতত্ব, জীবতত্ব, জ্ঞানতন্ত, ব্রঙ্মতত্ব, পরমাত্মতত্ব, ভক্তিতত্ব, ভগবত্তত্ব, 
প্রেমতন্ত্, রসতব ৪ আনন্দতত্ব প্রভৃতি ভঙজনপিদ্ধ বৈষ্ব খবিগণের 
মানসনেত্রে অতীব সমুজ্জন ভাবে প্রকাশিত হইরাছে। 

মায়াবাদে বেদ-বেদাস্তের স্ুচাকিনূপে ব্যাখ্য। হয় ন। | শ্ীপাদ শহ্কদ!- 
চাধ্য শ্রোত বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্ত না করিয়াই নিজের অভিমত বজার 
রাখিতে প্রান পাইয়াছেন। তাহার ফলে মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষেই প্রচ্ছন্্ 
বৌদ্ধবাদ হ্ইয়। পড়িয়াছে। শক্কিবাদই যে বেদ-বেদান্তের প্রকৃত 
তাৎপধ্য, ধাহারা নিরপেক্ষ ভাবে বেদের মন্ত্র-ভাগ, ক্রাঙ্ধণ-ভাগ ও 
উপনিষদ্ভাগ পাঠ করিবেন, তীহারাই তাহা অনারাসেই বুঝিতে 
পারিবেন। ইহাই বৈষ্ণবগণের অভিমত | 

উপনিষদ সমূহে কোন কোন শ্রুতি নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থক বলির। 
প্রতীত হয়, শঙ্করের ভাগই উক্ত প্রতীতির কারণ। শাঙ্কর ভাঙ্ক 
পাঠ না করিরা ঘন কেছু বেদসংহিতা ও উপনিবদ গ্রস্থাবলী নিরপেক্ষ 
ভাবে, গ্রাঠ করেন, তবে সবিশেষবাদ ভিন্ন কাহীরও চিত্তে নির্ব্বিশেব- 
বাদের লেশাভানপ স্থান পাইবে না। অপরন্ত তীহার! ম্পষ্টতঃই বুঝিতে 
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পাইবেন থে শক্তিবাদই বেন বেলান্তের প্রকৃত তাখপধ্য । বেদ-বেবান্তেরা 
সর্বত্রই শক্তিবাদের অকাট্য ও কুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে । শ্রীপাদ 
শহ্করীচাব্য তনীয় ভাষ্য, শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠত করিতে প্রয়াস পাইয়াও 
কার্যত; ব। ফলতঃ শ্রুতি প্রতি অবজ্ঞা প্ররশন করিরাছেন, তাহার 
যুক্তিজালে শ্রুতিও মায়া-বিড়পিত হ্ইয়া গড়িরাছেন। বস্বতঃ*এইরূপে 
শহ্করের মারাবাদ একবারেই অবৈধিক হ্ইয়। পড়িয়াছে। অপর পক্ষে 
ভগবংশক্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত বেষ্চব বেদান্ত-ভাষ"_পূর্নরূপে বেদনম্মত 
ও বেদার্থ-স্থসঙ্গত হইয়াছে, ইঠাই বৈষ্ণব-দিদ্ধান্ত | 
মায়াবাদীর। ব্রাঙ্জমী শঞ্জির পারনাখিক অন্তিহ্থ স্বীকার করেন না। 

তীাহাঁর। বলেন, ব্রশ্মবস্তু চিদেকমাত্র | ইহার! চিৎ ভিন্ন অপর পদার্থ স্বীকার 
করেন ন1!। এই নিদ্ধান্ত খণ্ডন করার নিমিত্ব শ্রীজীব গ্রোস্বামি-মহোদ্ 
ব্রাঙ্মী শক্তির আন্তিত্ব ও স্বাভাবিকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন | তিনি এই. 
নিমিত্ত শ্রীভাগবতের ক্নোক উদ্ধত করির। উঠার ব্যাখা দ্বার 
নিযলিখিতরূপে বিচার করিহাছেন তদ্ব্থা-€ ১১৬৩৮) 

সত্বং রজস্তম ইতি ব্রিবূদেকমাদো 

স্ত্রং নহানহমিতি প্রবদন্থি জীবম্‌ | 

জ্ঞান-ক্রিমার্থ-কফলরূপতয়োরুশ্জিঃ 

ব্রক্মৈবভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ | 
অর্থাৎ ত্রদ্দই অনেকাজ্বশক্তি শালী বলিয়! প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মূলে 
প্ব্রদ্মৈব” পদে একটী “এব” শব্দ আঙ্ছে। এই এব শব্দটা “নিশ্চিত” অঞ্ধে 
ব্যবহৃত হইস্বাছ্ছে । অর্থাৎ দেই শক্তি কল্পিত নহে, উহ! বর্গের স্বাভাবিক 
শক্তি। “পৃথিবী যন্য শরীরম্” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতিই উহার প্রমাণ 
অতিরিক্ত বস্ত্র, পৃথিব্যাদি স্কুপদৃষ্টি-গ্রাহ্থ পদ্দর্থ এবং প্রকৃতি গ্রভৃতি- সুক্ষ 
অদৃষ্টচর পদার্থ এহুলে সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সদসংরূপে 
প্রতিভাত হয়েন, কেন ন!তিনি এই দুইয়ের কারণ-স্বক্ধপ । এই সকল পদার্থ 


| ১৭২ ] 


ক 


শ্ধাতিরিক নহে । কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই। 
তাভা হইলে এই শজিসমূহকে ব্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কঙ্সপনায় এই সকল শক্তি 
রী, হইগ্া উঠে । জ্ঞান, করিল, অর্থ ও ফল দ্বার! এই নকল ত্রদ্গবৈভবের 
অস্তিত্ব উপলন্ধ হইয়। থকে)__ম্হদাদিজ্ঞান, শক্তি কূপ, স্ত্রাদি (কারখানা 
মাধারত্বাঞ্থ ুত্রস্থানীয় মিতি শ্রীবীররাঘবাচাধ্য) ক্রিয়'শক্তিবূপ। ব্রহ্ম, 
কাধ্যের আধার, এইজন্য উনি স্ত্রস্থানীর । শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
এই পঞ্চতন্সাত্র ইন্দ্ি়ার্থ রূপ সত্য। প্রকৃতিতে সর্ধভাবেরই সমাবেশ 
স্চিত হর়। এই নিমিত্ত ক্রঙ্গকে লদ্পতস্বরূপ বল। হইয়াছে । কিন্তু 
ব্র্গ, ফলরূপে এই সদসতেরও পরস্থানীয় পুরুষাখ-ন্বরূপ, সবৈভব 
ভগবদাখা চিদ্বন্ত এবং তদন্থগত শুদ্ধাখ্য জীববস্ত এই উভরই কলস্বরূপ | 
এইরূপ জ্ঞান ক্রিয়াদি ছার! ব্রন্মের ছু শক্তিত্ব ব্যঞ্চিত হইয়াছে | 
এই এক -ঘদ্ধিতীর ব্রদ্ধ হইতে কি প্রকারে বহু শক্তির প্রক্কাশ হইল, 
শ্রীহাব উক্ত প্লোকের ব্যাখ্যার নিপ্ললিখিতরূপে তাত। স্পষ্ট করিঘ্াছেন 
বথা ৪ প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্দিতীয় বর্গ, তাহ! হইভে সত্ব, রজঃ, 
তম এই ত্রিগুণাআ্সক প্রধান, ভাহ। ভউতে ক্রিরা শক্তিদ্বারা কাধ্যাধার- 
রূপ সুত্র, জ্ঞান এক্তিদ্বার। সহান্৮-এই মত্ত হইতে এহঙ্কার, এই 
'অহুঙ্কারই জীব ব। তটস্ শক্তি । বৈকুঞ্াদিবৈভব তাহা রই ৮ ণুক। 
এই উক্তি সপ্রমাণ করার নিমিত্ত পুঙ্জাপাদ্ ব্যাখ্যাকার শ্রীজীব নিম্নলিখিত 
চান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াছেন ভদ্যথ| £--তে চ-পদেব মৌম্যেদমগ্র 
আনীদিভ্যাদ্যাঁঃ 1” টি 
জামর' প্রভিগুলি নিনে উদ্ধাত করিদ। দিতেছি £- 
(১) “সদেব পৌগ্যেদম্গ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম। তদ্ধৈক 
আহুরসদেক্েদমপ্র আপীদেকুমেবাদ্িতীয়ম। তন্জাদসতঃ সঙ্জায়েত 1” 
ইত্যাদি। ছান্দোগ্য »্ঠ প্রপা ২ খণ্ড। 
অর্থাৎ হে সৌম্য এই এক অদ্িতীয় সধ্বস্ত অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন ॥ 
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কেহ বলেন, আদিতে অদ্িতীয় অনতবস্ত বিদ্যমান হিলেন। সেই অসপু 
হইতে এই পরিদৃস্ঠমান প্রপঞ্চ আবিসৃতি হইয়াছে। 

(২) কুতন্তখলু সৌম্যেবংস্তাদিতি হোবাঁট কথম্সতঃ সঙ্জায়েতেতি। 
সদেব সৌমোোদম গ্র মাসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। ( ভত্রৈৰ দ্বিতীয়ে ) 

অর্থাৎ হে লৌম্য ইহা কি প্রকার / অসং হইতে কি প্রকারে সৎজাত 
হইতে পারে ? হে সৌম্য এক অদ্বিতীয় সই অগ্রে ছিলেন । 

(৩) ভদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েরেতি' তত্তেজোইকজত-ইত্যাদ্দি । 

অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব, এই মনে করিয়। 
তেজের শষ্টি করিলেন । 

অতঃপরের প্রপাঠকে নিক্নলিশিত শ্রুতি গুলি পরিপঠিত হইয়াছে যথা 2 

(১) তেষাং খবন্ষেষাং ভুতানাং ত্রীণোব বীজাণি ভবন্তাগুজং 
জীবজমুভিজ্ঞমিতি | 

(২) সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাত্ডিজ্রে। দেবতা অনেন জীবেন।- 
আনাঙ্গপ্রবিশ্য নামকূপে ব্যাকরবাণীত | 

(৩) তাপাং ত্রিবৃতং ভ্রিবতমেকৈকাং করবাণীতি পেয়ং দেবতে- 
মান্তিলোদেবত। অনেনৈব জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোহ। 

(১) অর্থাৎ এই ভূতগণ অগুজ জীবজ ও উত্ভিজ্ঞ এই জিবিধ 
বীজ হইতে উৎপন্ন হয় । 

( ২) তখন সেই দেবত। মনে করিদেন,। আমি জীবাআন্পে এই 
তিন দেবতা প্রবেশ করিব এব" ইহ্ঞ্ছদর মধো প্রবেশ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপে প্রকাশ পাইব। 

(৩) ততখ্পরে দেবত। যনে করিলেনঃ আমি এই তিনের প্রতোককে 
ত্রিবৃত করিব। তিনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ,করিয়া সেইরূপ প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন নামে ভ্রিধৃত করিলেন । অতঃপরে শ্রাজীব লিখিয়াছেন £-_ 

“আদাবেকং ততন্তদতদ্রূপমিতিশক্তেঃ স্বাভাবিক ত্বমাপাতাম্‌।” 
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". অর্থাত ত্র্দম আদিতে এক, ভৎপরে তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশ 
পার, এতদ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত স্পই্তই প্রতিপন্ন হইল । 
ধাহ।রা আধুনিক বিজ্ঞান € দর্শনশান্্ব পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
এই পিদ্ধান্ত সুচারুরূপে হৃদরঙ্গম করিতে সব্র্থ ভইবেন । অদ্বিতীয় এক 
হইতে ঝুজের আাবির্ভীব এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত । স্ুবিখ্যাত দার্শনিক 
পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার তদীয় “কাষ্ট' এপ্রন্নিপাল্‌” নামক গ্রন্থে শক্তিতত্ব 
স্গন্ধে বে সকল সিদ্ধান্ত করিরাছেন তাহাতে জানা যায় দে, এক শক্তি 
হইতেই অনস্ত শক্তির উৎপত্তি । বিশ্বকারণ “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” হইতেই 
বহু হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-সক্মত । শক এই স্বভাবিকন্ 
অবশ্যই স্বীকাধ্য । কেন না-“ঘন্যান্ঞলভ্ভবেনেপাপিক ত্বাধোগাহ |” 
অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে এক দ্বিতীয় সধ্বস্ত ভিন্ন ৮ ব্খন কিছুই 
ছিল না, এ অবস্থার অন্য বস্ত না থাকার উপপিক্ত্ের আক্্রাগহেতু এই 
এক্তি ব্রচ্গেরই স্বভ।বিক শক্তি । 
এই নকল শক্তি ত্রদ্দের স্বরূপইবভদ্বর অঙ্গ- প্রতাঙ্গবৎ নিত্য সিদ্ধ 
রশ্মি গরমা খুবুন্দ ন্মেল ক্ান্যেরই উপাদান ও স্থয্যমূলক 
ঢু পর কিছুই নহে, এই নকল শক্তি অঙ্জপ ত্রঙ্গসত্ব। হইতে 
স্বীয় স্বীয় সত্ত। প্রাপ্ত হইয়াছে, কতা” ইহা; ত্রগসভামূলক এবং 





টা কাকি 2৪ 
হতচলাও সন্যযর বর 





উদ্ধৃত করিরাছেন 


পর? 


এইরূপ কিল্ান্ত করিয়। শ্রাজীব ভ্রিভ প্রনা 
ভিড £--“তহ্যভাস! সর্বমিদং ল্িভাতি 1” 
-ভন্রকুষ্যে। ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম বিদ্ধান্তে: ভন্ত কুতোইদমণিঃ | 
ভনেল ভান্তম্ছুভাতি তম্য ভাষ। সর্বনিদ* কি? গুক ১1২১০ 
অতঃপরে শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অচিন্তাত্ধ সম্বন্ধে বিষুপুর'ণের 
প্রাগুক্ত শ্লোক সতত উদ্ধত কর| হয়ে | 
বিক্ুপুরাণের এতৎ সন্থন্ধীয় হ্লোকগুল শ্রিইচভন্য চরিতামৃতেও 
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উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা এস্থলে পুনর্বার এ সকল গ্লোক 
করিতেছি । যথা মৈত্রেয় মুনি, পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন £- 
নিগুণন্াপ্রেময়ন্ত শুদ্ধশ্যাপ্যমলাত্মনঃ 
কথং স্বর্গাদিকত্তৃত্ব" ব্রদ্মণেহভ্যুপগম্যতে | 

ইহার প্রত্যুত্তরে পরাশর বলিতেছেন £₹- 

শক্তমঃ সর্বভ।বানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ | 
বতোহ তা ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গ গ্ভাভাবশক্তয়ঃ | 
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকম্য যথোষ্ণতা ॥ 

শ্রীধর স্বামী ইহার যে টাকা করিয়াছেন ভগবৎসন্দর্তে উক্ত টীকা! 
উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার মন্ম এইরূপ ২--. 

“এই গ্লোকে ব্রদ্দের স্থষ্টাদিকতৃত্বশক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ কর। হইয়াছে । 
কিন্তু কথ। এই যে, ব্রহ্গকে যখন নিগুণ বলা হইল, তখন সেই নিগুণের 
আবার হ্ষ্টাদি করার শক্তি কোথায়? শ্রীধর স্বামীর মতে উক্ত শ্লোকের 
অর্থ এইরূপ £-ক্রক্ম নিপুণ ( সত্বাদিগুণরহিত ), অপ্রেমেয় (দেশকাজাদি 
দ্বার অপরিচ্ছন্ন) শুদ্ধ ( অদেহ* সহকারিশূন্য ) অমলাজ্মা ( পুণ/পাঁপ 
সংস্কার বিহীন, অথব। রাগঘেষাদিশৃন্ত ) এইরূপ শ্বভাব-বিশিষ্ট ব্রদ্মের "টি 
করিবার কতৃত্ব থাকিতে পারে কি? যাহার প্রবৃত্তি আছে, কাধ্য করার 
সাশথ্য আছে, এরগতে তিনিই কর্তা এবং তাহা দ্বারাই কাধ্য নিষ্পত্তি 
হইয়। থাকে । 

আমর! ঘটাদি বে সকল স্থষ্ট পদার্চ দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়। 
অ।নাদের ধারণ! হয় যে এই সকল কষ্ট পদার্থের অবশ্তই একজন কর্তা 
আছেন। ঘিনি কর্ত|! অবশ্যই তাহার কাধ্য করিবার বাঁসন। এবং 
তছ্‌দষোগিনী শক্তি আছে। কিন্ত ব্রদ্ধ ধরি মিন ও নিক্কিয় হন, তবে 
তাহাকে কিরূপে স্থাষ্ট কর্তা বল। যাইতে পারে । এই আশঙ্কা স্বাভ.বিক। 
এই আশঙ্ক! পরিহারের নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পরিষ্ফুট ব্যাখ্য। 
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বারি | তিনি বল্পেদ, এই প্রশ্নের সুত্র এই ৫ গাকেই প্রদত্ত 
হুইয়াছে। ্লোকে বল! হইয়াছে ইহ জগতে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
মণিম্ত্রাদির শক্তিই তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝ! যাইতে পারে না'। কেননা! সকল্‌ 
শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ,ব্রদ্মের কি প্রভৃতি কাধ্যও তেমনি, 
অচিস্ত্জ্ঞানগোচর ও শ্বভাবসিদ্ধ ৷ সথতরাং ব্রঙ্ম গুধাদি-বিহীন হইলেও 
তিমি যখন অচিষ্ত্য শর্কিমহ» তৃখন “এ অবস্থান জগহ সুষ্টা।দি কার্য 
তাহার পক্ষে অনস্ভব নহে। শ্বেত। শ্বতর-ক্রুতিতেও' লিখিত হইয়াছে £-- 
1. জুন তগ্তকাধ্যং করণঞ্ ব্দ্যিতে | 
ন তত ঈমশ্চাভ্যধ কশ্চ প্ততে 
পরাস্ত শক্তি বিধিধৈব. তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। রঃ 
নার়ান্ত প্রক্কৃতিং বিগ্ান্সায়িনস্ত মহেস্বরম্‌। ঠা কা চা 
তন্তাবয়বৃতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্বব মিদং জগৎ । পু 
' ফলতঃ মণি মন্ত্রাদির প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, ব্রঙ্গশরক্তিও পেইবূপ 
স্বাভাবিক এবং উহী তর্কঘুক্তির অতীত । এই সম্বন্ধেও বৃহদারপ্যক 
খঅধ্যায় ৪র্থ ব্রাঙ্মণে একটা শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে যথা +- 
“স্‌ বাধুং সব্বশ্ত বশী সর্ববন্তেশানঃ সর্ববশ্তাধিপতিরিত্যা্দি |” 
এই সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে বে ক্রহ্মই 'এই 
সকলের হেতু এবং তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্ধাণু, ্রাদুডূত তি, 
ইইয়াছে । এই ব্রহ্মতত্বও ভগবত্তত্বের পরিকর । 77 
মায়াবাদীদের মতে ব্রঙ্গ নির্বিশেষ, নিগুন। সুতরাং প্রমাণের 
অগোচর। কিন্ত ব্রদ্ধ নিগুণ হইলে এই বিশ্বব্রন্ধাণড ব্রন্থের কষ্ট হইতে 
পারে ন1.।৬ ত্রন্মে অবশ্যইংবিবিধ শক্তি আছে, ইহা ক্তিতেও জানা 
গিমাছে। আৃতরাং ত্রন্ম থে নির্ব্িশেষ, মায়াবাদীদের এই মত গ্রানথ 
নহে), মায়াবাদীরা ব্রন্দে শক্তির অস্তিত্থ সম্বন্ধে প্রবঈতর যুক্তি শুনি 


বলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রদ্মে শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, 
কিন্তু উহা “আগন্তক” | অর্থাৎ 'জল যেমন শ্বাভাবতঃ শীতল, কিন্ত 
অগ্নির সন্তাপে উহাতে: উষ্ণতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ত্রঙ্ে শক্তির 
আপাততঃ প্রতীয়মানত। কেবল মারারই বিলাস মাত্র। এই আপন্তি- 
খণ্ডনের' শিশিন্ত্র সন্দঞ্কার জীব গ্রোস্বামিপাদ পিখিয়াছেন, এইরূপ. 
আগন্তকত্ব ব্রন্গে স্বীকৃত হইতে পারে না । কেনন; শাস্ব বলেন :-- 
“্ন তৎসনস্চাভ্যধিকম্চ দৃশ্তাতে 1? 
অর্থাৎ ভাথার, সমান বা তাহা 'হুইতে অভতিত্ি « আনব, কিছুই নাই। 
স্তরাং “ব্রন্গে শান আছে,” একথা স্বীকার করি লই বলিতে হইবে ফেঃ 
এই শক্তি ব্রচ্গের স্বাভাবিক্ত শি, উহ আগন্তর্ক নহে । বন্ধের স্বরূপ 
শক্তি ্রস্ুব+ দারা প্ররুত সত্বাদিগুণের ॥ পরিণান “ বটে এৰং 
। ই স্ষ্ট্যাদি ব্যাপার ক হয়। অপরস্থ ব্রন্ধ বলিলেই 
রি বে: _“সব্বং খছিদং বর্গ 
এই পরিদুষ্টমীন বিশাল বিশব্্গাপ্ডে রঃ ক্ছি আনাদের প্রত্যক্ষ 
চি তৎসমন্তই ব্রহ্ম । সুতরাং প্রাপঞ্চিক গুণাদিও প্রচ্মের অতিরিক্ত 
হ। খায়।৭ ত্রন্মেরই শক্তি, সৃতরাৎ তাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই 1. 
তবে বে তাহাকে নিগুপ বল। হইয়াছে, তাহার অথ এই যে, তিনি 
প্রাকৃত গুণাদি দ্বার] স্পৃষ্ট নহেন, অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণ তাহাতে 
বর্তমান । মার! তাহার শক্তি বলিষা স্বীকৃত হইলেও উহ তাহার 
বহিরঙ্গ। শক্তি, কিন্তু স্বরূপ শপ্তি নহের্ন। নায়া শ্রীভগবানের আুধীন, 
এই নিমিত্ত তিনি মায়াদীশ | তাহার স্বরূপ শক্তি স্ব টার বৃ 
উহ! মায়াম্পৃষ্ট নহে, শ্রীমত্তগবদগীতাতেও লিখিত হষ্টরাছে ২ 
টি যহতহ প্রবশ্গ্যামি যজজ্ঞা স্বাসুতিনস্্ | 
' অনাদিষ পরংত্রহ্ম ন সত্তন্নাসহ্চাতে ॥ 
' সব্বতঃ পাণিপাদস্তদিত্যাদি |” এতাদৃশ আরও প্রমাণ মাছে | 
১২ 
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এইঞ্জপ প্রমাণ যুক্তির অবতারণ। করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামী শ্রীভগবৎ 
সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিরাছেন তাহা এই £- 

*একমেব তৎ পরমভত্বং স্বাভাবিক চিন্তন জ্ক্য। সর্ববদৈব শ্বব্ূপ-তদ্রপ 
বৈভব জীব-প্রপান-রূংপণ চতুর্দাবতিষ্ঠত । ক্র্ষাস্তর্মগুলস্থ তেজ ইব 
মগুলতদ্বহির্গতরশ্মি তত প্রতিজ্ছবিরূপেণ ।” 

অর্থাৎ একই সে পরণতন্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বার। পর্ববধাই 
স্বক্ধূুপ শক্তি, বৈকুগাদি শ্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিভাবে 
সর্বদাই বিরাজমান। সুয্যের অন্তর্মগুলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত 
রশ্মিমাল| ও উহার প্রতিচ্ছবি উদ্ক বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে 
পারে। এই দৃষ্টান্ত কি অতীব প্রসিদ্ধ ও সদর্থক। 

অত্ঃপরে এই উদাহরণের ব্যাখ্য। র। হউবে । এবরপ শক্তিবিভাগ 
বিষুপুরাঁণেও দেখিতে পাগয়! যাঝু 

একদেশস্থিতস্তাগ্রেজোত্না-বিস্তারিণী যথা ।, 

পরস্থ ব্রন্মণঃ শকিস্তথেদমগি দু জগত ॥ 
শ্রুতি বলেন ১--যস্ত ভাঁষা সর্বমিদং বিভাতীভি |” 
ইহাতে একটী আপত্তি উবাপিত হইতে পারে! নে আপত্তি এই বে 
এপ্রত্যেক শক্তিই যদি বিশ্বব্যাপিক। ও নিত্য হয়, তবে উহাদের একত্র 
সমাবেশ কিরপে সম্তাবিত হইতে পারে ৮ এই অন্ুপপত্তি সভ্ক্গেই 
গণ্ডিত হইতেছে, তদ্বথ| £- 


্ 


“ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবৎশক্তিসমূহ অচিস্তা। শ্রপাদ 
শ্রপীব গোত্বামী লিখিয়াছেন £--“ছুর্ঘটিঘটক্বং হচিস্তত্বম্‌।” ঘাহা 
দুর্ঘট, তাহার সংঘটন হইগেই উহ। অচিশ্থ্য নামে অভিহিত তয় শক্তি 
সাধারণতঃ তিন প্রকার-্তঅগ্ঠর্গ।, বহিরঙ্গা ও তইস্থ! ! স্বরূপ শক্তিও 
বৈকুঠাদি শ্বপবৈভব অস্থবঙ্গা শক্তির অন্ক্গত। ইহারা সুরধ্যদগুলস্থ 
£৫তিজের ন্যায় বিরাজমান। ভটস্থ! শক্তি রশ্মি স্থানীয় । এই শক্ছি চিন্পয় 
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শুদ্ধ জীবন্ধপিণী। বৃহিরঙ্গ। মায়া শক্তি প্রতিজ্ছবিগতব্র্ণশাব্লা স্থানীয় ; 
ইহা সেই পরমতত্তবের বহিরঙ্গবৈভর জড়ময় “প্রধান” পদবাচা । 

'ইতঃপুর্ব্বে পরমতত্বের চারি প্রকার অবস্থানের কথা বল। হইয়াছে 
বখা--স্বরূপ, স্বন্ধপ বৈভব, জাব্র- ও প্রধান । বিঝুপুরাণে প্রধানকে 
মায়া বৈভবের অস্তভূক্ত করির। শ্তিত্রপ্নের সং্থা। করা হুইরাছে। জীব- 
শক্তিই তটস্থা শক্তি ।. বিষুপুরাণের প্রমাণ এই £-- 

বিষুশক্তিঃ পরা প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। তথাপর] । 
অবিদ্া কম্মনংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিষাতে ॥ 
তর তিরোহিতত্বাচ্চ শঞ্জিঃ ক্ষেত্র গুসংজ্জিতা । পু 
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ | 
ইতঃপূর্বেবও ইথার ব্যাখ্য। কর| হইয়াছে । অবিগ্ঠ! শব্দের অর্থ মায় । 
মায়। বহিরঞ্গা শক্তি হইলেও ইহীর আব্রণী শক্তি প্রভাবে তটস্থ শক্তিময় 
জীবকে সহজেই অক্ষান্তম্ঃপ্রভাবে সমাবৃত করিতে সমর্থ । এই মায়ার 
আবরণের তারতম্য।নুলারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য শর্তি বন্ধ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্বব- 
দেহে নযনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ব্রন্দে এই সকল শক্তি নির্ববিশেষ 
ভাবে অবস্থিত নহে. ফলত: শ্রীভগবানে এই কল শক্তিই মিলিত ভাবে 
অবস্থান করে। চিদচিৎ সকল পদার্থই শ্রীভগবানের শতীর। যথ! 
শ্রীভাগবতে £-- 
থং বাসুমগ্রিং সলিলং ম্হীঞ্চ 
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশে! দ্রমাঁদীন্‌ 
সরিংসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 
: বৎকিঞ্চভৃতং প্রথমেদনন্তঃ | ১১।৩৪।১ 
শ্রীভগৰান্‌ যে চি্চিংশক্তিযুক্ত শ্রীভাগবতে ভাহীন্ প্রমাণ অ।রও আছে," 
অনস্তাব্যক্তরূসেণ যেনেদমখিলং ততম্‌। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তন্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৭1৩1৩৪ 
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শ্রীগবান্‌ চিৎ অচিৎ সর্ধশপ্চিমর। শ্ীভাগবতে এইরূপ ত্রন্ষশক্তি 
ব| ভগবৎ শক্তির আলোচনা! আছে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে অতঃপরে মায়া, 
শক্তির বসত আলোচন। কর। হইয়াছে । পরমাজ্ম সন্দর্তে তটস্থা ব। 
জীব শক্তির ব্যাখা। বিচার কর। হইন্নাছে। 

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামিমহোদর সর্ববনংবাদিনী গ্রন্থে ভগবংশক্কি 
তত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কৈবলাদ্বৈতবাদি- 
গণের অভিমত উল্লেখ করিয়! লিখিয়্াছেন “অদ্বয়ব।দিগণ বলেন,স্বাজাতীর় - 
বিজীতীয়-স্বগতভেদরহিত জ্ঞানহ পরতন্ব। শ্রীভাগবতে “বদন্তি” শ্লোকে 
যে “অদ্ধয়” পদটী আগে সেই পণের প্রয়োগেই উপপন্ন হইতেছে ঘে পরম- 
তত্ব সজাতীয়াদিভেদরহিত । সুতরাং এই তত্ব অনন্ত ও সতা। জ্ঞেয়,, 
জ্ঞান ও তত্সাধন সমূহের প্রবিভাগে ব্রহ্মা গুস্থষ্টাপিসাধনে অদ্ধরতত্ব সান্ত 
হইয়। পড়েন । যদি বল অদ্বরতত্ব জগতের কর্ত।, তবে- জ্ঞানই কর্তা 
হইয়। উঠেন। আর বদি বল অদ্য়তত্ব বিক্রিয়মান হইয়া জগতের করণ- 
স্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদ্বরজ্ঞানকে বাশ্[দিবহ জড় বলিন। প্রতিপন্ন 
কর! হর। তাহ। হইলে অদয়জ্ঞান অসত্য হইয়। পড়েন। 

জ্ঞান শব্টা জ্ঞপ্তিঅববোধ ও বোধপধ্যায়ভূক্ত । এই জ্ঞান নামক ভত্বটা 

“শৃক্তিমহ" একথ| বলাও আসঙ্গত। যদি বল বে “এই অছরজ্ঞান তত্বটা 
স্বরূপভূত শক্তি”, তাহাও বলিতে পার ন।”_ন্বরূপশক্তি বস্ত্রটী কি, এই 
শক্তিটী অন্ধরজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত % উচার আছেেউখ, 
স্বরূপত্ব কেন 'অন্তোই ব। শর্তিত্ব কেন? সতা বটে এই অদ্বয়জ্ঞানকে 
ভগবান্‌ বল। হ্হয়াছে । কিন্তু ইহার ভগমরত্ব যে গুণাত্বক, যে গুণদ্বারা 
ইনি “ভগবান্” বলির। শব্দিত হইপ্াছেন তা] বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ । 
স্থৃতরাং একটা স্বরূপশক্কি কল্পনা করিলে 9 উহ্‌! জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই জ্ঞানবিল্গাপের বহুন্ব ব। নানাবত্বও কল্পিত হইতে পারে না। 
ফ্লুপিচ নানাবত্বে ঈশিত্ব লক্ষণবিশিষ্ট গুক্রিয়াদিইবা কি প্রকারে সম্ভাবিত 
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ছইতে পারে? আর9 কথা এই যে এই অছ্বরজ্ঞানভব্ের নীল গীতা্দি 
আকার ও পরিচ্চন্নত্বইব। কিরূপে টিসি হর? হদ্ধয়জ্ঞানের আবার 
বর্ণ কি, তাহার পরিচ্ছদই বা কি? পরিজ্ছদ হইতেহছে--ডব্যবিশেষ, 
বৈকুগ্ হইতেছে- লোকবিশেষ, _দেখানে যাহারা গমন করে তাহারা 
ীববিশেষ,_এই দকলের' অদ্থরজ্ঞানন্ব কিরূপে সম্ভবপর হর ॥ এই 
অদ্বয়জ্ঞান্তত্বের এর সকল অবস্থা স্বীকার করিলে সকল কথাই হস্তি- 
স্নানের ন্যায় অকন্মণ্য ও অযথ। হইয়া পড়ে । অর্থাৎ সে মুহূর্তে হস্তীকে 
সান করা ইবে সেই মূহুর্তে স্বীয় স্বভাবে আবার হস্তী নিজ দেহকে ধুলি- 
ধুলায়িত করিবে। অদ্ধয়তত্বে শক্তিসংযোজ্ন ও সেই প্রকার নিরর্থক । এরূপ 
সদ্ধাত্ত কখনও স্বভাবতঃ নিশ্বল বা দৌষশূন্য হইবে না। তবে বলিতে 
পার ঘে “এই জগৎ যখন কার্যযময়, শক্তি ভিন্ন কখন 9 কাধ্া নিষ্পত্তি 
'হ্র না, স্থৃতরাং শক্তি অবশ্ঠই স্বীকা্ধ্য কিন্তু তদুত্তরে আমরা বলি এই 
শক্তি, তত্বও নহে, অতত্বও নহে, উহ! অনির্ধবচনীয় স্ততরাং উহা! মিথা। 
এবং স্বব্র্নভূত। নহে । ভগাদি কেবল উপলক্ষণ মাত্র । জহদক্দগৎ লক্ষণ 
দ্বার! ভগবান্‌ শব্দটা এখানে অদ্র়জ্ঞানের সহিত সামান্যাধিকারণ্যে প্রযুক্ত 
মাত্র। যেমন “সেই ইনিই দেবদন্ত" বলিলে “দেবদত্" শব্দটা উপস্থিত 
দৃশ্যমান ব্যক্তির পরিচারকরূণে প্রতিপন্ন হর,মেইরূপ “অ্বরজ্ঞানই ভগবান, 
এই কথা বগিলে জহ্দ জগৎ লক্ষণ দ্বারা অদ্বর জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব কুচিত 
হইয়। থাকে | (আমার অনুদিত সর্বসন্বা্িনী গ্রন্থে ইহ।র বিশেষ জ্রষ্টব্য ) 
কেবলাদ্বৈতবাঁদীদের এই আপত্তি খপ্তনের নিমিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
শ্রীবৈষ্ণব বলেন, অদ্বয়তত্বটা বখন ভাবরূপতত্ব কুতরাৎ “গলগৃহীত” ন্যায় 
অন্সারে ইহার স্বরূপশক্তি কেব্লাধ্বৈতবাদীপিগকেও স্বীকার টা 
হইবে। জগদাদি কাধা দর্শনে শক্কির অকিহ্বপ্দীকার কে না করিবে ? 
কেবলাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি দোষছুষ্ট । জগৎ ঘখন কাযা, কাধ্যসিদ্ধির 
নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকাধ্য। স্থৃতন্লাং এই শক্তি,বস্কর ধন্মবিশেষ । 
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রর 
এ ধর্ম ব্যতীত কোনও কাধ্যপিত্ধ হর না। ব্রক্গাপ্তের উপ দানে নিমিত্ত 
কারণে এই স্বরূপভূত। শক্তি নিতা বিরাজমানা ৷ এই শক্ধি রাই কার্যয- 
বিশেষের উৎপত্তি হয়। এই শক্তি তাগ করিদ্ধা অণর' বন্তবিশেষ 
হ্বীকার অনর্থক । বিবর্তবাদীদের পক্ষেও একটা অধিষ্ঠ।ন শ্বীকাষ্য | 
শক্তিতেগ্রগতভ্রম হয়, এই শবস্থায় শক্তিকেই বজতভমের অধিান 
ক্মীকার করিতে হয়। শক্তিতেই রজতের ভ্রম হর কিন্তু অঙ্গ'রে হয় না। 
ব্রদ্মেই জগতের ভ্রম হয়, অন্ত কিছুতে হয় না, তাহা হইলে ব্রঙ্গই জগং- 
ভ্রমের অধিষ্ঠান। যখন অতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, সুতরাং জগঘ ব্রদ্ধ- 
শক্তিরই পরিচায়ক | 

সর্ববসংবাদিনীকার মায়াবদের বিরুদ্ধে শ্রীসম্প্রন্থরের প্রতিবার্ট উদ্ধত 
করিয়! লিখিয়াছেন “আরও একটা কথ| এই যে, ব্রদ্ধ যখন জগতনূপে 
বিবর্তিত হরেন, তখন তিনি নিজে তত্সঘন্ধে কিছু করেন কিনা 1 ঘি 
এই বিঘয়ে ভাহ।র নিজের কে'ন কাধা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে বে অভ্ান দ্বারাই বিবর্তন সাপ্িত হই্র।হে | কিন্কু শ্রুতি বলিতে 
ছেন “পর্ব্বং খদ্দিনং ক্রুদ্ধ” স্থতরাঃ তদতিরিক্ঞ অজ্ঞনের অস্তি ই ব। 
কিরূপে স্বীকূত হইতে পারে / যদ্দি বিবর্তন ব্যাপারে ত্রদ্মের কিঞ্চিৎ 
কতৃত্ব স্বাকীর করা যাঁয়, তাহ! হইলে দেই জ্ঞানাশ্রর শুদ্ধ বস্র শক্তি 
গ্বতঃই ানিয়ী দাড়ার। অআট্্বত শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমং শঞ্চরাচার্যা 
ত্বয়ই দিখিয়ছেন 2 

“শন্ডিশ্চ কারণন্য কার্ধ্যনিরর্থ। কল্পামানা নান্যা। নাপ্যদতী ব! কাধ্য 
নিবচ্ছেখ, অনত্বাবিশেষাদান্যক্কাবিশেষাচ্চ | তন্মাৎ কারণস্তাত্মভূতা শক্তি 
শক্তেন্চাক্সভূতঃ কাধ্যমিতি 1৮ (২৯১১১৮ সুত্র ভাষ্য |) 

অর্থাৎ শর্তে কারণে অবস্থান করিয়। কারখগত কার্ষোর নিয়মন 
করে। যাহাতিত কফাধ্যশক্তি থাকে না, তাহা কারণ নহে, সুতরাৎ 
কাধ্য ও জন্মা় ন।। শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন, ও কাব্যের স্যার অসৎ, 
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( অভাবরূপিণী ) হইলে উহ্। কখনও কার্য্ের নিয়ামক হইতে পার্রিত 
না। তাহা হইলে এই “বস্তদ্ধারা এই কাষ্য সাধিত হইবে, এ বস্তদ্বারা 
এই কাধ্য সাধিত হইবে ন1”-_কাধ্য-সাঁধনের এরূপ নিয়ম থাকিত না। 
অসত্বের ও অন্যত্বের অবিশেষ প্রধুক্ত অনিয়মেই কার্য হইত, কোনও 
নিদ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি, কারণেরই স্করূপ এবং 
কার্য,--শক্তিরই স্বরূপ, ইহ1 অবশ্যই স্বীকার্ধ্য । 

সর্ধসংবাদিনীকার শ্রীমজ্জীব গোস্বমী বেরান্তের আলোক লইয়া 
শ্রভর্গবংশক্তিতত্বকে অতীব পরি্ষুট করিরাছেন। তিনি বলেন, 
আলোকের অন্ুচর অন্ধকানের ন্যায় অজ্ঞান চৈতন্যের অনুচর, অর্থাৎ 
বেখাছন চৈতন্য সেইখানেই অজ্ঞ।ন, ইহাই নিম । এই নিয়ম দেখিয়া 
বুঝা যার যে এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভৃত। এই সিদ্ধান্ত 
হইতে আরও বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানসত্তার স্ফুরণ-ধন্ম দ্বারাই স্বরূপ 
শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে । শ্রুতি বলেন-- 

“অথ কম্মাদুচ্যতে ব্রঙ্গ বৃহতি বৃহরতীতি” 


শ্রীবিধুপুরাণে এই শ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে £-_ 
বৃহত্বাদ্‌ বুংহুণত্বাচ্চ বদত্রন্ম পরমং বিছুঃ | 


বৃহত্বই তাহার শক্তিমত্বার প্রদর্শক | ন্যান্ত পদার্থে আমরা থে 
শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই, মেই সকল শক্তির মূল প্রজ্রবণ,_চিৎ্শক্তির 
সমিধানত্ব, নতুবা জড়ে শক্তির ক্রি সম্ভব । অন্যান্য পদার্থে যে শক্তি 
দেখিতে পাই, তাহাও ভগব:শক্তির ক্ফুপ্তিমাত্র । 

শীপাদ শ্ীজীব গোস্বামী স্থত্রাকারে এই মণ্মে ছুই একটা যুক্তির উল্লেখ 
করিয়া প্রমাণ-স্বরূপ একটা বেদান্তস্থত্র ৪ উহার শাস্করভাহ্ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তদ্যথা :-প্রবৃত্তেশ্চ। ২২।২ ইতি অন্রাদ্বৈতশারীরককৃতাপি 
ব্যাখ্যাতম্‌ “নঙ্গ তব দেহাল্রিংঘুক্তস্তাপ্যাত্মনো। 'বিজ্ঞানম্বর্বপমাত্রা- 
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ব্যাতিরেকেণ প্রবস্ত্ন্ঠ পপস্তেরনুপপন্ণং প্রবর্তকত্বমিতিচেৎ্, ন অয়স্কাস্ত- 
বদ্ধ শাঞ্চিবচ্চ প্রবুভ্ভিরহিতন্যাপি প্রহনকঙ্বোপপত্তেঃ ।” 

এস্থালে লোকায়তিক ন্াস্তিকগণের মৃত-নিরসনার্থ তাহাদের মত 
উদ্ধৃত করিরা উত্ত মতের পরিহীর করা হইতেছে । নাক্তিকগণ বলেন, 
“ভূম্ষিকেক্ন বলিতে আহ্ম।র প্রবৃতি মাহে । কিন্ক তুমি বে প্রবৃত্তি 
দেখিতেছ্ছ উহা দেহসঃবুক্ত মাআারই প্রবৃত্তি; বিজ্ঞানস্বপূপ মাত্র বস্ত্র 
প্রবৃত্তি কোথায় »  স্থৃতরাং প্রবুন্তিবিহীন শুদ্ধ চেতনার প্রবর্তকস্ত 
উৎপন্ন হইতেছে না ।" 

লোকায়তিগণের এই মত পরিহারার্থ শঞ্চর বলেন, প্রবৃতভি না 
থাকিলেই ঘে কোন বস্ত প্রবর্তক হইতে পারে না একথা বলিতে 
পার না। এরস্কান্তমণি এবং রূণাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরগ প্রবৃতি 
ৃষ্ট হয়। অনস্থান্তনণি স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্তক হইয়া 
থাকে । বূপ'দি বিষর সকল প্রবুত্তিবিহীন হইয়া ও চক্ষুর প্রবর্তক হয় । 
সর্ববপ্রবৃত্িরহিত হইঘ়া 9 ঈশ্বর সর্বগ্ত সর্ববাত্ম! সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হ্ইর। 
সকল পদার্থের প্রবর্তক | খদি বল অজ্ঞান হইতেই জগদ্রপ কাধ্য স্বীকৃত 
হইয়। থাকে, শঙ্জান 9 মিথ্যা, জগতরূপ কাধ্য ৪ মিথ্যা । স্থতরাং জগত 
প্রবর্তকজাদি শক্তি ব্রন্মের নহে, উহা অজ্ঞানের | 

মায়াবাদিন, ভুমি একথাও বলিতে পার না । কেন ন! “জন্ম ্যস্ত 
যতঃ” স্ুপ্রের ব্যাখ্যার শঙ্করও এই ব্যাপারেই ব্রদ্ধের গ্রনঙ্গ করিরাছেন । 
রঙ্গ হইন্ডেই ভগতের উৎ্পত্তাদি হইয়! থাকে ৷ জগহ কাধাতে ব্রদ্ প্রসঙ্গ 
স্বীকার করিলে ত্রঙ্গে অজ্ঞান ও তংকর্যোর অতিরিক্ত স্বরূস-শক্তির 
স্থিতি একেবারেই ঢুমিবার হইয়া উঠ্ঠে। কেনন। এতৎ্পক্ষে কোনও 
প্রতিবন্ধকত। দেখিতে পাওয়াপ্বার ন।। সবিত্ৃপ্রকাশ প্রকাশ্ঠনাশেও নষ্ট 
হয় ন।, সবিতার স্যার বন্তমান থাকে । সবিতা আছেন অথচ তাহার 
প্রকাশ'নাই, ব্রন্দ মাছেন অথচ তাহার শক্তি নাই ইহা! অদ্ধ কুকুটাবং 

্ রর 
ড 


| ১৮৫ এ 


উপহাস্ত ।” এইরূপ উক্তির পরে শ্রীপাদ গোস্বামী শ্রীমৎ শঙ্করের ভাসতে 
উদ্ধাত করিয়াছেন । শঙ্করও ব্রহ্ম চৃত্র-ভাঙ্ক ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 
বথা £--“ঈক্ষতে নাশব্দম্”১-১1১৫ 1--সুত্রভান্তে £--অসত্যপি কম্মাণি 
সবিত। প্রকাশত ইতি কর্তৃত্ববা।পদেশদর্শনাৎ। এবম্‌ 'অত্যপি কর্শণি 
ব্রহ্মণ শ্তদৈক্ষতেতি কতৃত্ববা।পদেশো পপন্তে নঁদৃষ্টান্তবৈষমামিতি 1” * * 
অর্থাৎ যখন কন্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে 
তখন বেমন সুষ্য প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ বলা হয় এবং অকর্শমক- 
কর্তৃত্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তদ্রপ স্থষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকন্ম (জ্ঞেয় বস্তু 
“না থাকিলেও “তং এঁঞ্ত” তিনি ঈক্ষণ করিলেন তদ্রপ অকন্মক কর্ভৃত্ব- 
বাবহার ও িদ্ধ হইয়! থাকে । উহাতে দৃষ্টান্তের কোনও বৈষম্য নাই । 
্রীমৎ শঙ্করাচাধা তদীয় সহস্র নাম ভাবেও লিখিয়াছেন £-+স্থরূপসানর্ধ্যেন 
'ন চ্যুতে। ন চ্যব্যতে ন চ্যবিষ্যতে ইত্যচ্যতঃ শাশ্বতং শিবষচ্যুতমিতি 
শ্রুতি 1” 
হৃতরাং এস্থলেও শঙ্কর ত্রদ্গের স্থবূপ-সামথ্ বা স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ 
স্বীকার করিয়াছেন । বস্তর শক্তি কাষ্যের উন্তরকালে ও পূর্বকালে তংতৎ 
বস্ততে মন্ত্রশক্তির হ্যায় বিরাজমান থকে । কার্যকাল প্রাপ্ত হইলেই 
উহা! প্রকাশিত হইয়! থাকে, এই মাত্র বিশেষ । ব্রহ্ষশক্তি সমন্ধেও 
এই কথা । শঙ্কর ভাস্তেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়1 যায় য্থ! £-- 
“বিষগাভাবাদিয়মচেতমমানত। ন চৈতন্যাভাবাৎঃ 
অর্থাৎ যে বে স্থলে অচেতরামানতা দৃষ্টচ্ছয়, তাহা কেবল বিষয়াভাব 
নিবন্ধন, কিন্তু চৈতন্য ভাব জনিত নহে। 
শক্তির উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিলে উহার কাধ্যত্বই স্বীকার 
করিতে হয়, কিন্তু কারণত্ব স্বীকৃত হয় না, জ্থচ *শ্বীকৃত না হইলে 
'শৃক্তির স্বরূপহনি হয় । আরও একট। কথা এই যে "জ্ঞান বদাশ্রয়জ্ঞানই” 
সম্ভবপর পঞ্জানমাত্রাশ্রয়” সম্ভবপর নহে । অজ্ঞান শ্বীকার করিতে অবশ্যই 
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" উহা! হইতে পৃথক্‌ লক্ষণশীলজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সেই জানেও 
শক্তি অবশ্ঠ 'ন্বীকার্ধা। কেন না এই জগৎ যদি শক্তির ক্রিয়াস্থলরাণে 
পরিগণিত হয় এবং অজ্ঞান হইতেই যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রাহুরভূতি হইয়াছে 
বলিয়া স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব অনিবাধ্য 

৪হইয় উঠে। কারণ এই যে, এই অজ্ঞানও জ্ঞান হইতে উদ্ভৃত। 
আর এক কথ। এই যে চিন্মান্র ব্রন্মব্যতিরিক্ত আর সফল মিথ্যা, 
চিেকত্রগস্তানই একমাত্র জ্ঞান, তদ্যতিরিক্ত আর কোন জ্ঞান নাই! 
ইহাই অদ্বৈত দিদ্ধান্ত। এতাদূশ জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে? জ্ঞানকে 
অভ্যাসম্বরূপও বলিতে পা না, কেন না, অভ্যাস স্বীকার করিলে কেবল 
চিন্াতর ্রন্ববাতিরিক্ত অপর নিখিল পদার্থের অস্তিত্থ ্বীকার করা যাইতে 

**গারে না। স্কৃতরাৎ কর্তৃত্ব ও অন্থপপগ্ণ হইয্বা পড়ে। অথাৎ কশ্খ না 
থাকিলে কর্তৃত্ব স্বীকার করার৪ কোন প্রয়োজন থাকে না। যদি বল 
উক্ত জ্ঞান ব্রহ্গস্বরূপ, তাহাতে আপত্তি এই যে ক্রদ্ধ বদি নিবর্তকজ্ঞান 
হরেন, ভবে জ্ঞাতৃত্রটী কি উহার স্বরূপ কিংব। জ্ঞাতৃত্বটা ব্রন্মে অধ্বস্ত হয় ? 
বর্দি বল জ্ঞাতৃ হটা ব্রন্মের স্বরূপ নহে, উহা অধ্যস্ত, তাহ হইলে অভ্যাশ 
এবং তাহার মূল আর একটা অবিগ্যা শ্বীকার করিতে হয়, ইহারা উভয়েই 
নিবর্তক জ্ঞান হইতে পৃথক । নিবপ্তক জানাস্তর শ্বীকার করিলে উহার 
ত্রিরূপত্ধ নিবন্ধন জ্ঞাতৃত্থ পক্ষে অনবস্থ!' দোষ বটে। অপর পক্ষে জ্ঞাতৃত্্‌ 
যদি ব্রচ্মের শ্করূপ হয়, তবে আমাদের পক্ষই গৃহীত হইল বলিতে হইবে । 

কেহ কেহ বলেন জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বই উহার স্কতির হেতু । তজ্জ 
তন্ত্র শক্তি খীকারের প্রয়োজন কি? স্বগ্রকাশত্ব হইতেই উহা ভাসমান 
হইয়! থাকে, উহার প্রকাশের জন্য পৃথক বস্তুর কল্পনার আবশ্যক হয় না । 
ই'হার। যাহাকে স্বপ্রকাশ্র হব বলেন, আমরা তাহাকেই শ্বরুপশক্তি বলিয়। 
নির্ধারণ করি। শ্বপ্রকাশত্থ ভিন্ন কোন স্বপ্রকাশ বস্ত থাকিতে পারে 
না। যাহ। ম্বগ্রকাশ তাহাতে অবশ্তই ধশ্ম বাঁ শক্তি আছে। যদি বল্‌ 
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অপরের অনপেক্ষ। পিদ্ধিই শ্বপ্রকাশ পিক্ষিৎ এতদ্বাতীত স্বপ্রকাশ সিদ্ধি “ 
নামে কোন ভিন্ন বস্ত নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের পক্ষ হইতে 
বক্তবা এই ধে সিদ্ধি প্রভৃতি ও এই স্বরূপ-শক্তি ! 

অশিচ মায় বাদীরা বলেন ব্রঙ্মশিব্িবিশেব । তাহার সবিশেব প্রকাশ 
মারাবাদে অঙ্থীকাধ্য। এই নিবিবশেষ প্রকাশ মাত্র ব্র্মবাদে সঞ্ককাশ্ঠ 
ত্বও প্রতিপন্ন হয় না । বন্দাণ। নিজের ও পরের বাধহারষোগ্যত। প্রতি- 
পাদিত হ্য় তাদৃশ বন্তই প্রকাশ নামে অভিহিত । নিব্বিশেষ বস্ত এই 
উয়ুত্ধরূপ-বিহীন এবং ঘটাবিবহ সচিৎ | বরধি বল বে উভয্নরূপ বিহীন 
হইয়াও উহ্1তে প্রকাশ ক্ষমত। থাকিতে পারে । একথা বলিতে পার না। 
ক্ষমত্ব, অর্থ সামথ্য,সাষর্থ্য হ্বীকার করিলে নিব্বিশেষবা। স্বতঃই নিরস্ত 
হয়। অপিচ নিব্বিশেষবাদে স্বীর অভ্যুপগম এবং অনিতনি ও স্বীক 
হয় না। অপর কথ। এই বে নিধিবশেষবা? অপ্রমাণ। কেন না নিব্বি-" 
শেষবাদীরা একথা ও বলিতে পারেন না! থে নিব্বিশেব বস্তুতে এই 
প্রমীণ আছে । যেহেতু সর্ব প্রকার প্রমাণই সবিশেষ বস্ত্র বিষয়ক | নিব্বিশেষ 
বস্ত প্রম(ণের বিষর হইলে উহ গ্রমেয় হইর। পড়ে ।' মায়াবাদীর। বলেন 
যাহ প্রমেঘ্ তাহা নশ্বব | স্থতরাং নিব্বিশেষ প্রমের প্রাণৈর বিষসীভূত 
হইলে প্রমেয় বলিয়। নশ্বর হইয়। পড়েন। ত্র স্বাছ্গভাবসিদ্ধ, ক্ৃতরাং 
ত্বসম্প্রণার়সিদ্ধান্তাছুসারে তাহীকেই যদি নিব্বিশেষ বলিতে চাহ, তাহাও 
বলিতে পার না, যেহেতু এই স্বান্ত্ুভাবসিদ্ধ পদার্থ ও আত্মসান্ষিক সবিশেষ 
অনুভব দ্বার! নিরন্ত হইয়া পড়েন। & 

বর্ম সঞ্ন্ধে ছুই পক্ষ হইততই বিবাদের কথ। তোল| যাইতে পারে । 
একপক্ষ বলেন সবিশেষ ব্রহ্ম বস্তত্বনিবন্ধন ঘটাদিবং এদাথে পরিণত | 
অপরপক্ষ বলেন তোমাদের নিব্বিশেষ বর্গ “আনো বস্ত নহেন, উ€! 
অলীক, অগিচ উহ। প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেমন শশব্ষাণ। 

এইরূপ বিচারের পর সর্বসংবারিনীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন বে নির্ষি 
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শেন ব্রঙ্গ শন্দপ্রমাণেরও বিষয় নখেন যথা £₹-"শব্স্যতু বিশেষেণ সবিশেষ 
£ব বস্থন্ভিধান সাঘর্থ্যং পদবাক্যরূপেণ প্রবৃভ্েঃ। প্রকৃতিপ্রতায় 
পোগেন ছি পদত্বম্‌। প্ররুতি প্রত্যরয্বোরর্থভেদেন পদশ্যৈৰ বিশিষ্টার্থ 
পরভিপাদনমবজ্জবীয়ম্‌। পদ্রভেদশ্চার্থভেদেনিবন্ধনঃ ৷ পদসজ্বাতকরূপসা 
বাকা্টানেকপদার্থসংবর্গবিশেবাভিধারিত্বেন নির্বিশেষ মলক্ৈব ন 
প্রবন্থতে। তি তম্মঘ সবিশেষত্থং এবং নিদ্ধং। স চবিশেষঃ শক্তিরেব | 
অর্থাৎ সবিশেষ বস্ততেই শব্দের অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য থাকে । 
কেনন। পৰবাকা বূপেই শব্ের অর্থবোধ হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ে ঘোগে 
পদ রচিত ভঝন। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থভেতে পদের বিশিষ্ট প্রতিপন্ন 
$ইয়। থাকে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার বে! নাই। পদভেদ 
নিবৃন্ধনই অথভেদ হ্য়। বাক্য পদসমুভের দ্বারা রচিত ভয় । অনেক 
পা সখোগ বাক্যের অর্থ নিরূপিত হয়। অতএব নির্িশ্ষে বস্ধ 
আবলগনে শন্দার্থ প্রতিপন্ন হয না । জৃতরা শব্দারথ প্রতিণাদনে সবিশেষ- 
তই' সিদ্ধ ভুইয়া থাকে, সেই বিশেষ, শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
শীম্ভ!গনতের ৮ম ক্ষদ্ধের অন্তিম অব্)ার হতে পূজ্যপাদ শ্রীজীব 
গান্বামীর একটী ,£াকাংশ ও উহার প্বানিকরুত ভাব্য উদ্ধ [ত করিয়া" 
েশ ভদ্দণ। 2--তনর্কদৃক্‌ সর্ধাদশহ নমীক্ষণত | হ্ীধর স্বামী এই 
ক্লাকাধশের টীকার় লিখিরাছেন-_অর্ক প্রকাশবহ স্বতন্্ং দৃকজ্ঞানং বসত 
ন অক্পুক অতঃ সর্বদৃশ।ং সর্বেক্িরাণাং প্রকাশকঃ ইতি ।” অর্ক প্রকাশের 
ন্যায় নাহাল জ্ঞান স্বতপিন্ধ এবং ই শিিত্ত বিনি সর্ধেন্ছিরের প্রকাশক । 
সর্বনংবাধিনীকার এস্থলে শ্রীরানাভিছের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করির।ছেন 
দণ। +-জ্ঞানস্বরূপন্ত চ' তশ্য জ্ঞতৃস্থরূপত্থং ছ্যনণিনীপা ধিবছু[ক্তম্‌।” 
ভবৎ থিনজ্ঞানলক্ধপ তিনি জ্ঞাতৃহ্বরূণ৪ বটে, দ্বু'ম্ণি ও দীপ। দি 
ঈহার উদাহরণ “ঈক্ষতে নাশব্ম্” এই ত্র্গস্থত্ের ভাষ্যে শ্রীমৎ 
'শর্জরাচার্ধা একস্থলে লিখিরাছেন £₹ | 
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যদপুযুক্তং প্রাগ্ুৎপত্তেব্র্ধণঃ শরীরাদিসন্বন্ধমন্ত-রণেক্ষিভখমনপ দক 


মিতি ন তচ্চেছিমঘবতরতি 1 সববতৃপ্রকাশিবৎ ব্রঙগণোজ্ঞানন্বরূপনিভ্য- 
ত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষা্গপপত্তেঃ। অপিচ অবিস্তামতঃ সংনারিণঃ 


ও জ্ঞ/নোৎপঞ্তিঃ স্তাৎন জ্ঞানপ্রতিখন্ধকারণরহিতলেশ্বরস্ত ! 
ছেমাধীশরন্ত শরীরাগহনপেক্গাভামনা ধরণজ্ঞানভাঞ্চ দশয়তঃ | * 

ন তশ্যকাধাং কারণঞ্চ বিদ্যাতে 

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্াতে 

পরাশ্যশক্তিবির্ববিধৈব শ়তে 

স্বাভাঁবিকী জ্ঞানবলক্রিঘাচ | 

অপাঁণিপাকো জবনোগ্রহীত। 

পশ্যত্যচক্ষঃ সর শুণোত্যকণঃ | 

স বেন্তি বেছ্ং ন্‌ তঙ্গান্তিবেত্তা 

তমাহুত্রর গ্রং পুরুষ মহান্তমিতি চ। 

অখাষ “উৎপত্তির পুন্ধে ব্রনের শরীরাদি নন্বন্ধ থাক না, ত২কাখনে 
তৎকালে তাহার ৯্দসিতৃত থাকা যুক্তিযুক্ত নহে” এই অ।পত্তি অকি্চিঘকর ! 
সতত প্রকাশ কুষোর দৃষ্টান্তে বরের স্বরপজ্ঞান-উগ! শিত্য, সুতরাং 
ইহার উত্পন্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও্ড নাই । অজ্ঞনা নংনবা 
জীঃবরই শরীরাদি নিমিত্বক জ্নোদপন্তি হইরা খাঁকে | জ্ঞান প্রতিবঙ্গক- 
রুকিত ঈর্বুর্র সন্ধে গে ন্রিত নি । 
ছুহটা বেদ মন্র্।রা ঈখরের শরীরাদি* অনপেক্ষা জ্ঞানত। ও অন। 

বরণত। প্রদর্শিত হইয়াছে । টা মন্ত্রদ্ধয়ের অর্থ এই যে, “ভাঙার কাবা 
নাই, করণও নাই, তাহার সমানও নাই, অধিক ৪ নাই, ভ্রতিতে তাহার 
বিবিধ প্রকার উৎ্কঞ& * বিঃ 4 স্বতসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত 
হইগ্সাছে। অপিচ তাহার হস্তপদ নাই অথচ তিন বেগগামী ও গ্রাহক রি 
তীভার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দেখেন, তাহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি 
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শুনেন, তিনি বেছ্চ বা জ্ঞের বস্ গা;নন কিন্তু তীহার জ্ঞান নাই, 
এন্জ্ঞগণ তাহাকেই মহান্‌ 'ও শ্রেষ্ট পুরুষ বলির! জানেন ইত্যাদি ।” 

সর্বসংবাদিনীকার বলেন, ঘি নল জ্ঞানের নিত্যতায় জ্ঞান-বিষর 
স্বাভযন্ত্রর ব্যাপদেশ দৃষ্ট ভয় ন।, এব? অ।পতিগ করতে পার না । কেনন। 
সখ্য প্রকাশে প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলাগ্ধ হয়। “নাভাৰ উপলব্ধ: | 

শ্রীমৎ শঞ্চরাচাধা এই ত্র্গস্থত্রের ভষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাক্রণ করিয়া 
ছেন। তাহার ব্যাখ্যার আম্মার সাক্ষিহ স্বীকৃত হইরাছে। সুতরাং 
একই ভত্বেরই স্বরূপত্বও স্বীকৃত হইরাছে। স্বরূপত্থ স্বীকৃত হইংলই 
এক্তিত্বও স্বীকাধ্য হইয়। উঠে। 

শংস্ষে উক্ত মাছে প্রযেশ্বরের বিমল চিচ্ছন্তি চৈভন্য নামে 
অভিহিত । এই শক্তি সভ.। ও বা! ভগবানের জড়া শক্তি অবিদ্য। 
নামে অভিহিত হ্ইয়। থাকে 1 এই উভয় শক্গির পরম্পর স'ঘোঁগে 
5জড়াত্মক জগতের উদ্ভব হয় । 

সর্ব-সংবাদিনীকার এইরূপ 'দদ্ধান্ত সংস্থাপন করিরা আরও প্রনাণার্থ 
“বিষুশক্তি পরাপ্রোক্ত।” শ্লোকটী উদ্ধত করিয়া শ্রীধর স্বামিকিত উহার 
টাক! উদ্ধত কৰরিরাছেন । স্বামী ?লখ্রাভেন, বিষ্ুঞশঞ্জি শন্দের অর্থ 
বিষ্র স্বরূপভূতা চিহশ্চি, এই শক্তি পরহন্ধ গর-তন্বাখ্যা।। ইহ! 
ভেদব্রিহিত সন্তামাত্র নামে৪ 'অভিহিত হহরা থাকে । স্বপ্ধণ শক্তি 
নঙ্গিলে কাধ্যোন্ুখ শক্তি বুঝার়। কারো ন্থুখত্ব দ্বারাই স্ব্:পর শক্তিত্ 
স্বীকৃত হইয়। গাছকে । স্বরূপ বিশেষ্যরণ 1 এই শক্কিমৎ বশেষণবূপ 
কায্যোন্ুখত্ই শক্কি। জগং কাধ্যক্ষমত্থমূলক। আগ কাধাক্ষমত্তের 
পরিচায়ক । এই ক্ষমগ্জাদিকূপ। শক্তি নিত্য । অুতরাং উহ্াই ম্বব্ূপ- 
শক্তি। তথাপি ইহা বৃস্ত হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌। 

এই শজি সম্বন্ধে বস্তর নিরূপণযোগ/তা! নাই স্ৃতরাং পৃথকন্ব নাই। 
হ্ুত্রাঁং এই শক্তিকে শক্তিমদ্‌ বিশেষণভুপ কার্যোন্ুখত্ব নামে অভিহিত 
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ও 

কর! হইয়াছে । প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে ঘি ইহাকে তোমরা 
শৃক্তিবল, তবে সেই শক্তির নাম বস্তুই হউক ন! কেন ? উহা ত বস্তুনিষ্ঠ 
ধন্ম-বিশেষ | শক্তি শ্বীকারে কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বেদান্তিগণ 
বলেন আমর! উহাকে বসন্ত বলিতে পারি ন।। বস্তু থাকা সত্বেও মন্ত্রাদি 
দ্বার। বস্তুশক্জিই শুক্ভিত হয়। বসন্ত আছে, কিন্তু উহার কাধ্যোনুখত্ব স্তান্ভিত, 
এমত স্থলে পৃথক অবশ্থ স্বীকাধ্য । নতুব। এতাদৃশ স্থলে যুক্তি-বিরুদ্ধতা 
দোষ বটে। ইহাকে স্বরূপ হইতে ৮ চিন্তা করা যায় না, 
স্থতরাং উহা ভিন্ন এবং ভিন্নভাবে ও চিন্তা কর| যায় না! উহ। অভিন্ন, 
এই নিমিত্ত শক্তি ও শঞ্চিননের ভেদাভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে এবং শক্তি 
ও শক্তিমান্‌ অচিন্ধ্য বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে । | 

“সর্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইহাই শ্রুতিবাক্য । অপিচ এই ত্রহ্ম শ্বগতভেদ্‌- 
বিবঞজ্জিত। যদি বল ত্রদ্ধের বিশিষ' ও বিশিষ্টতা সকলেরই শ্বীকাধ্য 
এবং যদি শক্তিমান্‌ ও শক্তির পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 
স্বগতভেদবিবর্ষিতত্থে বিরোধ উপস্থিত হয়।” কিন্তু এরূপ বিরোধে 
দোষ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু যদিও ব্রদ্মের জন্ম বৃদ্ধি গ্রভৃতি বড়ভাব 
বিকার শাস্তযুক্তির অসম্মত। কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সকল শব্দের 
ব্যবহার সর্বপ্রকারেই অপরিধাধ্য । তন্নাত্রেও ম্বগতভেদ দৃষ্ট হয়। 
দৃ্টস্ভের হুক্ূণ গদ্ধাত্ম পৃথিবীর কথাই প্রথমে ধরিয়া লগ । গন্ধতন্মাত্র 
এক হইলেও উহাতে অনস্ত ভিন্নত। বহুল বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যথা 
শ্ীমস্তাগবতে £- ৭ 

করস্ত পুতিসৌরভ্য শাস্তোগ্রাপ্ত্াদিভিঃ পৃথক্‌। 
দ্রব্যাবয়ব-বৈষম্যাদগন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ 

শ্রীধরশ্বামীর টাকার মন্্রান্থযায়ী ইহার বঙ্গানুবাদ. 'ইক্প__-করস্ত, (মিশ্র 
গন্ধ) যেমন ব্যগুনাদির গন্ধ, পুতিগন্ধ, সুগঞ্ধ, শান্ত ( পল্মাদির গন্ধ ) 
উদগ্র ( লগ্তনাদির গন্ধ ), অম্নগন্ধ--এইক্প বহুল গন্ধের অনুভব হয়, 
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আবার এই সকল গন্ধ শ্রেণীর মধ্যেও জনন্ত প্রকার ভেৰ আছে, 
ভ্রব্যাবয়বের বিভিন্নতা হইতেই এক গন্ধতন্মাত্রের বহুল স্বাগত ভেন 
পরিলক্ষিত হইয়। থাকে | কিন্তু সেই সকল বিশেষ ব। ভেন্, গন্ধাতিত্রি ক 
অপর কিছুই নহেঃ কেন না সেই সকল বিশেষ ও ভেদ কেবল 
ভ্রাকেক্দ্রিয়েরই অন্থভবগম্য | 

তন্মাত্রের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষ ব্রক্ষবাদীর! ব্রন্মের যে লক্ষণ 
বিচার করেন তাহাতেও ম্বগতভেদবুত্তি অপরিহাষ্য হইয়া উঠে: 
অদ্বৈতবাঁদীরা বলেন--বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম” এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই থে 
বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ছুই শব্দ কি এক অর্থবাচী অথবা! দুই ভিন 
অর্থবাচী? এই ছুই শব্দ একার্থ-বাঁচী হইলে পৌনরুক্ত দোষ ঘটে ! 
যদি ছুই বিভিন্ন অর্থবাচী হয়, তাহ্‌। হইলে বিজ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব এই 
দুইটা পৃথক্‌ লক্ষণবাচী শব্দ এক বস্ততে বাবহৃত হওয়ায় স্ব গতভেদাপত্তি 
হইয়া উঠে। 

বদি বল বিগ্জান জাড্যের প্রতিযোগি এবং আনন্দ দুঃখের 'প্রতিবোগি 
সুতরাং উক্ত দুইটা শব্দপ্রর়োগ দ্বারা জাভ্য ও ছুঃখের প্রতিযোগিত্থ, 
প্রদর্শন পূর্বক একমান্র বন্ধই গ্রতিগন্ন হইয়াছেন । একথা বলিতে পার 
না। কেন ন! ছুহ ব্যাবুত্তির ছুই প্রতিবোগিত স্থাপনাই যুক্তিযুক্ত | 

বিজ্ঞান এ আনন্দ শব্দ দ্বারা ঘে এক পদার্ধের উপস্থাপনা করা হয়, 
সেই পদার্থ কি ছুইবের একতর, অথব! ছুই হইতে পৃথক্‌। যদি দুইয়ের 
একতর হর, তবে অন্য পরিত্াগের হেতু কি? অপিচ একতরের ছুই 
শ্রতিবোগিতাই বাঁ কিরূপে সম্ভবপর / আনন্দমাত্র বলিলেই বদি 
ছুই প্রতিযোগিত। উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে পদ-প্রয়োগ-লাখবের 
রীত্যান্থসারে আনন্দ শ্মনদ বিজ্ঞান পদটাও উপলগ্ধ হয়। তাহাতেও 
দোছের ভিরোভাব হয় না। কেনন। আবার বিজ্ঞান শট পুনরুক্ত ভয়। 
বিজ্ঞানজের প্রধান্ত স্বীকার করিয়! আনন্দকে বদি অনুগত বল। যায়, 
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তাহা হইলে আনন্দের হানি ঘটে, তাহা হইলে আবার পুরুষার্থ থাকে না। 
আবার অপর পক্ষে যদি এরূপ বলা যায় যে অনুকুল বিজ্ঞানই আনন্দ 
এবং আনন্দকর বে বিজ্ঞান তাহাই বর্ষ, এরূপ বলিলেও অনুকূল লক্ষণ 
ধশ্ম দুষ্পরিহর হইয়া উঠে । ব্রঙ্গকে আনন্দ ও বিজ্ঞান হইতে অন্তর 
পদদাথ বলিয়! স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতা অসিন্ধ হয়। 

শ্ীপাদ প্রীজীব গোস্বামী এই সম্বন্ধে বহুল বিচার প্রদর্শন করিয়। 
অবশেষে বলিয়াছেন পত্রঙ্গে জাড্য ও ছুঃখের ব্যাবৃত্তি-যোগ্যত। অবশ্যই 
আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । এই যোগ্যতাকেই আমর! 
শক্তি বপিয়। অভিহিত করি |” 

অতঃপরে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় স্বীয় মীমাংসার দৃঢ়তা সাধনের 
নিমিত্ত শ্রীভাঙ হইতে সবিস্তাররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মশ্ম এই £__ 

কোনও প্রকার যুক্্যাভান দ্বারা সবিশেষ অন্ুভূয়মান অনুভব 
ও নির্বিবশেষ বলিয়! সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে । কিন্তু যে সকল হেতু দ্বারা 
এই সবিশেষ অঙ্গভূরমান অক্ুভব নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্থিরীককৃত হয়, সেই 
সকল হেতু সত্তাতিরেকী ( অন্কুভবের স্বীয় সত্তাবহিভূতি) নিজের 
অসাধারণ স্বভাববিশেন। এইরূপ হেতু সকল দ্বারা ধাহারা নির্ববিশেষত্ব 
সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তাহার। বুঝিয়। দেখেন না যে এই অনুভবের 
স্বীয় সতাতিরেকী নিজের অসাধারণ শ্বভাববিশেষও ইহার সবিশেষত্বই 
বজায় রাখে । এই অবস্থায় এইরূপ নিদ্ধারণের অর্থ এই যে, কোন প্রকার 
বিশেষ সমূহ দ্বারা বিশিষ্ট বস্ত্র অপর বিবশষসমূহ নিরম্ত হয় মাত্র কিন্ত 
এতদ্বারা নির্বশেষত্বের কোনও প্রমাণ হয় না। ্ 2০৪ রি 

অর্থাৎ “দতাৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি বাকো সামানাধিকরণ্যে 
অনেকগুলি বিশেষণ আছে । বহু বিশেষণ সারা এক ব্স্ত অভিহিত 
হইয়াছে । এই বিশেষণগুলি বহু গুণগ্রকাশক ৷ নি, 

মহামতি দর্শনীচা্ধ্য শ্রীভাষোর ক্রতপ্রকাশিক টীকায় লিখিয়াছেন 


১৩ 
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০ 


ধন 
নন্তার অনতিবেক্কী হইলে পক্ষতাবিশিষ্ট হেতু হইত। তাহ। অযুক্ক 
কেননা, «ক্ষব/বন্তকই হেতু । স্বাসাধারণ শব্দের তাৎপর্য এই যে, 
“স্ব শব্দের ব্যধিকরণে সিদ্ধ পরিহার 1” ক্ুত্ররাং এই স্বুবিখ্যাত শ্রুতি 


বাঁ ও 


নিবিরিশেষত-লাপক নহে । 

বহু ধ্রাথ-প্রকাশের নিমিন্ত এক অধিকরণে মে অনেকার্থ বৃত্তিত্ব 
ভাহারই নাছ “নানানাধিকরণা” | এক্ষণে অমর লত্যং জ্ঞানং আনন্দম্‌ 
এই তিনটা পদকে মুখ্যার্থরূপেই (গুণ বা বিশেবণপে ) গ্রহণ করি, 
অথবা তভ্তৎগ্রণবিরে ধ্যাকার-প্রতানীকাকারেই  ( তন্তগ্রণাভাবের 
প্রতিত্যাগিরূপেই ) গ্রহণ করি, এই উভয়ের যে অনেই কেন গ্রহণ করি 
না,এই সকল,.পদের গ্রয়োগে নিশিভভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
কেবল এইমাত্র বিশেষ ব্১োএকপক্গে পদসদূহের মুখ্যার্থ প্রকাশ পায়, 
অপ্রপক্ষে উহ্হাদের লক্ষণার্থ অভিবাক্ত হ্যু | 
“সত।ং জ্ঞানমনন্তম্‌” পদগ্তলি অজ্ঞ্নাদির প্রতিতোগিকপে ব।বহৃত হইলে 
সেই প্রতিষোগিত্ব বা প্রত্যানীকজ কখনও বস্তস্বরূপরূপে গৃহীত হইতে 
পারে না। যদি এক পদদ্বারাই ক্রহ্গন্বরূপ অভিব্যক্ত হইত, তবে এত- 
গুলি পদ্প্রয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহ। হইলে এই সকল 
গদ প্রয়োগে নিশ্চয়ই বৈয়র্থ্য তর়। ভাত! হইলে দামানাধিকরণ্যও 
অসি্ধ হয়? কেন না এক বস্ততে এই সকল পদের নিমিভভেদাশ্রয় 
নাই । অপি হিশেষণভেদনিবন্ধন বিশিষ্ট তাভেদজনিত এক ক্রহ্মেরই 
অনেকার্থস্থ, এই লকল পদের মামান!ধিকরণ্য-বিরোধিও নহে । কেননা, 
লামানাধিকরণ্যের লক্ষণই এই নে একউ বস্ত্র অনেক বিশেষণবিশিষ্টতা 
্রতিগ্রু্টীপর পদের ব্যবহার হইয়া! থাকে । শান্দিকগণ বলেন “ভিন্ন 
প্রবৃস্তিনিমিত্ত শব্দসমূহেত্র বে একার্থে বৃত্তি তই সামানাধিকরণ্য | 

পতর্জলির মহাভাষ্যের টাকায় কৈদ্ট লিখিয়াছেন--“ভিন্নপ্রবুত্তি- 

্িযুক্তম্ত অনেকন্ত শবস্য একপ্িনর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরগ্যম্‌।” 


সা 
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বিজ্ঞান ও "আনন্দ এই দুইটা শব্ধ ভিন্নার্থক হইলেও এই ছুই শব্দ 
প্রয়োগহেতু ত্রদ্ধের ছ্যাত্মকত। ঘটে না। প্রকৃত কথ। এই যে, একই 
ব্রহ্গবস্ত স্বরূপ ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্যহেতু ভিন্নভাবে নিরূপিভ হইয়াছেন । 
কেহব। তাহাকে জ্ঞানরূপে বুঝিয়াছেন, কেহব। তাহাকে আনন্দরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন চন্দ্র ও চন্দরকিরণ সম্বন্ধে “উৎ। শুরু” “ইহ। 
জ্যোতিঃ” এইবপ উক্ত পরিলক্ষিত হয়; “বিজ্ঞান” ও “আনন্ধ” শব্দ 
দ্ববের প্ররোগণ তদ্রপ বুঝিতে হইবে । সত্যন্ব ও আনন্দত্ব হইতে 
রঙ্গ ভিন্ন পদার্থ নহেন। যেহেতু এই উভয়ই ব্রন্গের ধন্ম | 

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রে অবিগ্। নিবৃত্তির জন্য সবিশেষ ত্রন্মের উপবেশ 
প্রদান করিয়াছেন, যথ। ১-- 

১। বেদাহথেতং পুরুষং মহাস্ত মাদিত্যবর্ণৎ তম্সঃ পরস্তাৎ 

২। তমেব বিদিত্বাতি মৃতামেতি নান্তঃপন্থা বিছ্যতে অয়নার | 

৩ । সর্বে নিমিষা জজ্ঞিরে বিছ্যতঃ পুরুষাদধি ন তস্যেশে কশ্চন ; যস্থয 
নাম মহদ্ষশঃ | যএনং বিছ্রমৃতাস্তে ভবস্তীতি | 

অতঃপরে বর্ধবসংবাদিনীকার “আনন্দময়োহভ্যা সাং” এই ব্রদমহুত্রের 
উল্লেখ করিয়া আনন্দময় গ্রকরণের বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঘে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য আনন্দময় প্রকরণকে যে নির্বশেষ ব্রন্মোপামন বলিয়া 
ব্যখ্যাত করিয়াছেন, উহ! অসঙ্গত ও অযৌক্তিক । ব্রদ্দস্ত্রের প্রথম 
অধ্যাপ়ের প্রথম পর্দের নি্ললিখিত সুত্র গুলির সমষ্টিই «“ আনন্দময় 
প্রকরণ” নামে অভিহিত £-. রী নর 

(১) আনন্দময়োহভ্যাসাৎ্থ। ১২। (২) বিকারশব্াঞ্রেতি চেন্ 
প্রাচুষ্যাৎৎ । ১৩। (৩) তদ্ধেত ব্যপদেশাচ্চ। ১৪। (9) ঈীং।-ক 
মের্চ গীম্বতে । ১৫। (৫) নেতরোনোপত্রে। ১৬। (৬) ভেনব্য- 
পদেশাচ্চ ।১৭। (৭) কামাচ্চ নান্ুমা নাপেক্ষা । ১৮। (৮) 'অন্থিরশ্য, 
চ তৃযোগং শান্তি । ১৯। সর্বসংবাদিনীকার এই করেকটা, সুপ্ের 
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ব্যাখ্যার বহুল পরিমাণে শাঙ্কর ভাঘোর অন্স্রণ করিয়াও অবশেষে 
মূল বিষয়ে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদসন্বন্ধে শঙ্ষরের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়: 
সবিশেষবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমৎ শশ্করাচার্দ্য আনন্দমঞ্র 
প্রকরণটার বিচার করিতে বসিয়া সাক্ষাৎ বাসদেবকেও শব্দপ্রয়োগে 
অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রদশিত করিতে প্ররাস পাইয়ছেন | শ্রীপাদ ভা 
গোস্বামী সর্বনবারিনীতে এই সকলআপত্তি খণ্ডন করিরা উপসংহ্ায 
লিখিয়াছেন £-- 

“যদি চ ুত্রকারন্ত বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগুটমভিপ্রপ্থত। ত* 
প্রমাদমার্জনার্থং ব্বচাতুরীব্যক্ষভল্গা তদানন্দময় সত্রমেবং ব্যাখোরং 
আনন্দময় ইত্যত্র ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্টেতি স্বপ্রধানমেব শ্রন্ষোপদিন্ত তে ইতি 

ইহার ভাবার্থ এই যে যদিও “আনন্দমরোহ্ভ্যাসাৎ এই স্ুত্রের 
“আনন্দমর” পদের প্রয়োগ দেখিয়। শঙ্করাচাষা হুত্রকারের বোদান্ু- 
অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করির! তাহার প্রমাদমাজ্জনার নিমিত্ত 
স্বীয়চাতুরীময় বাকাভঙ্গীতে আনন্দময় সুত্রের ব্যাথা। করিক়/ছেন কিন্তু 
তৈত্তিরীর উপনিষদে ঘে এব্রন্ষপুচ্ছ- প্রতিষ্টা” লিখিত আহে, তৎস্থলে 
স্বপ্রধান ব্রহ্মই উপবিষ্ট হ্ইঘ্সাছেন, উহা বাজে ব্রঙ্গ নহেন। সুতরাং 
স্ত্রকারের কোন অপরাধ নাই! 

শহ্বরাচার্ধ্য বলেন “আনন্দময়” এই পদ শর্মততে পুনঃ পুনঃ উক্ত 

টিনা আনন্দ শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (অভ্যাস) দেখিতে পা, 
2 উত্তরে শ্রুদ্দীব ঝঁলন, “অভেদবিবঙ্গর! ত্থানন্দত্বেনচাভা- 
শিব! ' অর্থাৎ আনন্দময় ও আনন্দ,--ইহাতে কোন ভেদ নাই, 
ক্ীকাশ প্রাচু্যবৎ আনন্দ শকই প্রাচ্ধ্যার্থে আনন্দময়রূপে ঝ/বহত 
হইয়া থাকে । ইহাতে “অভ্যাসের” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের কোনও 
বাতিক্রম হয় নাই। 

_.. অতঃপরে সর্ধসংবাদিনীকার “বিকার” স্ত্রের শাঙ্করভাব্য সমালো- 
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চনা কয়িয়াছেন, বিকার স্ুত্রটী £--“বিকারশব্বান্্নেতি চেন্ন প্রাচৃব্যাৎ।, 
“আনন্দময়” পদের মরট্‌ প্রত্যয়টীর বিকারার্থ আশঙ্ক(নিরশনের নিমিত্ত 
এই ্থত্রের অবতারণা করা হইয়াছে । আনন্দময় পদটা ম্রট প্রত্যরান্ত। 
ময়ট প্রত্যর বিকারার্থে বাবহ্ৃত হয়, স্বতরাং আনন্দমর বলিলে ব্রহ্গ 
বুঝার না এই আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। প্রাচুর্ধ অর্থেই 
এখানে ময়ট্‌ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শঙ্করাচাধ্য ১৯ স্তরের ব্যাখ্যার এক পূর্ব পক্ষ করিয়। তাহার সমাধান 
করিয়াছেন, তাহার মশ্ম এইরূপ, “এরূপ বলিতে পার যে “অন্নণয় আত্মা 
হইতে প্রাণময় আত্ম। ভিন্ন, তাহ হইতে মনোযয় আত্মা ভিন্নমনোময় হইতে 
বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তব্ভী । এই- 
রূপ ক্রমে গরিপাহিত শ্রুতিতে সমুদয় মরট প্রত্যয়ের অর্থ ই বিকার, কেবল 
আনন্দময় শবদস্থ ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ *প্রাচ্ধ্য” এব্প অর্ধ জরতীয় ন্যায় 
্বীকর কর কেন? যদি বল “£সত্যং জ্ঞানং আনন্দং বর্গ” এই মন্ত্রের 
প্রতিপাদ্য পরত্রঙ্গ তদধিকারে পরিপঠিত ব্লিয়া, এরূপ অর্থ স্বীকার 
করি। ইহাতে আপতিকারীদের কথা এই যে, উহা অসঙ্গত। কেননা 
এরূপ বলিতে গেলে অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রঙ্গ বলিতে হয়| উহ। ঘুক্তি- 
ধুস্ত নহে । আনন্দগর়ের অন্তরে অপর কোন আত্মার সংবাদ শ্রুতিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং আনন্দময় আআাই পরথাত্ম।, অর্থাৎ, 
র্ম। ইহ স্বীকার না করিলে প্রকৃতহানি ও অগ্ররুভ-প্রক্রিয়া 
দোষ ঘটে ।” * নি 

শ্রীজীব গোস্ব।মীও লিখিয়াছেন £--“নম্থুবিকারার্থকময়ট্‌ ঈগাহান্তঃ- 
পাতিতত্বাৎ কম্মাদর্ধজরতীবৎ প্রাচুধ্যার্থো ন যুজ্যত এবশ৮ শঁং 

ইহার মর্ম এই ষে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বশঙ্খই আনন্দময়ে অর্ধজরতী 
ন্যায়ের বাবহার হইতে পারে না। 

নির্ববিশেষবাদ নিরসনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদস্ব 
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স্বর, বহুল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিরাছেন। এই সকল যুক্তিজালে 
সর্ববসংবাদিনীর ভগবত্মন্দর্তে অন্গব্যাখ্য। সমাবৃত হইয়াছে । ীপাদ 
রামীহুজের ভান্ক হইতে এ বিষয়ে যে সকল পাহাঁঘা পাওয! গিরাচে ইউ: 
পূর্বে তাহার উল্লেখ কর। হইয়া 

'অপিটৈবনেকে” এই স্থত্রের ভাঞ্তের কিরদংশ উদ্ধৃত করিয়। শ্রীপাল 
শ্জীব গোস্বামি মহোদন নিধিরশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীভাঙ্কে 
লিখিত আছে “অতএব নিবিবশেষ চিন ্রহ্মবাদেহপি প্রধানতুলা তব- 
মিতি।” শ্রুতি সমূহের সাহায্যেই স্বয়ং সত্রকার নির্সিশেষ ব্রহ্মবাদ 
নিরম্ত করিয়াছেন বলিয়। জানিতে হইবে । কেননা, এ সকল শ্রুতির 
পাঁরমাথিক মুগ্য অর্থ এই ঘে, যে ব্রঙ্গভিজ্ঞান্ত, তিনি ঈক্ষণা্ি গ্রণযুক্ত । 
নির্বিশেষ ব্রঙ্গবাদে ব্রঙ্গের সপ্ষিত্ব ও অপারমধিক হইয়। উগেন ! বেদান্ত 


চা 


্ 


বেছ্য ব্রঙ্গই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন | এডি “ঈক্ষতে নাশব্ম্‌" 
ইত্যাদি স্তর দ্বার! প্রতিজ্ঞাত তপাদিত হইয়াছেন । চৈতনা 
গুণযোগ ভিন্ন চেতনতু হয় না| ঈক্ষণপ্ুণাবিরভী হউংল জগৎনিশ্মীণ 


বেদান্ত-প্রতিপাছ্য ব্রহ্মেও ও সাহখ্যকারের প্রাণের কোনও পার্থকা 
থাকে না। সুতরাধ ভাঙগতেও লোষ ঘটে । অপিচ--নন স্থানতোইপি 
পরস্তোভয়লিদ্বং সর্বত্র হি। ৩২1১১ সুত্র! 

এই অধিকরণে ৪ সকল বাক্যেরই সবিশেষ পরত্ব প্রাদখিত ₹ইয়াছে | 
আপদ প্রক্গরণের £ সঅন্সিন্শ্তচ তদবোগং শাস্তি । ব্রক্স্থত্র ১১1১৯ | 

এই স্ত্রটা আনন্দময় প্রকরণের অন্তর্গত। এই স্ত্রের ভাস্ত শ্রীমৎ- 
শঙ্করাচার্য লিখিরাছেন :- অপিচানন্দঘশস্ত ক্রন্ক্েপ্রিয়াদাবয়বনেন 
সবিশেষং ব্রহ্ষত্যুপগন্তব্যং নির্বিশেষন্ত ব্রন্ধবাকাশেষে শ্রতিতে - 
বাঙমনোসরোরগোচরক্ষাভিধানাৎ | 

যতোবাচো নির্বত্বন্তে অপ্রাপ্য মনস! সঠ। 

৯৮ আশন্দং ভ্রহ্ধ বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চ ন॥ 
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অর্থাৎ প্রিয়া্দি অবয়ব আছে বলির আনন্দমঘকে সবিশেষ ব্রহ্ম 
বলিতে পার না। কেননা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাকা-শেষে জানা যায় 
যেতিনি বাক্যমনের অগোচর । শ্রীমৎ শক্করাচাধ্যের মতে উল্লিখিত 
শ্রুতিবচনের অর্থ এই বে বাক্য ও মন ধাহাকে পাইয়া! প্রতিনিবত্ত হয়, 
তিনিই আনন্দব্রন্ম। ছে জন আনন্দ ত্রহ্মকে জানেন, কিছুতেই তীহার 
ভয়ের কারণ নাই। অভিপ্রার এই যে গুণ বা বিশেব না থাঁকাতেই 
তিনি বাক্য ও মনের অন্ীত। অপ দ্বিতীয়াভিনেবেশ্র অভাবনিবন্ধন 
ভয়, ভেতবা ও ভয় কর্ত“র অভাব হয়) এই নির্বিিশেষ সিদ্ধান্থ শ্রীভাঙে 
নিরারুত হইয়াছে । যথ। ১-- 

তৈত্তিরীর উপনিঘদের কোন্‌ কোন অন্বাকে ব্রলগের কলা" 
শুণসমূহ “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পরছে? হইতে বণন আরব্ধ হইয়ান্ে, তরে 
লিখিত হইরাছে “তে যে শত" ইন্থাদি। এতদ্ৰীর। ক্ষেত্রজ্জের 
আনন্দাতিশয় অন্ক্রমপ্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে । তারদরে আঙ্গের 
কল্যাণগুণময্ত্বের অনন্ত প্রদ্শনের নিদিত্ত লিখিত হইয়াহে, “িততাবাচে। 
নিবর্তন্তে ইত্যাদি 1” অভুঃপরে শ্রুতি স্পষ্টরূপই বলিয়াছেন ₹- 

“সোহশ্র তে সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ক্রঙ্গণা বিপশ্চিভেতি।” 

এততদ্বার! পর্ব্রন্গের অনন্ত কল্যাণগ্ুনের বিষর আরও স্পস্টীকুত 
হইয়াছে । যাহা কামন। করার উপধুক, তাহাই কাম, স্ৃতরাৎ কামা:” 
পদের অর্থ কল্যাণগুণ লু । সফলকাম সাধক তরঙ্গের সহিত অশেষ 
কল্যণগুণ লাভ করে ইহাই এই আতর অর্থ। কবিরাজ গোশ্বামী ৪ 
লিখিয়াছেন, “কুষ্ণভক্তে কৃষ্ণ গুণ সকলি নঞ্চবে ।' 

এস্থলে গুণপ্রধান্য বলার নিমিত্তই সহ শব্দের প্রয়োগ কর। হইয়াছে! 
“যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ” এই শ্রুতির অর্থ এক্প নতে 
যে তিনি মনের অগোচর । এতৎ সহ “বন্য! মতং তদ্যমতং' ও অবিজ্ঞাত: 
বিজানতাঁং ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার। ঘদি এইরূপ সিদ্ধান্ত দুটীরুত হর যে ক্রহ্ম, 
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জ্ঞানের বিষয় নহেন তাহা হইলে “ত্রঙ্গবিদাপ্সেতি পরুম্” পব্রদ্ষবিদ 
ব্রন্মীব ভবতি” ইত্যাপি দ্বার! ত্রহ্ধজ্ঞানই ঘোক্ষের হেতু এরূপ উপদেশ 
প্রদত্ত হইত না। ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনাত্রক | ত্রন্মকে জানিতে হইলে 
উপাসনাতক জ্ঞান ভিন্ন অন্ত প্রকারে তাহাকে জান। যায় না । উপাসনার 
পদার্থ সপ্ডণ। স্থভরাং ব্রঙ্গও সগ্চণ। কিন্তু এই ব্রন্ধগ অনস্ত কল্য।ণ 
গুণময়, তাহার অপরিমিত গুণ বাক্য ও মন দ্বার পরিমিত হয় না। 
এই নিমিতই বলা হইয়াছে যে তিনি বাক্য মনের (গাচরাতীত ॥। এই 
জন্যই বল। হইয়াছে,_যে বলে আমি ব্রঙ্গকে জানিয়াছি মে তাহার 
কিছুই জানে নাই । কেননা, ভাহার গুণ অনন্ত ও অপরিশিত | 

সর্বলংবাদনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামিমহোরর ও লিখিয়াছেন £-- 

যত যতোবাচে। নিবর্তান্তে” ইত্যাদিকং আর়তে তদিনমীদৃশমিদং 
পরিমাণং বেতি নির্দেশাসামর্থাপরম্ব অলৌকিকত্বাদনস্তত্বাৎ 1১ 

অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে “যতোয়বাচে। নিবর্তন্তে” ইত্যাদি 
লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপধ্য এই দে অনন্ত গুণবি-শিষ্ট ব্রন্মের গুণের 
পরিমাণ কর। যাঁর না। তিনি এই পদার্থ, তিনি এতাদ্বশ, তিনি 
এই পরিমাণবিশিষ্ট” ইত্যার্দিরূপে নির্দেশ করা যান না, কেনন! তাহার 
গুণ অলৌকিক ও অনন্ত। 

শ্রীপাদ শাজীব গোম্বামী এসন্বন্ধে উপসংহারে লিখিরাছেন অতএব 
অলৌকিক .এবশেষবত্ধে সতি তস্য “মতোবাচে। নিবন্তন্তে” ইত্যাদি 
মঠ্মি। চ সঙ্গ তাঃ স্যাৎ। 

অর্থাঙ ব্রদ্মের অলৌকিক বিশেষবস্তাতেই “বন্োবাচো নিবর্তৃন্তে 
শ্রুতির অর্থ তাহার মহিমাই অর্থই বুঝিতে হইবে । শ্রীভাগবতেও 
লিখিত আছে “মদীয় মহিমানঞ্চ পরব্রদ্মেতি সংজ্ঞিতম্‌ ৮ অর্থাৎ 
আমারুমহিমই পরদ ত্রদ্ধ সংজ্ঞায় শক্ত 

শ্রীভাষ্যে অতঃপরে উক্ত হইয়াছে £-_ 
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নহরবিদ্যায়াং_-“তশ্মিন্মদত্ত স্তদন্তেষ্টব্যম্” ইতি যদগুণা। প্রাধান্তং বক্ষ ং 
লহ শব: | 

*ণিনি হুজ্রেও দেখিতে পাই £-_সহযুক্তেহপ্রধানে ।--য৩1১৯। 
অর্থাৎ সভার্থেন যুক্তেম্থপ্রধানে তৃতীয়াস্তাৎি। যথা পুত্রেণ সহগতঃ পিতা। 
সহার্থক শব্ধমাক্র গ্রহণম্‌। পুহত্রেন সার্ধং ধনবান্‌। পিতুরক্রিয়া সম্বন্ধ 
সাক্ষাচ্ছ,বেনোচ্যতে | পুত্রস্ততু প্রতীয়মান ইতি পুন্তস্ত অপ্রাধান্যম্‌। 
সহার্থ শব্দগ্রয়োগং বিনাগি তৃতীয়! 1” 

জীশ্রীমহা প্রভূ তত্প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ সনাতন ও প্রীরূপকে স্থৃতি, অল- 
স্কার, দর্শন ভক্তি ও প্রেষ সম্বন্ধে বহুল উপদেশ প্রদান করেন। তাহার 
দার্শনিক উপদেশগুলি শ্রীজীব গেস্বামিমহোদয়ের গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীজীব, শ্রীশ্রমহাপ্রভৃর এই সকল উপদেশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীগোপলি 
ভটুই তীহাকে এই সন্গন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের 
নায়াবাদের প্রধানতম ছুর্গ.-__নির্বিশেষবাদ বিচলিত করাই বৈষ্ঞব- 
দর্শনের এক প্রধানতম ব্চার-গৌরব । বৈষ্ণব-বেদান্ত ব্যাখ্যা এই 
বিষয়ে কি পরিমাণে উৎকর্ লাভ করিয়াছে, এখনও তাহ! বহুল পণ্ডিত 
জনের অপরিজ্ঞীত। অবজ্ঞা ও অন্ুসন্ধানাভাবই তাহাদের এইবপ 
অনভিজ্ঞতার প্রধানতম হেতু । বেদান্তস্থত্র সম্বন্ধে বৈষ্ণবভাষ্যকারগণের 
সুত্রার্থনিচয়ের নরলতা। ও অক্রিষ্টদৌষ-বিবজ্জিভ ব্যাখ্যা, শ্রাতির সামপ্রস্ত- 
সংরক্ষণ, যুক্তির নিপুণতা ও পাপ্ডিত্য-গ্র্র্য সম্বন্ধে আলোচন। করিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। শঙ্করভাষ্যে যেরূপ অসমাপ্তস্য ও ক্রিষ্টতা দৌধময়ী 
ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, বৈষ্ণবভাষ্য-কারগণের ব্যাখ্যার তাদৃশ দোষ 
অতি বিরল। আমর! বেদাস্তনুত্রভাষ্যপাঠকগণুকে কতিপয় ভাষ্য নির- 
পেক্ষভাবে তুলনা করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভাহা হইলেই 
আমাদের এই বাক্যের সারবত্বায় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। 
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শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামী স্বাভাবত:ই কম বৃদ্ধিমান ছিলেন। ইহার 
উপরে ন্থায় মীমাংস। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি তাহার উত্তমরূপ অধধধীত ছিল? 
তিনি সর্বসংবাদিনীতে বেদান্তের অতি জটল তত্ব সমূহের স্থমীমাংসা 
করিয়াছেন । নির্ব্িশেষবাদ খণ্ডিত না হইলে শ্রীভগবানের অবতারবাদ 
অসিদ্ধ বা মায়িক হইয়! যায়। সেইজন্য নির্ববিশেষবাদ খগ্ডনের এই 
বিপুল প্রয়াস । 

“ন্‌ স্থানতেভপি পরস্তোভয়লিক্ং সর্বত্র ভি |” ৩২1১১ । 

এই বেদাস্ত্ত্রের ভাষ্যে শ্রীনতশঙ্গরাঁচার্যা লিখিয়াছেন'-সন্্য ভয়- 
লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ে! ব্রহ্মবিষয়াং “সর্ববকশ্মঃ সর্ববক+মঃ সর্ববগন্ধ; সর্ববরসঃ? 
ইত্যোবমাগ্যাঃ সবিশষেলিঙ্গাঃ | “অস্ুলণনন্ৃতস্বমদীর্ঘম্‌” ইতোবঘাদ্যাশ্চ 
নির্ব্বিশেষলিঙ্কাঃ ! 

অর্থাৎ শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্রবিশেষ এই উভর ব্রহ্মবোধক বাকা 
আছে । ব্রদ্ধ সর্ববকম্ম।, সর্বকাম, সর্ধগন্ধ সর্ধরন্” ইতাদি বাকা সবি 
শেষ ব্রক্মব্যধ্ধক। আবার অপর পক্ষে “ব্রঙ্ম স্থল নহেন, ত্ন্থ নহেল 
দীর্ঘ ও নহেন, এই সকল বাক্য শির্ব্বশেষ ব্রঙ্গবোধক | 

"ন তাঁবং স্বতএব পরন্য বর্মণ উভয় লিঙ্গত্বমুপপন্যত্তে | নহ্েকং বস্তু 

স্বতএব রূপাদ্িবিশেষোপেততদ্ধিপরীতঞ্চেত্যত্াগস্কং শক্যং, বিরোধাঙ 1” 

অর্থাৎ পরব্রন্মের স্বতঃ এই দুই বূণ উৎপন্ন হর ন।। একই বস্ত 
এক সময়ে রূপবান্‌ ও রূপবিবজ্জিত এইরূপ অভ্াপগম ন্যায়বিরুস্ট। 
কেননা উহা পরম্পর বিরোধভঈবাপন্ন | 

“অস্তিতহি স্থানতঃ পৃথিব্যাদছুপাধিযোগাদিতি । তদপি নোপপদ্ঠতে ! 
ন হাপাধিবোগাপান্তাদৃশহ্য বস্তুন! হন্যদৃশ শ্বভবঃ সম্ভবতি।* 

তর্কস্থলে এরূপ বল! মাইতে পারে ঘে এক বস্ত স্বতঃ দ্বিরূপ হইলে 
কিন্ত স্থানাদি উপাধি ছারা দ্বিকধপ হইতে পারে না কি? তাহাও অসম্ভব 
কেননা উপাধিযৌগেও একপ্রকার বস্তু অন্ত প্রকার হয়না যেমন 
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স্বচ্ছ স্করটিক অলঙ্কাক্ি উপাধিযোগে ও অস্বচ্ছ হর না। উপাধি নকল 
অবিদ্া দ্বারাই অভ্যুপস্থাপিত হইদ্স থা? 


“অতশ্চান্ততরলিঙ্ষগপরিগ্রহেপি সদন্ত বিশেবরহতং নির্ষিক্নমেক 


% 


সর 


্রন্ধ প্রতিপভাম্ত ন তদ্িগরীতম্‌। 
স্থতরাঁং সবিশেব ও নির্বাশেষ এই উভরবোধক ব্রন্ষেত হন্ভার গ্রহণ 


করিতে হইলে সমস্ত বিশেষ রহিত, ৪9 ্রঙ্গই প্রতিপান্য, সি" 
শেষ ব্র্গ প্রতিপত্তবা নহে । পলুমপক্া পাদ শীক্তাব নাও 


উক্ত বেদান্তস্থত্রের যেব্যাখ্য। স্রিগ়াহেন এক্ষণে তাও প্রকাশ করা 
যাইতেছে £-অত্রাপিকরণে সর্কোদেব বাক্যানাং সবিশেষপরত্বমেব 
দর্শিত মৃন্তি | তথাতি তন্্থঃ সর্ববকন্ম। বর্ববকীনঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ধররনঃ ইত্যেব- 
মাদিকং পরন্য ব্রন্মণ: সবিশেষহৎ চিন্বম্‌। অস্থুলমনদতমবমলী্ মিত্যেহ 
মাদিকং নির্বিবশ্ষে তব চি্ছম্‌। তদেতদুভনং চিক্ৃং পরমস্য ন সম্ভবতি 
বিরোধাৎ। 

অর্থাৎ এই অবধিকরুণ ছে সকল বাঁকোর উল্লেখ হইরাছে সেই দক্ষ 


্ 


বাক্যই সবিশেন ব্রহ্মবোদক । সর্বকামাদি রা -নাবিশেষভ্রবোবক) অপর 
পক্ষে “অস্থুলাছি শ্রুতি, নির্বিশেষব্রন্মবাঙ্ছক  স্ুতিরংহ এই উর 
চিহ্ন পর্রচ্মের পন্দে রা নহে । কেননা, ইহার। গ্রম্পরবিরোধী । 


“নালি স্থানমুপপিম্পীকৃত্য তৎনভ্টাবনীরম্‌ উপাধিঘেগেন সবি- 
শেষত্বং স্বতো | নিবশেষত (মবেতি 1? 

স্থান অর্থাৎ উপাধি অঙ্গীকার করিয়া এরূপ বল। যার ন: দে উপাধি 
বোগেই ব্রন্মের সবিশেষস্ কিন্ত ব্রহ্ম স্বতনির্ববশেষ | “হি বন্যা সর্কবহ্- 
বোপাধিসম্বন্ধে তদসন্থন্ধে চ তন্য সবিশেষত্ব মুপলভাতে |” 

অর্থাৎ-এই হেতু যে উপাধি সম্বন্ধ খাকুক, আর নাই থাকুক 

শ্বের সবিশেষত্ই উপলব্ধ হইয়া থাকে । 
তত্রোপাধি সম্বন্ধে তাবছুভয়থাপি সবিশেষত্বম্‌, তেনোপাধিন! তত্রের 
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স্বরূপশর্জি-প্রকাশিশ্চ | যদি তত্র স্বরূপশক্তিন্স্যাৎ ভতদ! জড়স্য 
হল্যোপাধেঃ প্রবৃত্তয।দিকমপি ন স্যাৎ। 

উপাধি-সন্বন্ধ-বিষয়ে নিম্ন নিদিষ্ট উভয় প্রকার্ই সবিশেষত্ব উপলব্ধি 
হইয়। থাকে»-(১) উপাধি দ্বার। এবং (২ )স্বীর স্বরূপ শক্তি প্রকাশ 
স্বার।। যদি স্ববূপশক্তি অস্বীকার কর, তবে জড় বস্তর সেই উপাধি 
প্রবৃত্তিরও অভুপগম হয় না। স্থান শবকের অথ-উপাধি। কিন্ত 
-শঙ্করভাষ্যের টীকায় ভামতীকাঁর বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন--“ন 
স্থানত উপাধিতোহপি পরস্যব্রহ্ষণ উভয়ত্বচিহসস্তবঃ ৷” 

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমভোদয় সব্বসংবাদিনীতে লিখিয়াছেন তরঙ্গের 
উপাধিও আগন্তক নহে । কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে পিখিত আছে £-- 
সদ্রেব সোম্যেদম গ্র আলীদেকমেব। দ্বিতীয়ম্‌। ৬ষ্ট প্রপ। দ্বিতীয় খণ্ড, ১। 

এই স্থলে থে ইদং শব্দের উল্লেখ আছে, বিশ্বই সেই ইদং” শব্দের 
বাচ্য । ব্রন্মের সহিত এই বিশ্বের ঘে তদাত্ব্য সন্বন্ধ, এই উশনিষদ- 
বাক্যেই তাহ] সপ্রমাণ হইতেছে । যদি বলা হায় ঘে এই জগৎ একটা 
উপাধি-মাত্র, ভাহাতেও ব্রদ্ষের সবিশেনতের কোনও হানি হয় না। 
ব্রহ্ম উপাধি-দোষে লিপ্ত নহেন। উপাধি অপত, ত্রন্গ সং । সতব্রঙ্মে অমৎ 
উশ্ধির স্পর্শ অসম্ভব । এততৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষ্দই বলেন £ 

এষ আত্মাপহতপাপ্া বিজরো বিমৃভাবিশোকো হুবিজিঘংসোহপিপাসঃ 
সত্যাকানঃ সত সন্কল্প: সোহন্বেষ্টব্য স বিজাজ্ঞাসিতব/ঃ ইত্যাদি । 

এই সকল শ্রুতি সবিশেষত্ব-বোধক। এতদ্বতীত এক বিজ্ঞান 
দ্বারা সর্ববিজ্ঞান গ্রতিজ্ঞ।ও সবিশেষত্বেরই প্রতিপাদক | শ্তিতে ব্রহ্মকে 
জগৎ উপাদান বল! হইয়াছে । জ্গজ্জীব-ভাদাজআ্য-বাকা হ্বারাও 
সবিশেষত্থই সপ্রমাণ হইয়ছে । ৃ 

নির্ব্বিশেববাদ স্বীকার করিলে “নদেবসোনোদ” শ্রুতি বাক্যটী 
উপক্রন বিরোধ-দোবে তুষ্ট হর। কেন না, ইদ্‌ং অর্থাৎ এই বিশ্বকে সৎ 
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বল! হইরাছে। বিশ্ব যদি অসথ হয়, তাহ। হইলে এই শ্রুতির উপক্রম 
বিরোধ-দোষ ঘটে, কিন্তু “সৎ” ও *ইদং” এই উভয়ের তাদাত্মভাব 
সামানাপিকরণো সংস্থাপন করিলেই এই শ্ররতির অবিরোধ স্থাপিত হয় | 

এইরূপ “একমেবাদ্ধিতীরম্” বাক্যও “বৃহৎ শব্দ বাচ্যের অভাব 
প্রতিপাদক নহে।” “একমেবাদ্িতীয়ম্” বাক্যের “এক” শকটা 
জগছুপাদন-ন্বরূপ ব্রন্মের একনবোধক অর্থাছগ বহুল পরমাণু দ্বার। জগৎ 
স্ষ্টি ভ্ নাই | সর্ধশক্কিসমন্বিত এক ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান! 
এতদ্বা 4 ব্রহ্মশক্তির অভ্যপগম হইয়াছে । স্থৃতরাৎ “একমেবাদ্িতীরম্‌” 

' বাক্যে ৪ ইদং বা ব্রদ্মশক্তি প্বনিত হইয়াছে । অদ্বিতীয় শব্দ দ্বার; 
ব্রন্ের স্বর শক্তিই ব্যঞ্জিত হর । ঘট-নিশ্মাণে যেমন কুলাল মৃত্তিকাদির 
প্রন্নোজন, জগৎ নিশ্বাণে ত্রন্ম তেমন অপর কোন বস্তর সাহাষ্য গ্রহণ 
করেন নাই। “একমেবাখ্িতীয়ম” বাক্যের মধে] যে একট। “এব” 
শব্দের প্ররেগ আছে, ব্রন্মের পক্ষে তাদৃশ ব্যাপারের অসম্ভব-নিবৃত্তি 
নিমিস্তই উক্ত “এব” শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই অব্যক্ত ব্র্ষের 
শক্তি সন্ন্ধে ঘে উপাধিত্ব-প্রত্যয় শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, উহ! বহিরঙ্ষ|- 
শৃক্তি সন্ধে বল। হইয়। থাকে । তীহার পরাশক্তি উপাধিবঞ্জিত। 
উহ! দ্বার। ব্রন্ম বে অক্ষর, তাহাই অধিগণা হ্ইয়! থাকে । ব্রহ্মকে যে 
নিপুন অনৃগ্ত ও অগ্রাহ্য ইত্যাদি বলা হইয়।ছে তাহাতে তাহার প্রারুত 
হেয় গুণাদিকেই প্রতিষযিদ্ধ করিনা ব্রদ্মের নিত্যত্বও বিস্ৃত্বাদি কল্যাণ 
গুণযোগই প্রতিপান কর। হইয়াছে । শ্রধ্তি বলেন ৮5 শিনিত্যৎ বিভৃৎ 
সর্বগতম্‌ ইত্যাদি | 

নিগুণ নিরঞ্জন ইত্য।দি পদদ্ধার। তীাহ।ব প্রাকৃত হেয় খুণ বিষয়ই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । নঞ প্রত্যয়ের দ্বারা যদি, ব্রন্মের সকল প্রকার 
গুণই নিষিদ্ধ হয়, তাহাহইলে যে, নির্ব্বিশেষবাদিগণের স্বীয় 
সিদ্ধান্তিত নিত্যাদি গুণও নিষিদ্ধ হইয়! পড়ে । কিন্তু জ্ঞানমাত্র"- 
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বদন ৪ আদন্ষের জ্ঞানস্বরশত। ত্বীকার করেন। যদি ব্রহ্ম 
জ্ঞানক্বরূপই ভয়েন, তাহা! হইলে "ভাহার জ্ঞাতৃত্ব আছে ইহা অবশ্যই 
স্বীয*র করিতে হইবে। জ্ঞতুত্ব হ্বীকার করিলে নির্ববিশেষত্ববাঁদ 
কপ্লীক্কত হইয়া পড়ে । ত্রন্গকে কেবল আনন্দন্থরূপ ঝলিলেও সেইরূপ 

বিবিশেষত্-বাদ নির্ম্ত হয়। এমন ক বুহৎ বোধস্ক ত্রহ্ম শব্দটা পথ্যন্ত 
বিশেধত্বের বিরোধী । বুং্চণ হইতেই তরঙ্গ শবের উৎপত্তি | সুতরাং 
হাতে? ব্রদকে সবিনেষে পবিণত করিতেছে “মনিন্দং বঙ্গণো 
বছ্ধান্‌” এই শ্রুতি9 স্বিশেষত্ব প্রতিপাদক ৷ “গিতে বাচো নিবর্তৃন্তে” 
'ভ্াাদি বাক্য বক্ষের অলৌকিকত্ব ৪ অনন্তত্বের প্রতিণাদক। এইরূপ 
র্থ ঘারাই “ত্রদ্ম তে ক্বাণি, ব্রঙ্গবিদাপ্রোতি পবম্‌” ইত্যাদি শ্রুতির 
মর্থলামঞ্চন্য সশ্রক্ষিত হয় । নিব্রিশেষবাদে এই লকন শ্রতি নিরর্ষক 
হইয পড়ে। শ্রীপাদ প্রীজীব গোস্ মী সর্বস্বাদিনীতে এইরূপ বহুল 
মুক্তি বারা নির্বিশেষবাদ ধর্চত্ পলক হন । 
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ব্রন্মের স্বরণ শন্তি আবশ্তই স্বীকর কলিতে হদ্দ। স্বরূপ শক্তি 
্বীক'র না কবিলে হ্বৈভবাদ মানিতে হয়। নির্বিশেষবাদীর| দ্বৈত- 
নদ স্বীকার করেন না । আমরা ৭ পা স্বীকার করি না| শ্রীমধ্বাচাধা 
সম্প্রার দ্বৈতবদী বটে। গুরুপ্রণাপিকানুসারে গৌডীর বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
নগ্বাজন্য অম্প্রদায়ভুক্ত হইলে এই সম্প্রদা়-প্রবর্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভু আঠিন্থা ভেলাভেদনদের আষ্ট]। যেখানে দ্বৈতভাব প্রতি- 
ভাত হয়, সেস্থদো একে অপবিক্কে দেখে, কিন্ত শ্রুতি বলেন- পর্ব 
সত্ব অভুৎ্, তৎকেন কৃং দাশ্যেৎ্ত অর্থাৎ সকলই এক আত্মত্বরূপ, 
তরাৎ কে কাহানু ভুষ্টা হইবে? আপিচ “নেহ নানাস্তিকিঞ্চন, মৃত্যুঃ 
দ স্বৃত্যুমাপ্লোতি ষ ইহ দানেন দশ্ততি |” এই সকল শ্রুতি দ্বার। ব্রদ্ষের 

নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু উহাতে জীব ও জগৎ অস্বীরুত হয় 
নাই । জীব ও দায় তাহারই শক্তি, সমগ্র জগৎ ক্রন্ষেরই কাধ্য, সকলই 
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ঠাহারই অন্তভুক্তি, সকলই তবাজ্মন্ক, হ্থৃতরা” তদতিরিক্ত নানাত্ 
অন্বীকাধ্য, এইজন্য অভেরবাদই স্বীকাধা। কিন্ত এই অভেদবাদ সর্বথ! 
স্বীকাধ্য নহে । কেন ন। শ্রুতি বলেন--অন্য সব্জমাত্যৈবাতুৎ্” উহ! 
সবার! বর্গের শ্বরূপ-ভেদ অস্বীকৃত হইরাছে। আঁপচ আরও শ্রুতি এই 
যে “বহুম্তাং প্রজারেের়েত্যাদি” এই শ্রতিও অগ্রাহ নহে । কিন্তু ইহাতে 
ভেদ্বাদ ঘট । খিনি নিটিকার তিনি বন হন কি প্রকারে? 
সুতরাং নির্বিশেববাদ শ্বীকার করিলে এ ক্রভিও দোবছুষ্ট 
হইয়। পড়ে । কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ/| এই ধে, নিত্য নির্বিকার 
বস্ত অচিন্ত্য শার্জর দ্বার কাব্যভাবভেদ সঙ্গীকার করেন । 
ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্যা ন। করিলে ইহার সদর্থ হয় ন।! 
এইবূপ সদ্‌ ব্যাখ্য।ই অচিস্ত্যভেদাভেদ সম্মত। যদি বল "নানা” 
অপরমার্থবিষয্পা, কিন্ত তাহাও বলিতে পার না, কেন না ব্রঙ্গের নানাত্ব 
প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনবগত । ব্রহ্ম স্থন্ধে এই নানাত্ব একবার 
প্রতিপাদন কারয়৷ আবার প্রতিষেধ-বাক্য দ্বার। এই সকল নানাত্বের 
প্রতিষেধ করা প্রকৃত পক্ষেই উগহাস্ত। ্‌ 

“নেহ নানান্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে “ইহ” শবের অথথ “ব্রহ্মণি” । 
ইহার তাৎ্পধ্য এই যে ত্রহ্ধ সন্বন্ধীর যাহা! কিছু জানা যায় তৎসমুদায় 
্রন্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নহে, তৎনকলই ব্রদ্ষের স্বরূপাত্মক । নানা 
শব্দের এইরূপ অর্থ ন। করিলে এই শব্দটার প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া 
উঠে। স্ৃতরাৎ জীব, জগৎ ও মায় প্রই সকল “বহু” বা “নান” 
হইলেও ইহার! ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে এবং ইহাদের অস্তিত্বও 
মিথ্য। ব। ইন্দ্রজালবৎ অলীক নহে । 

নির্ধবিশেষবাদীরা ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্মলখিত মন্ত্রীকে নির্বি- 
শেষবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করেন যথা £- 

“ঘন্ত্র নান্তৎ পন্যতি নাঁন্কৎ শুণোতি, নান্তদ্‌ বিজানাতি স ভূনা। 
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অথ অন্তৎ পন্ঠতি অন্তৎ শুণোতি, অল্তদ্ বিজানাতি ভদল্পহ | যোইব 
ভূম! তদম্বতম্‌। অথ যদল্পং তন্মত্ত।ম্‌। 

এই শ্রুতির “নান্তৎ পশ্যতি”" বাক্যের অর্থ এই কেবল তিনিই 
একমাত্র দর্শনীয় । ইহাতে বন্ধের রূপত্ব সিদ্ধ হইল। “নান্তৎ শৃণোতি" 
ইহার অর্থ তিনি ভিন্ন আর শ্রাবা নাই। ইহাতে তাহার শব্দবত্ব পিদ্ধ 
হইল। এই উপলক্ষণ দ্বার! ব্রন্মের স্পর্শীদিমবও বুঝিতে হই 
ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন ১--এসর্ধবগন্ধঃ সধবরসঃ” ইত্যাদি । 

ইহাতে জান! যার যে বহিরিক্্রিদেও ব্রন্দের ম্ফৃত্তি পরিলক্ষিত হর। 
“নান্তদ বিজানাতি” বাকোর অর্থে বুঝ। ধার ঘে অন্ত্ঃকরণেও তিনি 
স্কুরিত হয়েন। অন্যদর্শনাদ্ির নিষেধ খারা ব্রচ্মের অনন্তত্বই বিবক্ষিত 
ইইয়াছে। এই নিখিল জগৎ তীহারই বিভূতির অন্তর্গত । শুদ্ধচিত্তে 
জগৎও তাহারই বিসৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। স্থতরাৎ তাদৃশ তত্বদশীর 
নিকট জগতের ছুঃখ-প্রদত্বও অনুভূত হয় নাঁ। তাই উক্ত হইয়াছে £-- 

“ময়! সন্তষ্টমনসঃ সর্ববাঃ সুখময় দিশ1৮ 

ভান্দ্যোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষেগ ইহাই বলা হইয়াছে ₹-- 

সব! এষ এবং পশ্ন্লেবং মন্বান এবং বিজ্ঞান নাত্মর্তিরাত্মক্রীড় আত্ম- 
নিখুন আত্মানন্দ সবশ্বরাড় ভবতি, সর্কেধু লোকেষু কামচারো ভবতি | 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্র এই ব্রহ্ম সবিশেষ ক্রক্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ফলতঃ 
অআতির সব্বত্রই এইরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রমাণ পরিল রে চত হয় 

'“সর্বেবেদা যৎ্পর্মমামনত্তি” ইতি শ্রুতিঃ | 

. বৈষ্থব দর্শন শাস্ত্রের পরমতত্ব--প্রেমময় শ্ীভগবান্‌। শ্ীরুষ্ততত্ব- 
“অসবন্থে এ পর্যান্ত বহুল আলোচন। হইয়া! গিয়াছে । বেদসংহিতার মন্ত্র 
টাগেও ভক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার প্রমাণ পাইয়াছেন। ' এতদ্যতীত ইতিহাস 
"ওপপুরাণে সবিস্তারে স্্ীরুষ্ণের অশেষকল্যাু-মরদ্থের উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ  অতিস্ট্রি যুক্তি ছারা গ্রতিপর 
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করিধাছেন যে ব্তরক্ধতত্ব ভগবভব্বের অন্তর্গত । এক শ্রেণার সাধক, 
লাধনাবশে কেবল মাত্র নিগৃণ ত্রন্মের ভাব চিন্ত। করির। থাকেন কিন্ত 
সাধনার বিকাশে ও পরিস্ুটতায় জান! বার, নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডের অধিপতি 
কেবল জ্ঞান নন, তিনি ভ্ঞানমর, প্রেনময়। অনন্ত কল্যাণ গুণগন়্ | 
নি শির্বি:শঘ চিদেকনাত্র নহ্ন-তিনি “রন বৈ নং" তিনি অখিল- 
রসামৃত মুত্তি। তিনি ঝধুময় ও আনন্দমর, রঃ [হ নহে তৎ্হ্ষ্ট 
জীবদলের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তিনি নিরন্তর প্রস্বত। স্থতরাং 
তিনি অশেষ কপাময় । জীবের আকাজ্ষ॥ ভভিযোগ, তাহার দুঃখের 
রোদন ও হধের আবেগ সেই নিখিল রসামৃত মুর্তিকে স্পর্শ করে। 
তাহার সকরুণ ব্যাকুল আর্তনাদ ভাহাকে আকধণ করে। প্রত্যেক 
জীবের হৃদরে তাহার কোমল করুণ কপার ছবি সময়ে সময়ে উজ্জ্বল 
বা ক্ষীণভাবে প্রতিফশিত হ্য়। জীব ব্যাকুল ভাবে কাতর প্রাণে 
তাহাকে ধখন ভাকে, তখন তিনি নীরবে নীরবে প্রতি ডাকেই সাড়া 
দেন। শিরাশ। তত বিষাদের খন জমাট আধারে এক্ুষের হৃদয় যখন 
সনাচ্ছেম ও বিষ হইগা পাড়ে সেই অবস্থার গাছ্ঘ যখন কাতর 
প্রণে তাহ।র শ্রীচরখের পানে দৃষ্টিপাত করে, তখন সহস। কি-জানি- 
কেমন এন্দজালিক প্রভাবে তাহার চরণের নখচ্ছটা হইতে বিমল 
জ্যোৎ্সার তরল কিরণ তরক্ষে তরঙ্গে আপিয়। সে আধার হৃদয় 
উঞ্তশিা তোলে, তাহাতে তখন ঝণকে ঝলকে অলীকিক আনন্দ 
উপির। উঠে । বিষাদের অশ্রলহরী শুঝ্টাইতে না শুকাইতেই অতুল 
অ'নন্দের রক্তরাগে মান্ধষের বিষণ্ন বদনগানি স্থপ্রসন্ন হইয়। উঠে। 
ভীবের সহিত শ্রীভগবানের এই মধুর অন্বদ্দ কেমন ঘনিষ্ট, বৈষ্ণব দর্শনের 
পৃত্রে পঞ্জে ছত্রে ছত্রে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ্ 
মায়।বাদীর কেবণ জনুুএ স্ল। তিনি মুখে আনন্দের কথা 
বলিষ্ব। খাকেন, উ; নপুিিঘণ ্তানে স্থানে ভীহারে যে আনন্দ 
১৪ রি 
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বালরা উল্লেখ ' করিগাছেন, নারাবাদী শুদুদঘুখে কেবল তাহারই প্রতি" 
ধ্বনি করেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ দেই আনন্দাম্বতের রনাঁ- 
স্বাদনে চিরবিভোর ও চিরলালারিত। দেই আনন্দতত্ব কেবল তাহারই 
প্রতিধ্বনি করেন। সেই আনন্দতন্ব কেবল টীাহাদের তর্কুন্ডির 
গোচর নহেন, তিনি তাহাদের নিত্য আম্বাদনের বিষয় । বৈষ্ণবগণ 
কেবল এই আনন্দমরকে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করেন না, এই পরম্তন্ 
তাহাদের সাধনার চরম অবস্থার চক্ষুরাদি [ইন্দ্রিয়র ব্ষরীভত ভউ%। 
থাকেন । 

তাহার। তখন শিখিল বিশ্বত্ন্ধাত্ডের সর্বত্রই ানন্মমর ম্ধুরচ্ছট!- 
সন্দ্শনে কৃতার্থ হইয়। থাকেন । চতুদ্দিক হইতে বে কিরণরাশি ভাহ।- 
দের দশনে্দ্রিয়ের সমক্ষে বিচ্ছুপিত হর, তাহ। ভাহারা সেই আনন্দ 
ময়ের মাধুধ্যচ্ছটা বলিরাই মনে করেন। বামু, তরক্দে তরঙ্গে তাহা 
দের নিকট চিরমধুময়ের মাধুধ্য ব্হন করিয়া আনে, সিন্ধুর লহরে লহরে 
তাহারা অনন্ত মাধুধ্য পিদ্ধুর তরঙ্দ লংরী দর্শন করির। আনন্দে বিভোর 
রেন। উদ্ভিজ্ৰগৎ সেই আনখমরের কোটী কোটা বিচিত্র সংবাদ 
তাহাদের নিকট আনয়ন করে, উষ!র কখকরাগে পূর্বভাগ ঘখন অন্থু- 
রঞ্জিত হর সেই তরণ অরুণ আলোকের সংস্প:শ সুপ্ঠ জগৎ যখন জাগিগা 
উঠে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি খখন নব্জাবণ পাভ করে, বৈফব সাধক, 
অতি ভবার ক্রাঙ্গমুহূর্তে নেই মাধুধ্য-নিন্ধুর আনন্দলীলা-সন্দর্শনে অনন্ত 
রসাস্বদন করির। থাকেন । আবার ঘোর নিশীথে বিশ্ব খখন শিদ্র! 
এগ্র হইয়! পড়ে, আবার গাড় আধানে গিরি, নদী, বন, উপবন 
খন প্রচ্ছন্ন হ্হন্পা। বায় তখনও তাহার। তাহাদের চিরসুহদ রগসিক- 
শেখর কালাচাদের মোহন মধুর দাশরী-প্বণি শুনিতে শুনিতে বিবশ 
হয়৷ পড়েন। জগৎজোড়া এমন আনন্দের ভাব এমন করিয়া! দেখিতে 
জানেন,_কেবল বৈষ্ণব কবি ও বৈধ দাকনিক । 
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আমদের ননে হয়, বৈষ্বের দর্শনে ও বৈষুবের কাবো বুঝি কোন 
'সীদাস্ত রেখা নিদিষ্ট নাই । বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব দার্শনিক, একই 
কথ।। বৈষবের কাবা হুক্মতম মহাদর্শন শান্ব। আবার বৈষণবের 
দর্শন শান্ত বিশাল বিপুল অন্ন্ত এধুর মহাকীব্য-বিশেষ। মাদুখা ও 
সৌন্দধ্য, এই কাবা ও দর্শনে প্রাপস্থকধ1 | বেদ বেরাস্ত যাহাকে 
রদম্বূপ বলির। নিছদেশ করিয়।ছেন, নেই গরম তত্ব খন ঘুষের 
সাধনার চরম সীমায় প্রতিভাত হরেন, তখন তিনি কেবল সৌন্বধ্য, 
মাধুধ্য ও আনন্দের আকারে স্ফুরিত হইয়। থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব 
সিদ্ধপুরুষগণ তাহাদের উপাস্য দেবতাকে “আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ” বলিয়। 
বীর্ভন করিয়াছেন । 
সর্বতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, শ্রীগৌর।ঙ্গের আনন্দপিন্থুতে নিমজ্জিত 
হইর। বুঝিয়াছিলেন, লোকে হাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপধ।রী নন্যাসী বলিয়া 
মনে করে, তিনি আনন্দপীলা-রসবিগ্রহ এবং মহাপ্রেনরসপ্রব | 
ব্যান্মঞ্জিত শ্রীপাদ বিহ্বদঙ্গন শ্্রীরুষ্ণের অনন্ত -ম।ধুখ্য-সিন্ধুতে মগ্ধ 
হইন্না গাইলেন-_ 
“ন্ধুরং মধুরৎ বপূরন্ত বিভো 
নধুরং মধুর বদনং মধুরম্‌। 
বধু-গন্ধি সৃহুম্মিত মেতদহে। 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌।” 
পরম তত্ববিৎ শ্রীরায় রামানন্দ দৌঁখয়াছিলেন এই পরম তত্ব 
রনরাজ মহাভ।ব “দুইয়ে একস, । ইহ।র উপরে আর কেহ এই পরম 
তত্বের শ্রেষ্ঠতম ক্বরূপ অন্থভব ও আব্থাৰন করিতে সম্থ হয়েন নাই । 
ভ্গত্প্রসবিনী শক্তিই বৈষ্ণব দর্শন শান্ত শ্রীঙ্ঞগাবানের বহিরর্গা শক্তি 
ব। মাঘ্াশক্তি নামে অভিহিত।। সংস্কৃত ভাষায় মায়া শব্দটা অতি 
প্রাচীন, এবং বহু স্থানে বহু অর্থে এই শব্ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
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বেৈয়াকরণগণ বহু অরে এই শবক্টার বুযুৎ্ ভি-সাধন-প্ুক্রয়। ঞলনন 
করিয়াছেন । ছুই একটা উদাহরণ প্রৰশিত হইতেছে £- 

১। মীয়তে অপরোক্ষবৎ প্রদর্শ্যতে অনর। ইতি । মা1+"নাচ্ভাস- 
সিস্থভ্যে। ঘঃ* উপাদি ৪০।৯ ইতি যঃ টাপ। 

এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাঁধনে ইহার অর্থ ইন্দ্র্গালাদি । অনরকে।ষ অঙ্গন 
ইহার অপর পর্য্যায় শাহ্বরী। অভিধ।নিক জটাধর মারার কতকগুলি 
পধ্যায় শব্দের উল্লেখ করেন তদবথা! ২--ইন্দ্র্গালি,কুহক, কুপতি, শাঙ্গ 

২। মতি বিশ্বমস্তাং মনীষা্দিঃ | 

এই ব্যুৎ্প্তিক্রমে বিশ্বপ্রন্ততি, বিশ্ববিধ।রিণী ৪ বিশ্বলংহারি 
মারা শব্দের বাচাযরূপে গৃহীত হইতে পারে । 

৩। মীমিতে জানাতি সংখ্যাত্যনয়েতি (নাষঃ টাপ্‌) 

এই ব্যুৎ্পত্তিক্রমে মায়া শবের প্রজ্ঞা ও প্রজ্জান অর্থ নি কট হই 
পারে। খণ্থেন সংহিতাতে প্রজ্ঞাঘর্ধে মারা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হন । 
মেদিনী অভিধানে মায়া শব্দ বুদ্ধি-অখে ব্যবহৃত হ্উদাছে | সুপ্রণ্্ 
অশ্িধানকার লৈন হেমচন্দ্রের অভিধানে মায়। একের কপ; ও দণ্ অর্গ 
ধৃত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, যায়। অর্থ শঠতা। তদ্বথ। £- 

"মার তু শঠতা শাঠ্যং কুক্থতিনিককতিশ্চ সা” 
ক্ষুদ্রোপারও মার! বলিয়। অভিহিত হয়, যথা £ 

“মারে!পেক্ষেন্দ্রজীলানি ক্ষুত্রোপায়! ইমে ত্রয়ঃ | 

খথেদে শক্তি ও সামর্থ্য অর্থও মায়। শব্দের প্রয়োগে পেখিকে প।এনু। 
যার, যথ! £--প্দাপানামিন্দ্রোগায়য়া 1” 91৩1২১ 

সারণ ভাঙে এস্থলে মারা শবের অর্থ এইরূপ লিখিত হইকাছে।, 
ষথা ২-“মায়য়া-স্বকীয়+ শক্ত্যা | 

ধথেরের করেকটা স্থান হইতে মায়া শের প্রয়োগ ৪ উহার অর্থের, 

কর। যাইতেছে ১- 


স্্ 
ে! 
নী 
চি] 
সস 
না 


+১$) 
স্ি 
এ 
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১। যায়াভিরিক্দ্ং মারিনং ত্বণ ক্রম্চমাতিরঃ | 


এস্থলে ইন্দ্রকে "মায়িনংগ বল। হইয়াছে । সারণ তদীর ভাষ্য 
পনায়িনংত পদের অর্থে নানাবিধ কপটোপেভং” এবং “মায়াভি” পদের 
র্থে “কপটবিনেষৈ,” লিখিয়াছেন। প্রথম দ্গুলের ৩২ স্ুক্ধের ৪ খকে, 
৮০ স্ুক্তের ৭ খকে, এবং খ্িতীয় মণ্ডলের ১১ সুক্কের ১০ম খকেও 
এইরূপ মার। শব্দের উল্লেখ আছে । কপট বঞ্চনা, ছল ছন্মভাব প্রভৃতি 
অর্থে এই সকল খকে নায়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । 

দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭ স্থন্তের পঞ্চম একে প্রজ্ঞা অর্থে মারা শব্দের 
প্ররোগ দৃষ্ট হয় । তদ্যথা £---অন্তভাৎ মায়য়! দ্বাং অব গ্রহসঃ |” 
এস্থলে সারণ অর্থ করিয়াছেন :-_-*দার়র। গ্রজ্ররোপারেন ।* দ্বিতীয় মগুলের 
২৭ সুত্র ১৬ কে লিখিত আছে 21 বে। মার। অভিদ্রহ্োে 1” 
স্ম।বার তৃতীয় হগডলের ১৭।৭ খকে € ঘায়। শব্দের উল্লেখ আছে । তৃতীর 
বগলের ৬০ স্প্ের প্রথম খকেও নায়। শব্দের উল্লেখ আছে। 

২। প্ৰখামিত্রপ্ত বরুণা মায়া” ৬১৭ খক্‌। এই ঝকুটিও তৃতীক়্ 
মণ্ডল ভ্রষ্টব্য। চতৃথ হগুলে ৩০ সক্কি ১২ এবং ২১ খকে মায় শাকের 
উল্লেখ আছে । পঞ্চম মগুলে ২ স্থত্তে ৯ খকে লিখিত আছে £ -*প্রাদেবী 
দর! সহভে |” এখানেও আনুরী মায। অথাৎ ছলনা অঞ্ই মায়া 
“শবের প্রয়োগ পরিলক্ষিত ভগ । 

এই মৃণ্ডলের ৬৩ স্ুক্তু ৩ খকে, ৭৮ সুক্ত ৬ ঝকে, ৮৫ স্থুক্ে ৫ এবং 
৬ কে, ৮ মণ্ডলের ২৩ স্থাক্তের ১৫ খকে শ্রবং দশম মণ্ডলের ৫৩ স্ুক্তের 
৯ম খাুক নায়। শবের উল্লেখ আছে । 

অথর্ববেদেও ১২১৮১ ১৩২৩ এবং ৮১1০1১২ মন্ত্রে মায়া শব্ধ 
দেখিতে পাওয়া বায়। এতঘ্বাতীত বাজসনেদর ষংহিতার ১৩।১৪+ ২৩1৫২, 
৩০1৭ মন্ত্রে মায়া শব্ধ দেখিভে পাওয়াধার 1 অর্থ সঙ্গদ্ধে আর কোনও 
দবশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইল ন]। 
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এতরেয় ব্রাঙ্ধণের ৬৩১ ৪ ৮1২৩ মন্ত্রে এই শবের উল্লেখ আছে।। 
চিনি ব্রাহ্মণের ৩১, এবং ৮২ মন্ত্রে মারা শব্দ বাবহ্ৃত হইয়াছে 
তপথ ত্রাহ্গণ গ্রন্থে ২৪১২।৫ মন্ত্র দষ্টবা | “কাং চিন্মরাৎ কুখ্যাৎ ইত্যাদি 1" 
“তানিন্দ্র করাচন নারদাহস্কং নাস] এই মন্্রও শতপথ ত্রাহ্ষণে 
আছে এত দ্য তীত উহার মার& অনেক স্থানে এই শব্দটি রহিয়াছে । 
প্রশ্নোপনিবদে ১1-৬৩ শ্বেতাশ্বতর হী মায়। শদের প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। পঞ্চদশীতে মায়া ও শক্তি সম্থন্ধে প্রচুর আলে।চন। আছে । 
বৈদিক গ্রন্থের বিবিধ স্থানে এইকজপ মায়া শবের উল্লেখ আছে । 
এই সকল স্থলের কোন কোন স্থানে মায়া শক্টী শক্তি ও সামথ্া আঃ 
ব্যবহৃত হইর়াছে। স্থলবিশেবে বৈদিক গ্রন্থে মায়! শবে দণ্ড ও কুণ! 
অর্থও প্রযুক্ত হইয়াভে। পরবতী সহিতো ইহার প্রয্নোগন্ধপ 
প্রদর্শন করিঘ়া মায়া শক্তির বাশশনিক তস্ত আলোচনা করা 


পথ 


শ্রচত্তীতে দ টা টি বর্ধ' স্তব রা ছেন £_ 
*প্রক্ষতিস্বধচ সর্ধবন্ত গুণত্রয়বিভীবিনী” 

এখামে সাক্ষাৎ মহামীয়। দেবাই প্রকৃতি প্রকষেণ করোতি 
বিশ্ব-স্ুতিমিতি 1” বিনি প্রকৃষ্ট্প বিশ্ব রচনা করেন তিনিই প্রকৃতি । 
ইনি আবার প্রীংরির মহামায়। শক্তি 1 শ্রীচন্তী আবার বলেন,৮্টসব 
বিশ্ব প্রস্থরতে" ইনি বিশ্ব-প্রনবিতী,হারবার্ট স্পেন্সাবের সেই 
“8187০৭-00০768”* ভ্রীভগব্দ্‌ গীতাপ্ শ্রীভগবান্‌ বলেন, আমার 
প্রকৃতি ছ্বিবিধ,--পরা ৪ অগরা। পঞ্চভূত ঘন বুক্ধি বা অহঙ্কার__ 
আনল অপর! গুকুতি এবং জীব গাঁথার গলা প্রুক্ভি | 
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প্রকৃতি হইতেছেন মায়া, মারা আবার ভগবানেরই শক্তি, কেবল 
যে এই মায়া বহিরক্গ। শক্তি তাহাও নেন, ইনি *অন্তরঙ্গা শক্তিও 
বটেম। স্থতরাং জীবায়া ও জড়মাঘা, স্বতরাৎ মায়ারও ছুই বিভাগ 
হইতে পারে । এই মায়া বিশ্বের যেমন উপাদান-কারণ, তেমনি নিমিতত- 
কারণ;_-পরমাজ্ম সন্দর্ভে ইহাঁও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে । 

মায়াঘে কত অর্থে এবং কতভাবে পুরাণাদিতে এ দর্শনাদিতে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিণয় কর! বড় সহজ নহে । আমার লিখিত 
পাঞ্চজন্য সাদিক পত্রের “শরতে শারদা+ প্রবন্ধ হইতেও এ সম্বন্ধে এস্থলে 
কিছ উদ্ধত করিয়। ফেওয়। যাইতেছে শেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্টতঃ 
লিখিত আছে 2৮ 

পরাস্ত শক্তিবহুপৈব শযপত 
শ্বঁভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়। চ। 

বেদবেদান্তের প্রমাণ উদ্ধত করিখ়। এখনে যাহা! বলা হইল? পুরাণে সেই 
মহাদত্য অতি বিস্তৃতক্পে অলোচিত হইপ়াছে।. ব্রহ্মবৈবর্জের প্রকৃতি- 
খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির নাম ও ধাম অতি বিস্ততরূপে আলোচিত 
হইগ্লাহে। শ্রীবিঝুুরাণের বহুল প্লোক উদ্ধত করিড। বৈষ্ণবাঁচার্য্য 
স্প্রসিঞ্থ দাশনিক শ্রীমৎ শ্রাজীব গোশ্বামি মহাশয় ভরদীয় সন্বভিগ্রস্থে 
ভগবৎশক্তি সঞ্দ্ধে যে সুবিস্তৃত ও ত্ুন্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! 
পাঠ করিলে তত্ববিচারতঃ শাক বৈষ্ণবের মূল বিষয়ে ভেদবুদ্ধি বিন্দুমাত্র 
থাকিতে পারে না। ঞ 

বিষুশভিঃ পর! প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপর] । 
অবিষ্যা! বশ্মসংজ্ঞান্তা তৃতীয়াশক্তিবীষ্যতে ॥ 

এই শ্ল্ইকে শতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে + শ্রীপাদ শঙ্ষরের নিঃশত্বিক 
ব্রচ্ধবাদ তিরস্কত করিয়। ভগবত্তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়!ছে। শ্রীজীবের 
সন্দগ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণ এ সম্বন্ধে বু তথা জানিতে পারিবেন । 


[] ২১৬ ] 


শ্ীপাদ্‌ শ্রীীব দর্ববসন্বাদিনী গ্রন্থে বিষু পুরাণের আরও দুইটা শ্লোছ 

লইয়া আভীব গাণিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিরাছিন। নে শ্লোক ভুতটা এই £- 
এ. ১1 সর্বভৃতেষু সর্বাত্মন্‌ ব| শাঞ্চর1র। তব 
গুণীশ্রয়া ন্মন্তশ্মৈ শাখভাট় জুরেখর | 
২। যাতীতা গোচরন।চাৎ অনলাং চাবিশেষণ! 
জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য। বন্দে ভামীস্বরীৎ পবাম্‌ 

এই স্থলে অপর ও পবা নামে ভগবংশক্তির ছুই প্রকার বিভাঙ্গ 
কল্পনা করা হইয়াছে | সর্বব-সন্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীণাদ জীব ইহার যে ব্যখা। 
করিরাছেন, ভাঙার ঘন্ম এই থে, হে সন্ধাম্মন তোমার চিৎ শক্ষি হনে 
অপরা দে শক্তি আছে বাহ। বহিরক্গা, জীবযার। বা মারা প্রভৃতি নাছে 
খ্যাত, যাহা সর্বভূতে « পর্বক্গীবে বিদ্যমান।, নেই গুণাত্রন্ন। শক্তিকে 
নমন্ধার। উ1 হইতে বিশীয় গ্রহণ পূর্বক বেন সুদূরে থাক নার, 
ভিনি বেন এই কু 1 করেন, এই জন্ত রাজ নন্কার | অডপ্রনক 
সত্ব।পিগুণের «শ্ররদ্ধূপিণী । উর্মনাভ বেদন গাকচিক্য বেখাইন। কীউ- 
দিগকে আবন্ধ করে এই গুণাশ্রয়। মা! শৃক্ি জীবদিগকে তেমনই বন্ধ 
করেন। সুতরাং পূর্বেই অন্গনর-প্রবর্শনার্থ ইহার প্রত্তে নমক্কার 
করিতেছি । এককন্ধ তোনার অন্তরঙ্গ। পরমেশরী শক্তি বাহ! চিৎ শক্তি 
ব। আত্মমায়। ন।মে প্রসি1! তাহার অন্ুদরশার্থই উাার বন্দন। কপি, 
যেহেতু তিনি জ্ঞানি-জ্ঞানপরিচ্ছেত্য। /” এই পনের বহুল পারগুত্যপৃর্ন 
ব্যখ্যা কর। হইগ্লাছে। ইনি এবিদ্যান্বরশিণী, স্ববূপশক্তি, এবং মুদি" 
ভক্তি প্রদায়িনী ৷ ইনিই অশেষ কল্যাণ গুণগণের জনয়িত্রী । শ্রীমাপব্ভ;না 
প্রমাণিত শ্রতিদ্বারা জান। যায় ইনি নিত্যানন্দ। ও নিতান্ষপা। উনি 
শ্রীচণ্তীর দহাবিদ্যা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরাশঞ্চি-তিনি ইবঞ্ণব 
তন্ত্রের চিৎশক্তি যোগনায়াঁ 2--- ূ 

 শ্রবিষ্ঞপুরাণে অন্যত্র লিখিত হইপ্ীছে £-- 


রর 


৮ 


[ ৯১৭ | 


চিংশক্তিঃ পরমেশ্বরন্ত বিমল চৈত্বন্যদেবেচযতে 
স। দট্যৈব পরা জড়াভগবঙঃ শাক্কিত্বাব্যোচ্যতে | ৮ 


্ 
হি রিতার ০ 8 সি চিনি 3 
সংদর্গচ্চদিথন্তয়োভগবতঃ শঞযাজ্ঞগজ্জায়তে | 


হচ্ছক্ঞযাসাধিকারধা ভগবতশ্চিংশক্তিরাতচ্যতে | 


এখন একটুকু বিচারের প্রয়োজন হইরাছে | বেদান্তে নায়।, প্রকৃতি, 
ন্হামায়া, যোগমালি, আত্মনায়। এইন্ধপ অনেক গুলি পদ দৃষ্ট হুর শ্রীভাগ- 
নত সর্ববেদান্তনার, তাহাতেও এই অকল পদ দেখিতে পা ওয়া ঘায়। 
শীশদ শ্রাদীব গোক্বাদিম্ছোদয় টু সন্দর্ভর অন্তর্গত তত্বভগবৎ ও পর- 
ন।্ম সন্দতে এই মায়াদির অতি হুক পিঠার করিয়াছেন শ্রীমদ্াপবত, 
পুরণ সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতন পুরাণ । আমাদের আলোচিন। বিষয়ে 
শ্রীমস্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কি প্রকার, তাহার উল্লেখ না করিলে এই 
আলোচনা অসম্পূর্ণ বলির। প্রতীখমান হউবে। 

হ'নেকেই মনে করেন বৈষ্বেব! শক্তিপূজার বিরোধী । এ ধারণ! 
এনুলক | বৈষ্ণবদাত্রেই শক্ষিবাদী | বৈষ্ণবদর্শন শক্তিতন্বের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব বেদান্ত নিঞ্তণ এরক্গতত্বের *ক্দপাতী নহেন_ বেহেতু 
'শৃক্ষিবর্গতদ্ধম্মীতিরিক্তং কেবলং চিদেকরণমেব ব্রহ্ম” অর্থাত ব্রহ্ম বলিলে 
শৃক্তিনর্গ এবং উহাদের ধশ্ম ব্যতিরিন্ত কেবল চিবেক রলই নুঝায়। 
বৈষ্ঞক্গণ এই ত্রঙ্গকে উপাসকবিশেষের একটী চিৎম্ফুরণ বলির! বুঝিঝ! 
লইয়াছেন। শ্রীভগবান্ই ভজনীয় গুণ» এবং তিনি অনন্ত শক্তির 
সমাশ্রয়। অনন্ত শক্জি সমূহের মধ্যে থে শক্তি অন্তরঙ্গা পর! বা বিশুদ্ধ- 
চিৎশাক্ত, বৈষ্ঞব্গণ তাহার উপানক | শ্রীনারাদপঞ্চ রাত্রের শ্রতিবিদ্।- 
সম্বাদে এই পরশক্তিই শ্রীহূর্গ নামে অভিহিত হইগ্লাচ্ছেন ঘথা :-- 


জাখা?ভ্যিকা পরাকান্তং সৈবহুর্গীতদাত্মিক | 
ব। পর। পরমা! শক্তিরমহাবিষু্বরূপিণী ॥ 


| ২১৮ ] 


যস্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং গরমাত্মনঃ | 
»,. মুহূর্তাদেব দেবন্ত প্রাপ্তিরবতি নান্তথা ॥ 
একেফ়ং প্রেমসর্বন্বস্বভাব। গোকুলেশ্বরী । 
অনযাস্থুলভো জ্ঞেদই আদিদেবোভখিলেশ্বরঃ ॥ 
অস্য! আবরিকাঁশক্তি মহীমায়াখিলেশ্বরী | 
যয়! মুগ্ধ জগংসর্ধ্বং সর্ধ,দহাভিমানিনঃ ॥ 
শ্রীমস্।গবতেও লি'খত হইয়াছে-- 
বি্ঞোর্মায়। ভগবতী যখ। সংমোহিতং জগৎ । 
আদিঞ। প্রভুনাংশেন কার্য্যাথে সংভবিষ্যতি ॥ 
এই শ্লোকের অ্থ-বিচারে মায়া, মহামায়। ও যোগমায়াদির পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় ।এই শ্্লোকে থে মায় শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মায়া- 
শব্দের অর্থ কি? শ্লোকটাতে দেখ। যায় ভগবান্‌ [বঙ্ণুর মায়াশক্তি প্রভুদ্ধার। 
আদিষ্ট হইয়| নান। কার্য-স।ধনাথ আবিভূ্ত হইবেন এই মান্ধার 
পরিচয়ার্থ বল। হইয়াছে যাহ। দ্বার! জগৎ সন্মোহিত হয়? এই শ্লোকে 
বে “অংশেন” পদটা আছে তাহার কোন ব্যাখ)। এই অনুবাদে হইল 
না। এ পদটা এখন হাতে রহিল । ব্যাখ্যায় সে প্রয়োজন প্রকাশ করা 
বাইবে । 
শ্রীধরম্বাসী কেবল ্বার্্যার্যে” এই পদের ব্যাখ্যার লিখিয়াছেন, 
দেবকী গর্ভদন্কর্ষণ ও যশোপা স্বাপনাদি কার্য ইহার ছারা সম্পন্ন হইবে । 
ইনি যশোদার গে জন্ম গ্রহণ করবেন । 
এই ক্লোকটা লইয়। একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে পারে । এস্থলে 
তাহার সুচনা দেখাইতেছি | এইটা প্রথম ক্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক! 
প্রভু ভগবান্‌ বিষ্ণুর আৃহ্দশে আদিষ্টা হইন্বা মায়। জন্ম গ্রহণ করিবেন, 
এই শ্লোকে তাহাই জানা গেল । দেই আদেশটী কি তাহা খ্িতীয় 
অধ্যায়ে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্‌ যথা 


[ ২১৭৯ ] 


ভগবানপি বিশ্বাস্মা বিদিত্ব। কংসজ ভয়ং । 
বদূন।ং নিজ নাথানাৎ যোগমায়াং সমাদিশহ ॥ 
গচ্ছ দেবি ব্র্ং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কতং | 
রোহিণী বস্থদেবস্য ভার্ধ্যান্তে নন্দগোকুলে | | 
অন্যাশ্চ কংস-সংবিগ্র। বিবরেবু বসন্থি হি 
দেবক্যা জঠকে গর্ভ শেষাখ্যং বাম মাম্কং 
উহ জ্প্রিকৃন্য রোহিণ্য! উদরে সংনিবেশয় | 
অথাহনংশভাগেন দেবক্যাঃ পুভ্রতাৎ 
প্রাপআযামি স্বং যশোদায়াৎ নন্দপত্থ্যাং ভবিব্যপি। 
ইহাই ধারী | ইহাতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি থে 
প্রথম অধ্যাদ়ে বে মায়ার কথা বল। হইয়াছে, তিনি ফোগমায়া | যশোদার 
গর্ভে বোগমায। দেবীই জন্মগ্রহণ করেন । 
শ্ীষ্ভাগবত মহাঁপুরাণের অনাত্রও (১০৩৪৭ ) দেখা যায যৌগ- 
মায়া্নি নন্দজায়য়া' । আবার শ্রীভাগবতের দশমক্কন্ষের চতুর্থ অধ্যায়ে 
অদৃশ্যতাচ্জাবিষ্ণোঃ নাব্ধাষ্টনচাভুজা। এখানেও অষ্টভূজা দেবীর 
পরিচঘ্র পাওয়া বার । আঁবাঁর ইহ? কয়েক ছন্র পরেই-- 


শু 
ভি 


ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মাঁদ। ভগবতী ভূবি 
ব্নামনিকেতেবু বহুনাম। বন্তুব হ। 
ইহ?তে মনে হর, শ্ভাগবতে মায়। ও যোগমার়। শব্দটা বিশেষ কেনি 

পারিভাষিক অথে ব্যবহৃত হয় নাই। পঁকন্ত এই দুই পদের অর্থ এককপ 
নষ়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন অর্থে এই ছুই শব প্রযুক্ত হইয়াছে । চশ্ীতে 
যিনি দুর্গা, ম্ামাধ।, অশ্থিকা, চণ্তী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছেন, 
তিনিই “নন্বগোপগৃহে জাতা, ঘশোদাগর্ভসম্তবাঞ্ত বলিয়। চস্তীর উপসংভারে 
পরিচিত! হইয়াছেন । শ্রীভাগবতের দশমক্কান্ধর প্রথম চার অধ্যায়ে যে 
মায়া বা যোগমায়ার কথী বল! হইয়াছে--তিনিও চত্ডীর সেই মহাঘায়] । 


রর উাহ। জন্মের পুর্বে ভিশি শেংকার সপ্তম গর্ভকে রে।হ্নীর 
মন্পিবিষ্ট করেন । সুভর।ং প্রাপ্তজ্ঞ মাঝ! শের অর্থ ঘোগমার! | 

হার পরে ক্রীগবান্‌ এই ঘোগদায়। দেবীকে আর ও বলিতেছেন £- 
অচ্চিন্তস্তি মন্গসতাস্থাৎ সর্্বকাদব রেশ্বরীঃ | 

নানোপহারবলিভিঃ সর্বকামবর প্রনাম ॥ 

নাদ ধেয়ানি কুর্ব্বন্তি হথান।নিভ নর। ভবি। 

ভুর্গেতি ভত্রকালীতি বিজরা বৈষ্ুকীতি চ ॥ 

কুমুদাচগ্ডিক! কৃষ্ণা মাধবী ক্ন্যবকেটি চ1 

মার। নারায়ণীশ।নী শারদেত্যদিকেতি 5॥ 

“হে দেবি তুমি সর্বকামপ্রদ| সর্বকদবরেশ্বরী ! ভেদাকে মাছুষের! 
ান। প্রকার উমৃহার-বলি ছার! পৃজ। করবে । তুমি নান। স্থানে নানা 
মাষে পূজিত হইবে 1” যে ফরেকঈী নদ উল্লিখিত হইল, ক্রপ্রসিদ্ধ 
টীকাকার বৈজয়ধবজ তৎসমূহের এইর 7 অর্থ করিয়াছেন যথা) 
ইহ [কে জানা বড় কঠিন (17 8602100৯) এইজন্য ইহার শাম--ছ্গা। 
(২) ভদ্রা অর্থাৎ দঙ্গলা লীলা! ধাভার--এইজন্ত ভদ্রকালী--(৩) সর্বব- 
দেশকে পরাজিত করেন বলিদ্বা-_বিজর়।; (৪) ইনি বিুশপ্ডি--এইজগ্ত 
বৈষ্বী; €) কুশব্দের অথ ভমি-ইনি মন্তধমে আনন্দ পান বলিয়া 
কুমুন1) (৬) শক্রর প্রতি কোঁপ বীরেন বালম়। চণ্ডী; (৭) নধ।নন্দ। বলিয়া 
কষ) (৮) মধুকুলোতপন্না বলিরা মাধবাঁ। অথব। মাধব প্রির। বলিয়! 
মাধবী (৭) সুখদান করেন বলিয়া কন্ত! (কং স্ুণং নয়তীতি) অথব। নিত্য 
কুমারী) (১০) মীয়তে জ্ঞারসে অর্থ।ৎ জান বার বলিয়। মায় ; (১১) নর 
সমূহের আশ্রয় বলিদ্পা নারামণী (১২) সফলের উষ্-_ঈশানী ; (১৩) 
শীর্যতে ইতি শারঃ ভৎ সংসারং গ্যতি খণ্ডয়তি অর্থাফ* ইনি সংসারদুঃখ- 
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ঙ 


গর করেন বন্যা স্পাল্লা। (.৪) নকলর মহ এইজগ্ 
অথিকা।” 

ইনি কোন্‌ স্থানে কোন্‌ নামে প্রশিদ্ধা প্ীমদ্ব্ঈভাচাধা তদীয় ৬ 
শ্তরবোধিনী টীকার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ঘঘাকাশীতে র্গ, * 
অবন্থীতে ভদ্রক'লী, বৈষণবী ও 9 কুহলাপুরে, চণ্ডাকা৷ কামদপে, 
মারা শারন! উত্তরদেশে, অনিক) অর্থিকীবনে, কণ্কী কন্ত। কুমারীতে 
টত্যার্দ আরও বহুগ্ছানে ইনি বহুন।মে বিবাগিত।। 
শান সনাতন “যোগঞায়াগ পদের বহু ব্যাখা। করিয়াছেন ঘাঃ-- 
ঘোগ শবে অথ ভগবহশকি বিশেষ | আ্ীভগবানের এই শক্িবিকে 
রঙ্গাদি দেবগণকেও মোহিত +ঝেন বছিধ। ইনি যোগমারা নাষে। 
গুসিদ্ধা | এই ঘযোগমারা! জীবকরণ-শাপ্জি জারজ £10766) 
অপেক্ষায় পরাবস্থায় স্থিত ব'লর' ইহ।র অপর নাম “একা নং” 

তআ]ম(দের সাধ।রণ দর্শন শাক, ধন্মশান্্রে ও বৈষ্ব দর্শন শাস্ে মায।- 
শক্টা লইয়া সবিশেব ভ্রান্কির উদয় হহছ থাকে । , এক শ্রীদন্তাগবতেই 
দেখিতে পাউ মায়া শকটী কত রকন অর্থে ঝবহৃত ভ্ইয়াছে। 

১। ইন্রজাল, কূপ? দস্ভ-- প্রস্থ 
সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যর । 

২। ইহার উপরে-নাধ। বে অবিগ্ধ।র বৃতি, তাহা তো সকলেই 
জানেন ১ এই নানা অন্জালি নদের ও একঠী পর্ষার | 


৩] আকাল ত্রিগুণস্সিকা। প্রকরিষ্চ “মায়াস্ত প্ররুতিহ বিদ্যাৎ 


শর 
পপ (পা 
! 


45311 


হত 
দি 
দে, 


৪1 উতি পরমেশ্বরের জগপ্জিত্মাণক রিণী বিচিত্রশক্তি (0০১8০- 
[01)8105%] 10118174% )1 ঞ 

মায়ার কথা কত বশিব* সায়ার কর্ধ্য যেমন অনন্ত_দায়। 
এক হইর়াও যেদন ভনহগ বস্ত্র প্রস্থতি, মণ] শবকটার অর্থও 


রঙা 


[ইহ] 


লু 


এতমনই ইন্দজ জালর মত। দর্শন, পন্মশান্সে, সাহিত্যে ও পুরাণে এ 
শব্টা যে. কত প্রকার *অথে ব্যবহৃত হইরাঁছে তাহার নংখ। করাই 
হু্ষর। শ্রীম্ড'গবত পুরাণে মায়া শব্দটার বসল অথে প্ররোগ দেখিয়। 
একেবারেই বিহল হইতে হ্য়। সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ভাব্প্রকাশক 
ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ খাক। সত্বেও মহ্ষি বেদব্যাস মা, শব্দটীর এমন বহুল 
বিচিত্র প্রয়ে।গ ই সিন মস্তিষ্কে মায়ার ইন্্রজাল জারি 
করিলেন কেন, বুঝির। উঠিতে পারিলান ন|| 

শ্ীপাদ শীজীবের সুক্ষ ঠ এই মায়। শব্দের অতি বিচিত্র বিপ্রতি- 


০ভিস্্চক 


বনু অর্থ দেখিয়া বিহ্বল হইয়াভিল। কেবল তানি নহেন, 


তাহার িরার রী অন্থবিপ। তোগ করিরাছিলেন। 


বানি 
৪ জী 
পাপী ্ঁ 


তত্র 


বন 
বর্ত 
গা 


পরমাত্স অন্দভে তাহ।র শিদর্শন দেখিতে পাওয়।ঃ যুথ| £- 
নানাভিশতাজনি রা সংগ্রহ শ্লোকা₹ 
মানান্ত।দন্তর্গ|য়াংৎ ব্রি ন। স্ৃত।« | 
নেহপি কচিন্ৃষ্টা তদ্বত্তিদোহিনী ৮ স|॥ 
অ।ছ্চে ত্ররে শ্যাৎ প্রকৃতি শ্চিচ্জক্তি স্ুপ্তরঙ্গিক। | 
শুদ্ধে জীবহপি তে দৃষ্টে তখেশজ্ঞানবীধ্যয়োঃ ॥ 
চিন্মারা শি বৃত্ত্যোস্ত বিদ্াশক্তিরদীধ্যতে | 
চিচ্ছক্তিবুভো মায়ায়াং যোগমায়সমাস্থৃত। ॥ 
প্রধানাব্যাক ভাব্য ক্ত ত্রৈ গণ্য প্র্কতী পরম্‌। 
ন মারার[ং ন চিৎ্শভ্ঞাবিত্যাছাহাখিবেকিভিঃ ॥ 


থ।ৎ মারাশন্দটা কখনও ভগবানের ভন্তরঙ্গ। শরিরে কখনও বৃ! 
গ। শক্তিরপে ব্যবহৃত হয়। কখন কথন প্রধান শ্বর্থেঞ ব্যবহৃত 
আবার কখনও ব+ প্রানের থে বুক্তিদ্ধার। জীব সকল োহিত 


পুন 


হর 


হর 


ঘন । 


ডা 


হত তাহাকেও মায়া বলা হর। চি শক অন্তরঙ্গ! শক্তিনামে প্রসিদ্ধা । 


অন্তরদ্গ। ও বধ্রিঙ্গ। মারাশক্তি শুদ্ধজীবে নৃষ্ট হর। ঈশ্বরের জান ও 
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বাধ্য বুঝাইতে চিন্রন শক্তির বুত্িদব্নকে বুঝ, । উহার! বিগ্য।শক্তি 
নামে খ্যাত। হারার ঠিংশক্তি বৃত্তি যোগমন্ম। নামে খ্যাত। প্রধান 
'শশ্দে এবং ভরি গুণময়ী প্রকুতিটিকে মারাশব্ধ বাবন্ৃত হইয়া! থাকে । 

সংস্কৃত ভাষার একই শব্দ নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়।. অর্থ, প্রকরণ, 
লগ্ষণ, উচিত্য, দেশ ও কাল প্রভৃতির বিচারে শব্দাথ নিবূগিত হইয। 
৭০1 এমন থে ব্রদ্ধন শব-তাহাও কোথাও নিপুন তরঙ্গ, কোথাও 
সঞ্চ৭ ত্র্দ, কোথাও বেদ, কোথাও বা! একব।রেই জড়া প্রকৃতি অর্থে 
ব্যবহ্ৃত হয় । আম্মন্‌ শব্দটীও সেইব্সণ - কোথাও ব। পরব্রহ্ষ, কোথাও 
বা নপ্চণ ব্রন্, কোখাও পর্মীজ্ম॥ কোথাও জীবাত্ম। কোথাও চিত্ত, 
কোথাও মন, কোথাও ব। একবারেই দেহ অথে ব্যবহৃত হয়। 
মায়! শব্দটীরও সেইরূপ বহু অর্থ, কোথায় ছল, প্রতারণ:--কোথান্ন ব। 
দরা, আর কোথা একেবারেই ভগবানের চিশক্তি। আবার কোথাও 
ব! জড়প্রকৃতি, অজ্ঞান, অবিদ্যা £--একেবারেই বিপরীত জীব্মার। 
গুণমায়। যোগমায়।, মহামায়। প্রভৃতি শব্দবিশেষের' খোগে অর্থের থে 
অন্যন্ত ভিন্নতা হইবে ইহাভে আর বিশম্ময়ের বিষয় কি আছে। এ 
সম্বন্ধে লিখিতে হইলে বৃহদ|কারের একটা সন্দভ গ্স্থ রচিত হইতে পারে । 
এদ্ষিয়ে অধিকতর আলোচন। স্থানান্তরে করা যাইবে । 

এখন বৈষ্ণবগণের মারাতত্ের ভিতর দিয় শ্রীত্রীশারদ। দেবীর নিকটে 
উপস্থিত ₹ইতে হইবে । শবষ্কোথায়া ভগবতী" ইত্যদি গ্লেকটার যে 
সবিশেষ বিচারের কথ! পূর্বে লিখিরাছি, এখন তাহার অন্ুমরণ 
করিতেছি । টৈষ্ণকব তোধ্ণী-টীকার শ্রীপাদ সনাতন গোত্বামী বাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহার তাত্পধ্য এই £--বিষ্ শব্দের অথ” বিশ্বব্যাপী 
ভগবান্‌। তাহার মারাখ্যা শক্তি ভগবতী-_সর্ধ্বশক্তিযুক্তা ; শল্তিযুক্তা 
বলিলেই তাহার কাধ্য দেখাইতে হয়। কাধ্য হারাই শক্তির পরিচয় 
হয়। সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে, তাহাদের পরিজ্ঞাত বস্তর 
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উল্লেখ কর্পিতে হয়। মায়া বিলে সাধারবতঃ লোকে ইহাই বুঃ 
যাহাদ্বারা জগৎ মোহিত হয়, তাহাই মায়।। চণ্তীর দেধ| খধিও ইহ! 
বলিগ়্াই মহামায়ার পরিচগ্গ দিয়াছিলেন যথা! 2-- 

তন্নাত্র বিল্মরঃকাধ্যে।যোগনিত্র। জগং্পতেঃ। 

মহামায়! হরেশৈতৎ তগা সংমুহাতে জগৎ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাধসি দেবী ভগবতী হি স|। 

বলাদাকয়া মোহায় হামার! প্রধজ্ছতি ॥ 

অর্থাৎ মহামায়ার কাধ বিম্মরের বিষয় কিছুই নাই । জগত্প্তি' 

হরির যোগনিদ্র। মহামাক্ান্বরূপিণী ৷ শ্রাভাগবতেও পুনঃ পুনঃ যোগনিড। 
প্র ব্যবহৃত হইয়াছে । এই নহামার। জগৎ নংমোহিত হব । নেই; 
ভগব্তী মহামা! দেবী জ্ঞানীদের চিত্তও বলপৃষ্ধক মোহ্মৃগ্ধ করির। 
থাকেন । স্ৃতরাং চণ্ডী ও শ্রীমস্তভাগবৰত একই কথাই বলিরাছেন । 
কিন্তু ঈ'বমোহ্‌ কাধ্যটি চিংশক্তির কাধ্যের বিপরীত | চিংশৃক্তি চৈতন্ত- 
প্রদারিনী_ জ্ঞান্দায়িনী । একই শক্তির বিপরীত ক্রিয়।₹_-ঘচিন্ত্য 
ব্যাপার । অচিস্ত্য হইলেও অসম্ভব নর-_-অপ্রাক্কতন্দ নয় । জান্বেন 
ডাক্তার হ্ানিম্যানের 317)0171% 91188111089 007281866৮ ব। নমঃ সং 
শম্ঘৃতি পিদ্ধান্ত স্মরণ কর। ইপিকাকের স্থুল মাত্রার বমি উৎপারন 
করে, জক্ক্মাত্রার বমি প্রশমন করে । মার] সম্বন্ধেগ দেই কথা । স্কুল 
মায় অপবা মায়ার জড়ীয় অংশ মোহ উৎপাদন করে কিন্কু উবাই, 
পরাবস্থ। শ্রাভগবানের অন্তরঙ্গন্দার! ব! চিত্খ্ডি' কিশ্ব! যোগমারা ঈাবের 
মোহ "অপসারণ করিয়। ভগবছুন্থুখ করেন। উহ স্থুল নায়াই স্রক্মাবস্থ। 
বা পরাবস্থা। তাই বৈষ্ণব তোধিণী টাকাকার বলিফাভেন--"চিতশক্তি 
ব্যবস্তিত।” । মারার যে*অংশ জীব মেহিত করেন, তাহ! চিংশক্তি- 
সম্বন্ধরিবঞ্জিতা । শ্রীভগবানের মায়াশক্তির স্থুলাবস্থ। কখনই ভগবানের 
চিন্পয়পরিকব যশোদাদির মোহ জন্মাইতে সমর্থ নহেন । উহ] স্কুল মারার, 
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কাধ্য নহে--ভগবতী যোগমায়ার কাধ্য । “কার্যযার্থ” গদের অর্থ দেবকী 
গর্ভ-সন্বর্ষণ ও যশোদাস্বাপনাদি | শ্রীধরী ব্যাখ্যার নহিত তোধশী ব্যাখ্যার 
এই অংশে মিল আছে । “অংশেন” পদের অথ” করা হইয়াছে “ভগ-* 
বলংশেন” সুতরাং হরির মায়। হরিরই অংশ। তাহার ইচ্ছ।ছুসারেই 
সাাদেবী তবাদিষ হইয়া যষশোদাগুহে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই শ্রীপাদ 
সনাতনের টীকার মন্ম। 

কিন্তু ইহ। লইরা তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন -ত্ুক্ম প্রতিভা 
শালী শ্রীভাগবতের সারার্থদর্শনী টাকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবন্তি 
মহোদয় । তীাহ।র বিবিধ বিতর্কপূর্ণ ব্যখ্যানের সংক্ষিপ্ত তাত্পধ্য এই 
যেঃ__স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং অন্যান্তা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী 
ক'সাঁদির মোহনের জন্য ভগবান্‌ যোগমায়া ও মায়াকে অবতারিত হইতে 
আঁদেশ করেন। শুধু ব্রা মায়াকে নহে - অন্তরঙ্গাকেও আদেশ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরেই শ্রীভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে 
“যোগমায়াৎ সমাদিশখ”--(-২1৩)। প্রভু শ্রীরুষ্ণ দ্বারা আদিষ্ট হইয়া 
«“অংশেন সহ” অর্থাৎ স্বাংশভূত বহিরঙ্গামায়াসহ কাধ্যাথে আবিভূতি 
হইবেন । ইহাই “অংশেন” গদের তাধপর্য্য । অথাৎ যিনি ভগবতী 
মায়া তিনি যোগমায়।। শ্রীচঙ্ডীতে এই যোগমায়। ণেবীর অপর 
নাম-- মহাবিচ্যা, যথা ১--- 

১। “মহাবিদ্যা মহামার মহদ্রমধা মহাস্থৃতিঃ" | 
২। “সা বিছা পরমা মুক্তেহেতুভৃত1 সনাতনী” ইত্যাদি । 

সাধারণ মায়াকে তটস্থ। শক্তি বা জীবমায়! বল! যাইতে পারে .এবং 
গুণমারা ব! বহিরঙ্গমায়াও বল। যাইতে পারে ।, ইহারই আরও একটুকু 
পরাবস্থার ইহাকে জগৎ প্রসবিনীও বলা যায়--"দৈব বিশ্বং প্রস্থয়তে” 
কেবল প্রসব নহে-জগতের রক্ষণ ও সংহারও ইহার কাধ্য। যথা! 
শ্ীচণ্ডীতে- 
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ত্বরৈব ধাধ্যতে নর্ববং স্বয়ৈত হ্জ্যতে প্রগৎ | 
ত্বযৈতৎ পাল।তে দেবি ত্বমংস্যন্তেচ সর্বদ! | 
বিস্ষ্টো স্ষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথ। সংস্বতিবপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥ 


স্থতরাং ইনি হাঁরবাট স্পেন্সারের 11109 10)756671005 0208 1017 
৮1)101) 0119 [013159199 19 ৪%০1%80. ইনিই বৈজ্ঞানিকগণের (0/99671৮৩, 
€00099:5%6156 এবং 10156600655 বা 101811)660786105 50709, 

ফলতঃ এই অবস্থায় ইনিই 0০১/০০-1175108] 17079. 

আবার নারদ পঞ্চরাত্রে ইহাকে চিন্ময়ী পরমা শক্তি শ্রীহুর্গা বলিয়। 
অভিহিত কর! হইয়াছে । সে অবস্থীর ইনি জগবস্ষ্টিবাপারের পরাবস্থায় 
অবস্থিতা। সে অবস্থায় ইনি একবারেই বিশ্ুদ্ধজ্ঞানরূপিণী--এ অবস্থাটা 
জাগতিক বস্তর অতিগা (781050970919]) তখন ইনি পপ্রেমন্ব ব্ছস্ব- 
স্বভাবা*--.তখন ইনি গোকুলেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকারই নিকটবন্তিনী 
তখন ইনি যোগমায়া পৌর্ণগাসী। ইঠ্ঠাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান্‌ 
রাসলালাবিলান করেন। তখন ইনি মহামায়ারও উপরিচরা পরাবগ্থায় 
বিরাজ করেন। মহামায়া ইহারই আবরিকা শক্তি। তাই নারদ 
পঞ্চরাত বলেন হস 


অনয়া স্থলভোঙ্জেয়ঃ আদিদেবাখিলেশ্বরঃ | 
অন্ত। আবরিক1 শক্ষিদ্মহমায়াখিলে রী । 


মায়ার এই এক বিচিত্র লীলা! কোথাকার জিনিযফ কোথায় 
উঠিলেন !--পথের নোড়। শালগ্রামর্ূশে দেবাপিদেবের পুজনীয় হইলেন ! 
ব্যাপার এইরূপই অদ্ভুত'। 
সাধারণ মায়ার কথ! দরে থাকুক, ধোগমায়া ও মহামায়াতে অনেক 
এ্রভের। দেবকী-গ সক্ধর্ষণ অর্থাৎ সধ্চমাসের গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে 


[ ২২৭ ] 


'সম্গিবেশন, ইহ। মায়ার কাধ্য নর--নহীমায়ার নর--. বোগথাপারই অবস্থা 
বিশেষের কাধ্য। 

প্রেমলীলায় ধে।গমারার ধেক্ধণ আবির্ভাব, এই সকল এরশ্বধ্যময় 
ব্যপারে ধোগমায়ার ঠিক সেইরূপ আবির্ভাব নহে । বলভদ্র সাধারণ 
'নায়ার নিয়ন্ত।। তাহাকে আকর্ষণ করিতে মহামায়া অসম্থখ। 
যশোর ন্ায় নিত্য সিছ্। ভগবৎপরিকরের স্বাপন ( ঘুমইয়া রাখা) 
সাধারণী মায়) হইতে সম্ভবপব নহে । ইহাও বোগমায়ারই কাধ্য । শ্রীমদ্‌ 
বিশ্বনাথ বলেন খিনি দেবকীর কন্যাবূপে কংস-হস্তে অপ্িত। হইলেন 
এবং কংসকে বঞ্চন। করিলেন, তিনি কিস্তু বোগমার। নহেন --চক্রবন্তি 
মগশন্মর কথা এই থে “নতু বোগমায় স্তাদৃশছষ্টলোকেরু তশ্ত। অন্- 
পযোগাদেব |” অথাৎ উহ্। যোগমারার কার্য নহে--তাদৃশ ছুষ্টলোকের 
নাঁহত বেগমায়ার উপধেগ সন্ভতাবিত নহে। 

ইনি কংসহস্ত হইতে উতপ্ুত হইয়। বহু নামে বন্স্থানে বিবিধরদে 
বিরাজ কাঁরলেন। ইনিই শ্রী-গ্ীতে লিখিত হশোদীগর্ভনন্তবা মহামায়া, 
ইনিই বিদ্ধ্যবপিনী। রামলীগ-সম্পাননের জন্য ভগব-্প্রেরলীগণ 
গতিশ্বঞ্জ প্স্থতিকে বে বঞ্চনা করিপ্াছিলেন, সেই বঞ্চন। যোগম।য়ারই 
কাদ্য । সাধারণী দায়] ব্রদ্ষকে স্পর্শ করিতে পারেন না ১--ভগবন্ধানে 
তাঙার প্রবেশাধিকার একবারেই অসম্ভব । রাসলীলার প্রারস্তে স্পষ্টভঃই 
লিখিত ৬ইয়াছে বোগদায়ানুপাশ্রিভ৮)। ছুর্ধ্যোধন ও শান্ব আপি অঙ্গরের! 
গরুড়ারঢ চতুভূর্জ ভগব।ন্কে নেখিকও বুষ্ট যাদব বলির।ই মনে 
বরিতেন। ইহ। নাঘারই বঞ্চন।--ধোগমারারও নহে-ম্হামায়ার৪ নহে। 
ভগবদুবিনুখত। যারারই কাষ্য। ই ভগবদ্বিদুখ ছিলেন সতরং 
থোগমায়ার দয্»।জাভের অন্ধপবুক্ত। স্ুক্মর্শী ছুক্রবন্তী বলেন, বিদুখ 
জনগণের মোহন, মায়ার কাধ্য। অপরপক্ষে ভগবদ্উন্মুখ জনগণের 
মোহন ঘৌগমায়ারই আবিভাব-বিশেষের কাঁধ্য। এতছ্যতীত শ্রীমদ্‌ 


[ ২২৮ ] 


বিশ্বনাথ অপর একটি মায়ার নম্ধান দ্রিয়াছেন--উহা! বৈষ্ণকী মায়া । 
জ্রমভ্ভাগবতে যশোদা-মোহনে লিখিত হইয়াছে ২ 
“বৈষ্ণবীৎ ব্যতনোন্মায়াং পুত্রন্নেহমরীং বিভুঃ 1” 

বাৎসল্যাদি মর্হাপ্রেমময়ী শ্রীমতী যশোব।কে শ্রীভগবান্‌ বিশ্বূপাদি 
দর্শন করাইলেন। অন্য কেহ হইলে তীহার এশ্বধ্যজ্ঞান হইত । কিন্তু 
ভাবাধিক্যে এশ্বরযজ্ঞানের পরিবন্তে বশোদ। কোনও এশ্বধ্যের অনুসন্গা 
করিলেন না। ইহা মাধুধ্যের মোহন-ব্যাপীর-বিশ্ষ। কিন্তু এই 
মোহন,--মায়ার কার্য ত নহেই, সাধারণ যোগমায়ার কাধাও নহে 
প্রেমেরই স্বভাব এই যে উহ! প্রতিক্ষণই ভগবটৈশ্রধ্য-জ্ঞানকে সমাতৃত 
করিয়া চিদানন্দমরী মমতানিগড়ে জঢাইয়া স্বপরিকরচিভ্তকে শরীরে 
আবদ্ধ করেন, এবং প্রতিক্ষণ হ্গেহাধিক্য বৃদ্ধি করির। তম্সাপুর্ধাস্বানরূপ 
মহোদধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন । উহা অকুত্রিম রাগী প্রেম- 
ভক্তিরই লক্ষণ । ইহাতেও মোহন ব্যাপার আছে বলিয়া ইহাও আরা 
নামেই অভিহিত হইয়াছে | 

ইহাই ভইতেছে শ্রীচক্রবহিমহশিদ্ধের ব্যাখার সংক্ষিপ্ত মন্দ । ইহ 

দ্বারা মাফ, জীবমায়া, গুণমারা, মহামাা, যোৌগম।রা এবং বোগনারারণ্ত 
আবির্ভাব-বিশেষের পাথক্য সম্বন্ধে কতকট। আভাস পাওয়া গেল। 

কিন্তু বোগমায়া সম্বন্ধে আর9 কিঞ্চিৎ স্ুটতর ভাবে না বলিলে 
যোগমায়াতত্ব ভালরূপে বুঝা, যাইবে না। শ্রীমৎ সনাভন গোহ্বাঙগি, 
মহোদয় -শ্রীরানলীলার় “যোগমাদ্ামূপ পাশ্রিতঃ”, এই বাক্যস্থিত যোগমায়। 
পদের করেক প্রকার বাশখ্য। করিয়াছেন, তাহা এই £-- 

১। পরাখ্যা সচ্চিদানন্দ শক্তিবিশেবঃ | 

২। যোগঃ এন্ববডই তদ্যুক্ত| মায়া দয়া; “মায়াদভে কপায়াঞ্চ'। 

৩। যোগঃ আত্মারামগতো মায়া আবরণাত্সিকাঁকপটতাং বা যোগ- 

1ং মায়াং উপসামীপ্যেন নিত্যমাশ্রিতোহপি ইত্যাদি । 


4 % 


শশী 
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৪। যোগে সংযোগে যা মায়া যজ্ঞপত্বীঘিব বঞ্চন! ইত্যাদি । 
৫€| যুনক্ি নিত্যং বক্ষসি সংযোগ প্রাপ্পোতীতি বোগ! বা মা 
লক্ষমীস্তস্তাং নিত্যং বর্তমাঁনঃ তয়। সদা সেব।মানোইপি,--ভগবানপি । 
৬। যোগায় সংযোগার মারং শব্দো যন্তাঃ সা বোগযায়াঃ-বংশী । 
স্াৎ মানে শবে চ ইত্যস্ত ক্ষত্ররূপং | 
এ। যোগন্ত সংযোগন্ত মায়ে| মানং পরাাপ্তিষস্তাৎ সা বোগমারা- 
শ্রারাধা । 
নারদ পঞ্চরাত্রে পার্ধতীর উক্তিতে একটা গ্োক আছে তাহা এই 
যে, “তদ্রাসে ধারণাছ্রাধা বিদপ্তিঃ পরিকীন্তিত1 ৮ এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় 
গোক্বামিগণ অবশ্ঠই এক প্রকার ব্/াখ।া পরী | 
৮1 বোগন্ত নম্তোগস্ক মা লক্ষ্মীঃ সম্পন্তিরিতি যাবৎ তাং বাতি 
প্রাপ্পোভীতি যোগমায়।_শ্রীরাধা । 
পঞ্চরাত্রে বোগমায়! শব্দের এইরূপ ঝ|াখটার দ্বার। ভগবতী বোগমারা 
হূর্ণা আরও উন্নততর গ্রামে উন্নীত হ্ইয়। একবারেই হ্নাদিনী শক্তির 
পরাবস্থায় কীন্ভিভ হইয়াছেন । স্থানে স্থানে তাহার অপরাবস্থার ও উল্লেখ 
আছে, বথ। 2০ 
যথা ত্রন্দন্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ 
তথা ব্র্গস্বরূপা চ নিলিপ্ত। গ্রকৃতেঃ পরা ॥ 
যথ1 স এব সগুণঃ কালে কর্মানুরোধতঃ। 
তখৈব কম্মণ। কালে প্ররুৃতিস্্িগুণাত্মিক। ॥ 
শাস্ত্রের মন্ম বুঝা বড়ই কঠিন;--এক বস্তরই অনন্ত প্রকাশ,-- 
স্থ্সতঘ, স্থক্মতর, সুক্ষ, স্কুল, স্থুলতর, স্থুলতদ -একেবারেই জড়ে 
পরিণতি! ইহা খাঁটি অদ্বৈত বেদাত্ত,-_অছয়তন্ধ! এক হুইতে অনন্ত 
'ঘিনি চিন্সয়ী তিনিই মুন্ময়ী--কখনও কার্ধ্যকারণাতীত অবস্থ।-কখনও 
বা সদসতরূপে কার্যকারণাবস্থা--এইরূপে সেই একই মূলতত্ব নানাভাবে 
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বিরাজ করিতেছেন । আমাদের জ্ঞান অবস্থানিশেষের ব। আবির্ভাব 
বিশেষের পার্থকে। পৃথ্থকত্ব ও বহুত্ব দেখিতে পাইতেছে। 
পঞ্চরাত্র আরও বলেন 2-- 
তশ্তৈব পরমেশস্ত প্রানেবু-রসনান্থ চ। 
বুদ্ধ মনসি যোগেন গ্রককতিস্থিতিরে চ ॥ 
প্রাণাখিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা, রসন।ধিষ্টাত্রী সরখতী, ইহাহ্ই ভগবৎশখক্তির 
বিভাগক্রম। তার পরে আরও দেখা যায় -- 
বুদ্ধাধিষ্ঠাএী ঘ: দেবী ছুর্শ। ছুর্গতিনাশিনী | 
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নায়াড পার্বতী ॥ 
অন্যান্য পুরাণাদিতে 9 কাব গ্রন্থরমূহেও মারাশক্তির কিছু কিছু 
তথ্য আছে কিন্তু তৎসকলই প্রান এইন্ধপ াবাত্মক । 
খাদ্ধেদ লংহিতাদ্র মার! শট নেমন “কপট” অর্থে ব্যবঙ্ৃভ ভইয়াছে। 
মহাঁভার তেও এই শব্দটার নেইব্রপ বগ প্রদ্ধোগ দুষ্ট হ্র।  শ্রীমন্ভগ- 
বদগীত!তেও বহু খ্বলে দায়! শৰের দুষ্ট হয় যথা £-_ 
১। প্ররুতি* স্বাদধিষ্ঠায় সংভবাম্যাতমায়য়! | 
২। ৈবীহোষ। গ্রণমন্ধী মম মায়া ছুরতায়।। 
। মারয়াপহৃতজ্ঞানাঃ | 
ও। ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভতানি যস্ত্াূঢানি মায়া । 
শ্রীভাগবতে "ও বিষণপুরাম্ি শক্তিবাদ সঘাক্কূণে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । শ্রীমাগবত হইতে এস্কলে শক্তিবাদ ও মারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ, 
'আলোচন! করা যাইতেছে । 
শ্রমদ্ভাগবতের ৬ দ্ধের ও অধ্যায়ের ৩১ ক্লোকে লিখিত আছে £- 
যচ্ছন্তরোবরৰতাঁং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসম্বাদ ভুবোভবস্তি | 


৫ 
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কুর্বস্তি চৈষাং মুহুর আমোহ্‌ং 
তশ্মৈনমোহনস্তগুণায় ভূমে ॥ 
অর্থাৎ ধাহারা পরম্পর বিরোধী শক্তি-সমূহ এই সকল বাদীবিবাদি- 
গণের মধ্যে মুহুমুু আত্ম-মোহের স্থষ্টি করেন, সেই অনস্তঞ গুণশালী ভূম। 
পুরুষকে নমস্কার করি । 
শ্রীজীব গোশ্বামী বলেন, তাহার মায়াশক্তি ও স্বরূপ আপাতত দৃষ্টিতে 
পরম্পরবিরুদ্ধ । অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ গ্লোকে লিখিত আছে ₹-- 


“যস্মিন্‌ বিরুদ্ধগতয়ে। হানিশং পতন্তি 

বিদ্যাদয়ো বিবিধ শত্ভর আন্ুপূর্বব্য | 

তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেক মনস্তমাছ্য- 

মানন্দমাত্রমবিকফারমহৎ প্রপছ্ধে ॥৮ 

অর্থৎ আপন আপন বর্গে ( 2701) ) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 

স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই প্রম্পর বিরুদ্ধ গতিবিশিষ্ট। এই সকল 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি ধাহাকে আশ্রয় করিঝ। স্বীয় স্বীয় কাধ্য স্থনির্বাহ্‌ 
করে, আমি সেই বিশ্বস্তষ্ট। এক অনন্ত আছ্য আনন্দ মাত্র অবিকার ত্রহ্ষকে 
বন্দন! করি । আর একটা প্রমাণ এই বে-- 


“ম্বর্গাদি যোইস্তান্থরুণদ্ধি শভিভি- 
প্রব্যক্রিয়-কারক-চেতনাত্মভিঃ | 

তশ্মৈ সমুন্দ্ব-নিরুদ্ব-শক্তয়ে 

নমঃ পরশ্মৈপুরুষায় বেধসে |” ভাঃ ৪1১৭1৩৩ 


অর্থাৎ যাহার শক্তি, দ্রব্যের আকারে ক্রিয়ার আকারে, কারকের 
আকারে, চে তনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। ধিনি এই সফল শক্তি 
দ্বার এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলর করিতেছেন সেই সমুক্রদ্ধ শক্তিসম্পন্ন 
জ্ঞান্ময় পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি! 
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ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য | শ্রীপাদ প্রীজীব গোস্বামী এই উক্কির সমর্থনের 
জন্য শ্রীভাগবতের শ্লোকাংশ উদ্ধাত করিয়াছেন, যথা £-- 
আত্মেশ্বরোহতক্য সহশ্ত্রশর্জিঃ । ভাঃ ৩৩৩৩ | 
তিনি বলেন এই উক্তি ব্রহ্ম স্থপ্রেরই প্রতিধ্বনি | ব্রন্ষস্থত্র হইতে 
তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ ছুইটা ব্ুত্র উদ্ধত করিয়াছেন 2-- 
১। শুতেস্ত শব্মূলত্বাৎ । ২।১।২৭ 
২। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি । ২১।২৮ 
প্রথম সুত্রগীর ভাব্য শ্রীণঞ্করাচাধ্য বলেন £--লৌকিকানামপি মণি- 
মন্ত্রোষধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিভবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ে। বিরুদ্ধানেক 
কাধ্যবিষয়া দৃশ্তন্তে । তাঅপি তাবন্োপদেননগ্তরেণ কেবলেন তর্কেনাবগন্তং 
শক্যস্তে অন্ত বস্তন এতাবত্য এতৎসহায়। এতব্ষিক্না এতত্প্রয়োজনাশ্চ 
শক্তয় ইতি, কিমুতাহচিন্ত্যন্বভ।বস্ত ব্রন্দণোকপৎ বিনা শব্দেন নু. 
নিরূপ্যেত। থাহুঃ পৌরাণিকাঃ £-- 
জচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজর়েছ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরৎ যচ্চ তদচিন্ত্যন্য লক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ লৌকিক মণিমস্ত্রৌবধিসমূহের ও দ্েশকাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশতঃ 
শক্তিসমূহ বিরুদ্ধ প্রকারে অনেক কাধ্য-বিষর হইয়া থাকে। উপদেশ 
ভিন্ন সেই সকল শক্তিতন্ব সন্বন্ধে কেবল তর্কদ্ধার। জান। যায় না। অমুক 
বস্তর এই শঞ্জি, অমুক সহার, অনুক বিষর, অনুক প্ররোজন ইত্যার্দিও 
বিনা উপদেশে কেবল তর্কের গোন্বর নে । এ অবস্থায় অচিস্ত্যপ্রভাব 
ত্রন্মের বপ শব্ধ প্রমাণ ভিন্ন কিপ্ধপে পিণীত হইতে পারে ? এই নিশিন্ত 
পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন, যে সকল ভ'ব চিস্বার অগোচর সে নকল 
, ভাবে তর্কঘোজন! করিয়া বুঝিতে প্ররাম পাইবে না। থা প্ররুতি 
সমূহ হইতে স্বতন্থ, তাহাই*অচিন্ত্য। 
». শ্রগোবিন্দ-ভাষ্যে এই স্থত্ের আরও পরিক্ুট ব্যাখ্য! দেখিতে 
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পাওয়া ঘায়। গোবিন্দ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, ব্রদ্দের কর্তৃত্ব পক্ষে 
লোবদুষ্ট দোষের আশঙ্ক। নাই। কেন না, ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য- 
জ্ঞানাত্মক হইয়াও সমূর্ত ; জ্ঞানবৎ এক হইরাও বনু প্রকারে অবভাত, 
নিরংখ হইরাঁও সাংশ, অমিত হইয়াও পরিচ্ছন্ন; ব্রহ্ম সর্বকর্তা ও 
নির্বিক।র, আতিতে তাহার 'এইরপ স্বভাব কীগ্িত হইয়াছে । শ্রুতিতে 
্রহ্মস্বূপ বিনির্ণয়ে বল হইয়াছে £--" 

১। “বুহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্” 

ভিনি থে অলৌকিক তাহাও পনিষদী শ্রতিতে জানা যাঁয়। তদ্যথাঃ-- 

২। আসীনে। দূরং ব্রজতি শয়ানে! ঘাভি সর্বতঃ ইতি কঠোপনিষদ্‌। 

৩। ছ্য। ব! ভূমী জনয়ন্‌ দেব এক এষ; ইত্য।দি। তিনি সর্ববকর্তা 
হইরাও নিরগ্ন, বিভু হুইয়াও সচ্চিদানন্দবি গ্রহ, এই সকলই তীহার 
অচিস্ত্য শক্তির পরিচায়ক | 

জগৎ রচন। ব্রন্দের বে অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক, অপর কুত্রও 
ভাহারই প্রমাণ স্বরূপ । এক ব্রদ্মে এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বিশ্বের 
প্রকাশ,-_তাহার অচিস্ত্যতর্কৈথধ্যেরই প্রকাশক । শ্রীণঙ্করাচাধ। ত্রন্গস্ত্র 
ভাষ্তের ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ স্ত্র ভাষ্যে লিখিরাছেন 2... 
পরিপূর্ণশক্তিকন্ত ত্রদ্ধ ন তস্তনেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য। | 
শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি 2--ন তশ্ত কার্যযং করনঞ্চ বিছ্যাতে' ইত্যাদি 
তম্মাদেকস্তাপি ভ্রদণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদূ বিচিত্র পরি- 
ণাম উপপদ্যতে | ৫ 

অর্থাৎ ্রহ্ষপূর্ণ শক্তি, তজ্জন্ত তাহার শক্তি পূরণের জন্য অপর কিছুর 
কল্পনা! করার প্রয়োজন হয় না। একটা শ্রুতিতে লিখিত আছে £-- 

সাহার কাধ্য (প্রাকৃতিক দেহ ) নাই, করণ ( ইন্দ্রিয় ) নাই, তাহার 
সমান কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কিছু দেঁখ। যায় না। তাহার 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়। শক্তির বিষয় শ্রুতিতে উল্লিখিভ আছে । তিনি 
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পূরণপক্তিবিশিষ্ট এই নিমিত্ত 'এক ত্রদ্ষেরই বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্ষীরাদির' 
স্যার বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়। 

এস্ছলে পরিণাম-বাদের কথাটাও কিছু বলির! রাখি--ব্রঙ্গের পরিণীগ 
হইলে বিকারিত্ব দোষ ঘটে। ভগবংশক্তির অন্তর্গত দ্রব্য-শক্তিরই' 
গরিণাম হয়। পরিণাম বাদ বিষ্ণপুরাণেও পরমাত্ম-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য । 

বিষ্ণু পুরাণেও ভগবৎ শক্তির অচিস্ব্যত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা ভগবং- 
সন্দ্্ভধূত প্রমাণ £-- 

শাক্তয়ঃ সর্বভাবনামচিন্তযজ্ঞানগোচরাঃ | 
ঘতোহতে। প্রন্মণস্তাস্ত নর্গাছ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥ 

শ্রীধর স্বাগী এই শ্রোকের ব্যাখ্যায় লিখিরাছেন--“লোকে হি 
সর্ষেষাং ভাবানাং মণিমস্্াদীনাত শক্তয়ঃ অচিস্থ্যজ্ঞনিগোচরাঃ অচিন্তাং 
তর্করহৎ যজজ্ঞানং কার্য্যান্তধান্রুপপন্ভিপ্রমাণকং তশ্য গোচরাঃ সন্ভি : 
য্বা অচিন্তণ-ভিন্নাভিন্নজাছি বিকল্লৈ শ্চিস্কয়িতৃমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি- 

জ্ব'নগোচরাঃ সন্তি 1” 

এই লোকে মণিঃস্ত্া্িহ শক্তিই বখন "অচিস্ত্যজ্ঞানগোচর, তখন 
ব্রক্গ শক্তিই বে "্মচিন্ত্য ভইবে তাহাতে ত কোন কথাই নাই । ভিন্ন 
অভিন্ন প্রভৃতি বিকল্পন। ছারা যাহ। চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় 
না তাহাই অচিভ্ত্য জ্ঞা, গোচর 1 সুতরাং ভগবংশক্তি অবিচিন্ত্য | 

ভগবৎশক্তি অচিন্ত, 'এবিষয়ে কাহারও মভদ্বৈধ থাকিতে পারে না, 
এই জগতের প্রা সফল আজই আমাদের অচিস্তা। যাহ! আমরা 
জানি বলিয়া মনে করি প্রঞ্কতণক্ষে তাহার কিছুই ভামরা জানি না, 
স্সামাদের জ্ঞান অভি লীমাবদ্ধ। জ্ঞানের আলোক কেন কোন তত্বের 
কিয়ুদ্দারে গমন করিয়া অবশেষে অজ্ঞেয়তার বিশাল রাজ্যে আত্মহার! 
হইয়।পড়ে। দশির্কেই ভগব্ষশক্তির অচিস্ত্য প্রভাব, লে প্রভাবের 
পরিমাণ কর। বা চিন্তার আয়ত্ত কর! একেবারেই অসম্ভব | 


| ২৩৫ এ 


জগতের দিকে চাহিলেই ভগব*শন্ডির অনন্ত মুর্তি চক্ষুর সম্মুথে 
প্রকর্টিত হয়, আকাশে অনন্ত নীলিমা, চন্দ্র সুধ্য গ্রহ নক্ষত্র, উক্কাপিওড 
প্রভৃতির কথ! ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সন্মুখস্থিত এই বৃক্ষ বাঁ একটী ধূলি- 
কণার বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব, উহাদের ঘধ্যে, এই 
সান্ত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্তুশক্তির অনন্ত প্রভাব বিরা- 
জিত। আমাদের চিন্তা উহ্বার একটীও আ্ীকছ্ডিয়া ধরিতে পারে না। 
মান্ষের জ্ঞানের গর্ব একেবারেই অপার । 

এই যে নেত্রনমক্ষে নবীন শ্যামল ঘর্বাদল বিরাজ করিতেছে, কোন্‌ 
শক্তির প্রাণোঁদনায় ইহার উৎপত্তি হুইল, কি প্রকারে ইহা ভূমির রস 
গ্রহণ করিতেছে, কি প্রকারেই বা ইহার নয়ন-স্থখকর শ্যামল বর্ৃচ্ছটা 
বিকসিত হইল, এই সকল প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও-ন।-কোনও প্রকারে 
মীমাংস। করিতে চেষ্ট। করেন। ইহার দ্বারা জীবসমাজের কি কি 
প্রয়োজন পিদ্ধ হর তাহাও কিছু কিছু অন্দন্ধান দেখিতে পাওয়া যার, 
কিন্তু ইহার সহিত আমাদের ইন্িফের সম্পর্ক হইতে ষে জ্ঞানলাভ হয় 
তাহাঁও অতি সীমাবদ্ধ। 

যদি বাহ্‌ বস্ত্র জ্ঞনিলাভের নিমিত্ত আমাদের জআারও ইন্দি থাকিত, 
তবে আমরা বর্তমান অবস্থায় বস্তর জ্ঞান যাহ। জানিতে পাবিতেছি তাহা 
অপেক্ষাও আরও অপিক তথ্য জানিতে গারিতাম। ধাহার চক্ষু আছে, 
নাসিক! আছে এবং স্পর্শজ্ঞান আছে ও রসনা আছে তিনিই গোলাপ 
ফুলের সৌন্দর্য্য, স্থগন্ধ কোমল স্পর্শ ও*আস্পদ বিশেষ অনুভব করিতে 
সমর্থ । কিন্তু এই চতুরিজ্িয়ের মধ্যে যাহার কোনও এক ইন্দ্রিয়ের অভাব 
তিনি সেই ইন্জ্রিয়ের উপলভ্য, গুণ জ্ঞানেও অদমর্থ হইয়। পড়েন । ইহ। দ্বার 
স্পষ্টতই বল! ঘাইতে পারে যেবর্তমান সময়ে জ্বামরা ভগবশক্তির প্রকাশ 
সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া! আসিতেছি, তাহার বহিরঙ্গ দিকটার অধিকাংশই 
'আমাদের সীমাবদ্ধ, সঙ্গীর্ণ ইক্জিঘ় জনের দ্বারা উপলব্ধ হইয়! থাকে। 
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কিন্তু একেতে। ইন্ড্রিয়ের সংখা অত্য্প, তাহার উণরে এই সকল 
'ইন্জিয়ের জ্ঞানের বহুবিধ কারণে ছূর্বপতা জন্মিয়া থাকে, অপরন্ত বস্থ 
সমূহের যথাধথ তত্ব গ্রহণে ইহাদের শক্তিও অতি অকিঞ্চিংকর। এই 
অবস্থায় আমর আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ গোচর বস্ত সমুহের নমস্ত তত্ব 
গ্রহণ কর! আমাদের পক্ষে একেবারেই অনন্ভব। সুতরাং ভগবৎশক্ষি 
সমন্ধে শ্রীভগবান্‌ যথাথ ই বলিয়াছেন যে -- 
“আক্মেখবরোহতক্য সহম্রশক্তিঃ” ভাগবত অতঙ৩।৩ 

ফলতঃ একটা পরমাণুতে অনন্তশক্তি ভগবানের বে অনন্ত প্রভাব বর্ত- 
মান, ক্ষুদ্র জীবের নিকট তৎপকল একেবারেই অচিন্ত্য | 

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীভগবানের শক্তির অচিষ্ত্যত্ব সগ্রমাণ করার জন্ত 
ঘে আলোচনা করিরাছেন তাহ। বৈষ্ণব দর্শশনের এক বিশেষত্ব । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ, ভেদাভেপবাদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ ভগবানের শক্তি 
অভিন্ন বটে, আবার ভিন্ন বটে। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাস্কর 
মতের ভেদাভেদ নহে । ভাস্কর থে ভেদ্াভেদবাদ স্বীকার করেন 
তাহ। উপাঁধিক ভেদ নাত্র, সে ভেদাভেদবাদে প্রতীতির নিত্যতা নাই ! 
উহা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী হইলেও বস্কতত্ব বিবয়ে কেবল 
উপাবির ভিন্নতা ব।তীত অপর কোনও ভিন্নতা স্বীকার করে ন।, 
স্থতরাং ভাস্করাচার্ষের এই মতটী শন্বরের মার়াবাদেয় এ পিঠ আর 
ওপিঠ ; নামে ভেদাভেদবাদ, কাধ্যত খাঁটি অদ্বৈতবাদ মাত্র । 

শ্রীম্খ নিষ্বার্ক-পম্প্রদায় ভেঞ্জাভেদবাদের পনর্থক | তীহারা ভেনীভেন 
শ্রতির আলোক লইয়া ভেদাভেদবানের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু গৌড়ীর 
বৈষব দর্শনে শাস্ত্রে ঘে ভেদাভেদবাদ স্থীকুভ হইয়াছে তাঙ স্বতন্্। 
ইহার। ভগবান ও তাহার শক্তি এই ছুইটা লইয়া দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । ইহার! শক্তিকে ভগবানের ব্বরূপ বলিয়া নির্ধীরণ 
করেন। শ্রীজীব গোম্বামী সব্বসংবাঁদিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন ; -- 
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শক্তির্নামকার্ধ্যান্যথান্গপত্তিসিদ্ধৌ বস্তনো ধর্মবিশেঃ | সা তু সর্ব" 
শ্বিনুপাদানে নিমিত্তে চ কারণে স্বরূপভূতৈব মন্তব্য কার্য বিশেযোধ্পত্ৌ 
.তৎকারণত্বেন বস্তবিশেষ-খীকারানর্থকা-প্রসঙ্গীৎ |” 

অর্থাং কার্যের অন্যথা অঙ্গপত্তিসিদ্ধি হম্বন্ধে বস্তুর ধশ্ম-বিশেষই' 
শক্তি । যাহার অভাবে কাধ্যসিদ্ধি হয় না তাহাই শক্তি । শক্তি, কার্যের 
সাধক । বস্তুর যে ধশ্মবিশেবের বর্তযানতা ছ'রা কাধ্যের অন্যথা 
অসিদ্ধ হয়, তাহাই তাহার শক্তি । এই শক্তি নিমিত্ত কারণে এবং 
উপাদান কারণে স্বরূপভূতরূপে বিরাজনান থাকে, কাধ্যবিশেবের 
উৎপত্তিতে ততৎকারণত্বে নৈয়ায়িকগণ বস্ত বিশে স্বীকার করিয়া থাকেন। 
তীঁহ!রা শক্তি স্বীকার করেন দা, কিন্তু এইরূপ বস্তর কাঁরণত্ব সন্বন্ধে 
বস্তরনিষ্ঠশক্তি স্বীকার না করিয়া বস্তবিশেষকে স্বীকার করা অনথক, 
ইহাই বৈদান্তিকগণের মত। শঙ্করাচাধ্য নিজেই বলিয়াছেন -- 

“কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্েশ্চাত্মভূতং কাধ্যম্‌।” 

শ্রাজীব গোশ্বামী এই সকল আলোচন। করিয্ন| সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,--- 
“ভগবতশন্তি ভগবানেরই হ্বরূপ, উহা ভগবান হইতে যে ভিন্ন আমরা 
তাহাঁও চিন্তা করিতে অনমর্থ, আবার উহা যে তাহা হইতে অভিন্ 
তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ । সুতরাং এইরূপে ভেদীভেদবাদ শ্বীকাধ্য 
এবং উহা! অচটিস্ত্য-_“তম্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশ ক্যত্তাস্ডেনঃ, 
ভিন্ন চিঞ্তয়িতুমশক্যত্বারজেদশ্চ প্রতীরত ইতি শক্তি-শকিমতোর্ডেবা- 
ভেদীবেবাঙ্গীরুতৌ, তৌ চাচিন্ত্যাবিতি ৷” 

প্রীভগবানের অচিস্ত্যশক্তি সন্বন্ধে গৌড়ীর বৈষ্ণবাচাধ্যগণই অধিকতর 
আলোচনা করিত্বাছেন, কিন্তু আমরা ইতঃপূর্ববে দেখাইয়াছি যে ভগবান্‌ 
রশস্করাচার্ধ্যও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন ন1। "্রঁতেত্ত শব্দমূলত্বাৎ” এবং 
“আত্মনি চৈবৎ বিচিত্রাশ্চহি” এই ছুই সূত্রের ভান্যে শস্করাচাধ্য স্পৃষ্টতঃ 
ব্রন্মের অচিন্থ্য শক্তির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
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পাদ রাদ।মুজ৪ এই ছুই শুত্রের ভাস্কে ত্রন্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি এস্কলে বিঝু পুরাণের শ্লোক উদ্ধত করিয়া ইহার 
বিচার করিরাছেন সকল বস্তর শপ্জিই (1079:45 ) অচিস্ত্যজ্ঞানগোচর | 
তড়িৎ একটী শর্ি, আন্রা উদর প্রত্যক্ষ মুত্তি দেখিতে পাই না, মেঘে 
যে অন্ল্রেখ। উদ্ভাসিত হয়, উহাকে আমর। বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত 
করি। বান্তবিক কথ এই হে, বিছ্যংশক্তির প্রভাবে মেঘস্থ বাস্পগুলিই 
বিছ্ে(তিৈত হইরা বিজলী রেখার হুষ্টি করে। বিছ্যুৎংশক্তির স্বরূপ 
আঁধর। প্রতাক্ষ করিতে পারি না। সকল শক্তিই এইরূপ আমাদের 
₹প্রত্যক্ষলিদ্ধ ও অচিন্ত্য জনগোচর | দ্রব্য পদার্থে বখন শঞ্রির ক্রিন। 
প্রকাশ পায়, তখনহ আমর! শক্তির অগ্তিত্ব ুঝিতে পারি । ভ্রব্যশক্তিই 
“নন অচিজ্ত্য, তখন ব্র্ষশক্তি ঘে অচিস্ত্য হইবে তাহাতে আর 
»ন্দেহ কি ? 

ব্রহ্মের কারণ অবস্থার জগৎ যখন বর্গ বিলীন থকে, তখন জগতের 

অবস্থা -“শক্মাত্রবিশেবগ 1 0 ০০৩২5০%] 5০৯৪৪) অর্াৎ ত্রন্ষের থে 
৪ শর্্চি হইতে এই বিচিত্র খিশ্বএক্গাণ্ডের আকির্ভাব হয, প্রলয় 
এই বিশাল বিপুল বিশ্বত্র্গ গু শক্িকপে করণে লান হইয়। যায়। ঘিনি 
জুশঘ শক্তির আধার, যাখার শক্তি হইতে এই বিশাল বিশের প্রকাশ, 
ভা তেই বিশ্ব শঞ্তিমানত্রাবণেষ (510৮ 755091815 ) ভাবে অবস্থান 
করেঃ আবার শক্তিনংক্ষোতডের নিয়নে ভগবান্‌ আবার সেই সেই সঞ্ল 
শক্তিতক জিয়যান অবস্থায় (1015961 (11:010% ) আনিয়। বিচিত্র 
জগৎ (156515-08681965 ) প্রকটিত করেন । 

শ্রীণাদ রামান্ধজের এই সিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধ্যগণেরও 
অভিপ্রেত। শ্রীজীব গোস্বামী সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এই গিগ্ধাস্ত বিস্তৃত 
ক্রিম্াছেন, এমন কি শ্রীন কবিরাজ গোথ্ামীও শ্ীচরিতামৃতে ভগবং- 
"শক্তির আলোচনার্থ প্রাগুক্ত বিঝুপুরাণীয় প্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
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শত প্রনাণ ঘার। প্রতিপন্ন হয়, এই বিষ্ব ভগবত্শক্তিরই প্রকাশ 
এবং এই সকল শক্তি ও অটিস্তযজ্ঞানগোচর । 

বেদের কাম্য কন্টের খুটিনাট হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই 
পরিহার করিয়া ত্রদ্ধতত্বের সার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সকল 
উক্ভি দাশনিকগণ আত প্রমাণকূণে গ্রহণ করিয়াছেন । বে সংহিতা, 
্রাঙ্গণ গ্রন্থ, আরণ্যক গ্রন্থ ও উপনিষদ্‌ গ্রন্থ পাঠ করিরা বি পুরাণ পাঠে 
মনোনিবেশ কর! যার ভাহ। হইলে স্পই্ইই পুঝ। বাইতে পারে বে বৈদিক 
যুগের সার সভ্যগ্ুলি ভগব-্তন্ব সন্বন্ধীদ্ন ব। ব্রক্গতত্ব সন্বন্ধীয়, জীবাত্ম! ও 
বিশ্বতন্ব সম্বন্ধীয় কিন্বা মুক্তিতত্ব দন্বন্ধীর উপদেশ গুলি পুরাণে অতি 
পরিস্টরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

আমরা শক্তিতর নশ্বন্ধে বতই আলোচন। করিতেছি, ভতই আমা- 
দের মনে ম্পষ্ট ধারণ। হইতেছে বে, ভারতীয় খধিগণ সমগ্র জগতে যেমন 
মহাশক্তির মহালাপা প্রত্যঞ্চ করিতেন তেমনি আপনাপন অস্তরাআ্ায় 
নহামায়ার মহিয়পী শক্তি অনুভব করিতেন। দেবাখাহাজ্স চণ্তীতে 
পিখিভ আছে -- 

“নিত্যৈব স। জগন্থুতি স্তয়া নর্ববণিরৎ ভতম্‌ 1৮ 

অর্থাৎ সেই মধ্যিখী মহাশক্তি নিভ্যাঃ তিনি জগত্রূণে প্রকাশিত 
এবং সমগ্র জগতে নেই মহাশক্তি ব্যাপ্ত রখ্য়াছেন। ইহাকে মৃহামাক। 
বলিতে হয় বল, জগদ্ধাত্রী বলিতে হর বল, জগণীশ্বরা বলিতে হর বল, 
জগতের রস্্রী, পালস্রিত্রী ও সংহত্রী বলির্তে হয় বপ, বৈষ্ণব দর্শনে কিন্তু 
ইহাকে শ্রীভগব।নের বহিরদ্গ। শঞ্জি বলিধাই ব্যাখ্য। করিকাছেন। কিন্ত 
ইহার তত্ব চিরদিনই অজ্জেয়। শ্রীচণ্ডীতে ইন্দ্রাধিদেবগণের বে স্তব আছে 
তাহাতেই তাহ স্পষ্টরূপে বুঝ। ব্থ। £-- 

“ন্‌ জ্ঞারসে হরিহরাদিভিরপ্যপারা |” 
জীবশক্তি তটস্থা নায়ে অভিহিতা । 'জ্ঞানক্মপিণী গৌরীশক্তি বা 
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নারায়ণী অন্তরঙ্গা-শক্তির অন্থর্গত। কিন্ত হলনিনী শক্তিবর্গ ইহাদের ও 
উপরিচর। আহ্লাদিনী আনন্দমরী, প্রেববিলাপিনী, ভগবংশক্তিবর্গ 
শ্রীভগবানের সর্ধবাপেক্ষা অস্তররজ্গ, এই সকল শক্তি যে শ্রাভগবান্‌ হইতে 
ভিন্নব প্রতীয়মান, তাহাও চিন্তায় আন। যায় না অভিন্নাবৎ ও প্রতীয়মান 
বলিয়াও চিন্তায় ধারণ। হয় না (1179 5781106 01 01791806 0800 120৮ 1১9. 
1610195970690. 27) 001 (1708$1%) ইহাদের ভেবাভেদ অচিন্ত্য | 

ব্্ষ, জীব ও জগৎ এই তিনটী বিষ অবলম্বনে এ পধ্য* শাস্ত 
আলোচনায় বহুল বাদের স্থষ্টি হইক়্াছে । 

শান্্রআলোচনাকারিগণ এইরূপে অদ্বৈতবাদ ব। মায়াবাদ, বিশিষ্ট।- 
দ্বৈতবাঁদ, ছৈতবাদ, বিশ্ুদ্ধাদবাদ, ভেদ/ভেদ্বাঁদ, সৎকাধাবাদ, আরম্ত- 
বাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতি বিবিধ বাঁদ সংস্থাপন করিরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
এক একটী বেদান্ত সম্প্রদার গঠিত করিয়া গিয়াছেন। 

আমরা আলোচনা করিয়া! দেখিলাম, এই সকল বাদের মধো গৌড়ীয় 
আচার্ধা প্রবন্তিত অচিস্তযাভেনাভেদব!দটা সর্ববাঙ্গ-লুন্দর এ সব্াপেক্ষ। 
সমুন্রত | ইহাতে গোড়ামীর লেশমাত্র৪ পরিলক্ষিত হয় না, 'অথচ সকল 
মতের যথাশান্তর সামগ্রস্ত এই নিদধাস্তে দৃষ্ট হর। ভেদাভেদবাদ অবশ্যই 
প্রাচীন সিদ্ধান্ত । বাঁদর হইতে ভাস্করাচাধা পধ্াস্ত অনেক বেদাস্থচাধ।ই 
ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন । শাঙ্কর ভান্তেও ভেদাভেদ বাদের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্যথ। ;--অতে। ভেলাভেদাবগমভ্য।- 

ংশতবাবগম:১--২।৩।৪২ স্তর ভাঙা । 

নিষ্থার্ক ভাস্তে ভেদাভেদ্বাদ দৃ়ী কত হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আচার্ধের বেদান্ত সিদ্ধান্তে ভগবহশক্তি দৃঢ়রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
শক্কি ও শক্তিমানের 'ভাভেদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বেলাস্ত-সিন্ধান্ত-সম্মত। 
এই সম্প্রদায়ের পুজ্যপানদ আচাখ্ শ্রীজীব গোস্বামী স£সংবাদিনী গ্রন্থে 
লিখিরাছেন :-- 
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“ম্বরপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাস্তেদঃ ভিএত্বেন চিহ্বয়িতৃূমশকা- 
ত্বাদভেদশ্চ গ্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাপারূতৌ তো 
চাচিস্ত্যাঁবতি ।৮ 

অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ হইতে তদীয় শক্তিবর্গকে অভিন্ন বলিক্ষা চিন্ত। 
করা যায় না এই হেতু ভেদ প্রতীতি হয়, আবার ভিন্ন বলিয়াও চিন্তা 
করা যায় না, বলিয়! অভেদ প্রতীতি হইয়। থাকে, এই নিমিত্ত শক্তি ও 
শর্ষিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া অঙ্গীকত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই ভেদ ও অভেদ্দ অচিস্ত্য | 

সব্ধসংবাদিনী গ্রন্থে ভাগবত সন্দভের অন্ব্যাখ্যায় এই উক্তি স্ত্ষ্টব্য | 
আবার পরমাত্মসন্দর্ভের অন্ুব্যাখণাতেও পিখিত হইয়াছে-- 

“অপরেতু “তর্কাপ্রতিষ্টানাৎ” ভেদে২প্যভেদেহপি নির্শধাদদোষ- 
সন্তরতি-দশনেন ভিন্নতয়! চিন্তপিতৃমশক্যত্বাদভেদং সাধয়স্ত্ঃ তথ্বদভিক্নতয়াপি 
চিন্তয়িতূম্শক্যত্বাপ্তেদমপি সাধয়স্তো হস্ত চিন্তায ভেদীভেদবাদং স্বীকুবরবস্তি ৷” 

অঙ্থাৎ “নিরাগম তর্কের প্রতিষ্ঠ। নাই, বলিয়া ভেদ ও অভেদ 
অসীম দো সমৃহদর্শনে,_-ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা যায় না, এইজন্য অভেদ 
সাধনে এবং সেই প্রকার অভিন্ন ভাবে চিস্ত। করা যায় না বলি ভেদ- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অপর একশ্রেণী ব্ঞ্িরা অচিন্তয ভেদাভেদবাদ 
স্বীকার করেন” এই গ্রন্থে ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে--“ত হহধ বাদর- 
পৌরাণিক-শৈবানাৎ মতে ভেব্।ভেদে। ভাস্কর মতে চ। মায়াবাদিনাং 
তর ভেদাংশে। ব্াযাবহারিক এব প্রাতীতিক্কে। বা । গৌতম-কণাদ-জৈমিনি- 
কপিল প্তঞ্জলি-মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামান্থজমধবাচার্ধা মতে চাঁপি 
সার্বঞ্জিকী প্রসিদ্ধিঃ। শ্বমতে ত্বচিন্তাভেদাভেদবেব শক্তিময়ত্বাদিতি 1” 

অর্থাৎ “বাঁদর পৌরাণিক, শৈব ও ভাস্কর মতে ভেদাভেদ স্বীরুত 
হইয়াছে । মায়াবাদীদের মতে ভেগাংশ ব্যাবহীরিক বা প্রাতীতিক। 
গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি মতে ভেদববাদ স্বীকৃত । 


১৬ পু চৈ 
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রামাঙ্ধজ ও মাধ্বাচাধ্য মতে যাহা স্বীকৃত হইদ়্াছে তাহা সব্ধত্রই 
প্রসিদ্ধ। আচিন্ত্য শক্তিময়ত্ব বলিয়। স্বমতে অচিস্তা ভেদাভেদই 
স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপে মূল সন্দর্ভেও অচিস্ত্য পদের বহুল প্রয়োগ 
ৃষ্ট হয়। অচিষ্থা শব্দের অর্থ কি ইহাই আমাদের বিচাধ্য । এ সম্বন্ধে 
শাঙ্করভাহ্তকৃত বরাহপুরাণ বচন যথা-_ 
(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং ন্তর্কেন যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদচিন্তন্ক লক্ষণম্‌ ॥ 

এই স্থলে যাহা প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া! নির্ধারিত হইয়াছে । 

(২) ভাগবত মন্দর্তে শ্রপাদ শ্জীব গোম্বামী ইহার তিনটা অর্থ 
করিয়াছেনস্ 

(ক) অচিস্ত্যং তর্কাসহম্‌ ( অতক্য ) 

(খ) অচিস্ত্য। ভিন্নাভিন্তত্বাদিবিকল্লে শ্চিন্তায়িতুমশক্য। কেবলমর্থাপত্তি- 
জনগোচরাঃ | 

(গ) ছুর্ঘট-ঘটকত্বং হৃচিস্ত্যত্বম্‌। 

ইহাতে জান! যাইতেছে অপ্রারুত ও তর্কাসহ বিধন্বই অচিস্ত) | ভিঞ্জা- 
ভিন্নস্থাদিবিকল্প দ্বার! যাহা! চিদ্রনীয় নহে, যাহা কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞান- 
গোচর তাহাই অচিস্ত্য। আরও জানা যাইতেছে যাহাতে তুর্ঘটঘটকস্ব 
আছে তাহাই অচিস্ত্য । লৌকিক তর্ক ছারা ভেদ ও অভেদের একতম্্‌ 
পক্ষ স্বীকার করিলে শ্রোত প্রমাণেরও সামঞ্জন্ঠ সংরক্ষিত হয় না। ক্রক্ষ 
যখন, অচিষ্ত্য প্রভাববিশিষ্ট, ভিনি যখন 'মচিন্তয শক্তিময়, সুতরাং ব্রচ্ধ 
* ব্রন্দ-শক্তির ভেদ ও অভেদ অচিস্ত্য, ইহাই ক্বাভাবিকী বিশ্তুদ্ধ প্রতীতি। 

এক অচিজ্য পদযোজন! ছ্বার। গৌড়ীর বৈষ্ণবাচাধ্য এই বেদান্ত 
সিদ্ধান্তের পরিস্ফুট মীম্বংস! করিয়াছেন। উপনিবদের মঞ্জসমূহ ব্রঞ্থ 
শক্তির অচিন্তস্বের পোষক। অগ্রাকৃত অতীন্দ্রের বিষয় তর্কগোচক 
নহে, ই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজ্েরই শ্বীকাধ্য। এমন কি জড়ীদ্ব শক্তি 
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"পর্যন্ত অচিঃ্য। এই অবস্থায় শ্রোত প্রমাণ দ্বারা নিরপিত ভগবান্‌ ও 
তদীয় শক্তির ভেদ ও অভেদের অচিস্ত্যত্বই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত । অতঃপরে 
'ভেদাভেদবাদের ও কিঞ্চিৎ আলোচন! করা হইবে । 
শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভেদাভেদবাদ পদের পূর্বে “অচিষ্ত্য” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অচিষ্থ্য শব প্রয়োগ তিনি কেন করিলেন, 
তাহার উক্তিতেই তাহা দেখিতে পাওয়। যায় । তিনি সর্বসন্বাদিনীতে 
যেস্থলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ্‌-বাদের ব্যাখ্য। গ্রদান করিয়াছেন এবং যাহা 
ইতঃপুর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি ক্রন্ষস্থত্রের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, সেটি এই --“তর্কা প্রতিষ্ঠা নাং” অর্বাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। 
এই তর্ক বেদ-বিরেধী তর্ক ৰলিয়া শঙ্করাচর্ধ্য প্রভৃতি ভাস্তকারগণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে 
ব্যক্তিবিশেষের উতপ্রেক্ষা-নিবন্ধন লৌকিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই। 
এই প্রকার লৌকিক তর্কের দ্বারা ব্রক্মতত্ব নিণাঁত হয় না, এই নিমিভ 
'শঙ্কর বলিয়াছেন, উপনিষদ জনই সম্যক জান, উহার দ্বারাই মোক্ষ 
'হয়। তর্কপ্রভাব জ্ঞান অসম্যক্‌ | 
্ধতত্ব তর্কের অগোচর, যাহা তর্কের অগোচর তাহাই' অিষ্ত্য, 
শ্ীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এজন্যই অচিন্ত্য পদের অর্থ করিয়াছেন--- 
, “তর্কাসহম্‌”। বাস্তবিক ব্রহ্মতত্ব আমাদের লৌকিক তর্কের দ্বারা উপলব্ধ 
হয় না, এই স্ুত্রের ভাস্তেই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। যাহা বলিয়াছেন তাহার মন্্ 
এই ঃ-্নুপ্রসিদ্ধ মাহাত্যা কপিলের এবং তাদৃশ অন্তান্ভের সম্মত তর্ক 
প্রতিষ্ঠিত এই কথা বল। যাইতে পারে না, কেন ন। অতিপবিত্র ও পুখাদ 
কপিল, কপাদ প্রভৃতিরও মতবৈপরীত্য দেখা যায়। অর্থাৎ তর্কের 
'দ্বারা একের মত অপরে খণ্ডন করিয়াছেন । রি 
এই অবস্থায় কাজেই বলিতে হয় তর্কের যখন স্থিরতা নাই, তখন 
-নিখিলশক্তির সমাশরয় ব্রহ্ম ও তাহার শক্তির ভেদাভেদ? অচিষ্ক্য। 
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শ্ররামানুজাচার্ধ্য লিখিয়াছেন-_“তর্কস্থাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি ক্রুতিমূলে! 
্রন্ম সমাশ্রয়ণীয়ঃ | শাক্যৌলোক]ক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্ুলি-তর্কা- 
নামস্টোন্ত ব্যাঘাতাং তর্কন্তাপ্রতিষ্িতত্ব গম/তে । 

অর্থাৎ তর্কের স্থিরতা৷ নাই এই নিমিত্ত বেদ প্রমাণমূলক ব্রহ্ম কারণ- 
বাদই সমাশ্রয়যোগ/। শাক্য, লক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল ও 
পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাপ্রভব মহাত্মগণের তর্কে পরম্পর বিরোধ দৃষ্ট হর, 
স্থতরাং ব্রন্ম-কারণ-বাদ তর্কমূল নহে, উহ! শ্রুতি-প্রমাণ-মূলক । 
এই নিমিত্ত শ্রীপাদ রামান্থজ বলেন--“অতীন্দড্রিয়েইর্থে শাস্মের 
প্রমাণম্‌ 

অথ্থাঙ অতীন্দরিয় অর্থ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের উপ্রেক্ষ। নিবন্ধন তর্ক 
প্রমাণ নহে। বেদবাক্যই প্রমাণ। সুতরাং ভেদাভেদবাদ অতর্ক্য 
ততএব অচিস্ত্য | 

এই স্ুজ্রের ব্যাখ্যায় নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভান্য টাকাকার মহাজ্মা, 
শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য অনেক বিচারের পর লিখিয়াছেন ১-- 

“তিস্মাদচি শ্যানন্ত।ঘটননটনপটীয়সীশক্তিমত্তয়। নিঃশেষনোষগন্ধাভ্রাত- 
মাহাত্যং সার্বজ্ঞাছানস্ত সদ্‌গুণাশ্রয়ং পরং ব্রন্দৈব জগৎকারণং ন 
প্রধানমিতি। 

অর্থাৎ বহুল বিচারপূর্ধবক সিদ্ধান্ত হইতেছে বে অচিন্ত্য-অনন্ত-অঘটন-. 
ঘটন-পটু-শক্তি দ্বারা সর্বদৌষ-বিবজ্ঞিত-মাহাত্্য-বিশিষ্ট সাব্বক্গ্যাি 
অনন্ত সদ্গুণাশ্রয় পরব্রহ্ধই প্গতের কারণ, সাঙ্যকারোক্ত প্রধান, 
নহে। 

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভূষণ মহাশয় এই স্তরের 
ভাস্তে লিখিয়াছেন,--ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যখন ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তখন 
তর্কের অবস্থান কোথায়? এমন কি কপিল কণাদ প্রভৃতিও একের 
তর্ক অপরে খণ্ডন করিয়াছেন । এই অবস্থায় অতীস্জ্রিয় জগৎ-কারণত! 
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প্রকৃতপক্ষে অতক্য । ব্রহ্ম যে তর্কগোচর নহেন তংসম্বন্ধে বলদেব শত 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া! বলিতেছেন,-৮*্রতিশ্চ ত্রহ্মণন্তরক।গোচরতা মাহ, 
“নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়! প্রোক্তান্তেবৈন হুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি 1 

শ্রুতিতে হ্রদ্দের অচিস্ত্য স্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা--কঠে।পনিষদে 
যম নচিকে তকে বলিতেছেন, “হে প্রেষ্ঠ এই পরম তত্বগ্রহণোপযোগিনী 
'বুদ্ধিকে শুফ তর্ক গার! কুপথে পরিচালিত করিও না 1” 

উপনিষবে এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাঁওয়। যায়। ভগবান্‌ বাদ- 
রায়ণ নেই সকল শ্রোত প্রমাণের নার-স্ববূপ “তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই সন্ত 
স্থাপন করিয়াছেন । ব্রন্মস্ত্রমান্েই বহুল শ্রৌত প্রমাণের উপর প্রতি- 
িত। ব্রঙ্দগ লৌকিক তর্কের অগোচর এই নিমিত্ই তাহাকে অচিষ্থ্য 
বল! হইয়াছে, কিন্তু এই কথ! সকলেরই শ্বীকাধ্য যে বেদখিরোধী তর্ক 
অপ্রতিষ্ঠিত নহে, আবার লৌকিক ব্যাপারের নিমিত্ত লৌকিক তর্কসমূহও 
অপ্রতিষ্ঠিত নহে । যদি সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সর্বব- 
প্রকার লোক-ব্যবগাহারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ-দোষ ঘটে.। 

কিন্তু ব্রঙ্গশক্তি তর্কগোচর নহে। এস্থলে বেদ-বাক্যই একমান্ত 
প্রমাণ বলিয়। ব্রহ্ম বা ব্রদ্গশক্তি বে অচিষ্থ্য, ইহা বৈরা্িকমাঞ্েই স্বীকার্য্য 
সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্গশক্ধি সন্বন্ধীয় ভেদাভেদবাদও অঠিস্ত্য, ইহাই বেদান্ত 
'দর্শনের স্থমীমাংসিত পিন্ধাপ্ত। 

্রদ্মতহ্বের অচি £াত্‌ সম্বন্ধে কাহ।র৪ মতদ্বৈধ নাই । শত প্রমাণ 
৪ লৌকিক যুক্তি উভয় থারাই এই সির্থান্ত প্রতিপন্ন হইগ্নাছে। কিন্ত 
ব্রদ্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়৷ এক শ্রেণীর দার্শনিক যেমন ভেন্‌-বাদের 
সুষ্টি করিয় তুলিয়াছেন, অপর পক্ষে অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক একবারে 
বেদ বাদের উদ্দেঘষণ! করিয়া! ভেদবাদকে নিরস্ত করিতে প্রয়াম 
'পাইয়াছেন। |] 

কিন্তু ধাহার! বাদাবাদের প্রতি দৃষ্টি ন করিম নিরপেক্ষভাবে বেদ- 
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বেদাস্ত অধায়ন করেন, তাহারা দেখিতে পান,ভেন ও অভেদ্দ প্রতি. 
পাদক উভয় প্রকার শ্রোত গ্রমাণই বেদবেদাস্ত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।, 
ফলতওঃ ত্রন্মের খিরূপতাই বিশুদ্ধ দার্শনিক পিদ্ধান্ত-সম্মত। এক প্রকার 
দৃষ্টিতে ব্রদ্ধ নিগুঁণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, আবার অন্য প্রকার" 
দৃষ্টিতে তাহাকে অশেষ কল্যাণ-গুণের সমাশ্রয় বলিয়া! অভিহিত করা 
হইয়াছে । নিগুণতা! বা পরস্পর বিকুদ্ধ-ধশ্মাশ্রয়ত্বের যিনি আশ্রয়, তিনিই 
'অচিস্তা-প্রভাব ব্রহ্ম । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে শস্করাচার্ষে।র প্রাহুর্ভাবেরও বহু পূর্বে 
বৈদাস্তিকগণ ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং 
রন্ষস্ত্রকারও তদীয় ব্রঙ্গস্থত্রের বহু স্থানে ভেদাভেদবাদই বেদান্ত' 
সিদ্ধান্তিত বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রঙ্গস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের' 
খ্বিতীয় পাদ হইতে এই সম্বন্ধে দুই একটি স্ত্রের অবতারণা কর! 
যাইতেছে ; তদ্যথা 2-- 

ন স্থানতোহপি, পরক্তোভয়লিঙ্গং সর্ধত্র হি। ৩২১১ স্থত্র। 

অর্থাৎ জীব স্ুযুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগ্রস্ত হইলেও উহাতে পরমাত্মার' 
কোন দোঁধ-স্পর্শ হয় না। কেন ন। শাস্ত্রের সর্বত্রই পরধন্ষের ৰ্িরূপত্ 
স্বীকৃত হইয়াছে । এই স্তরের ভাস্কে শঙ্কর নিজেও ক্রন্দদ্বিকূপতার কথা 
গ্বীকার করিয়াছেন । 

আবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১ স্ুত্রের ভাসতে অদ্বৈত গুরু 
ভ্মৎ্ শঙ্করাচার্ধ্য শ্রুতিতে শন্ের 'দ্বিন্ধপতা প্রদর্শক বাকা যে সহম্র সহক্র 
আছে ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন । কিন্ত শ্রীমং শঙ্করাচাধ্য বেদাস্ত দর্শনের 
ভিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ ২৮ স্ত্ের ভাসতে দ্বিরূপত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়। কেবল নিজের ফুক্তিতে অন্বৈতবাদ সংস্থাপন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। স্াহার যুক্তি এই যে, “নহ্থেক বন্ধ স্বতএব রূপাদি- 
বিশেফোপেতং তন্বিপরীতঞ্চেতাত্যপগন্ধং শক,ং বিয্লোধাৎ 1” অর্থাৎ 
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একই বস্ত ত্বতঃই রূপাদিবিশিষ্ট এবং রূপাদি-বঞ্জিত এবপ অস্ভু/পগম 
হয় না। কেন না এই সি্ধান্ত পরম্পর-বিরোধী । 

শঙ্কর এখানে নিজেই নিজের নিদ্ধাস্ত দলন করিয়াছেন।  ক্রদ্ষতন্ব 
নিরূ্পণে তিনি নিজেই “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” “ক্রতেত্ত শবামূলত্বাৎ” 
«আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি” প্রভৃতি স্থত্র ব্যাখ্যায় ক্রন্ষতত্ব অচিস্ায 
বলিয়া কত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু এখানে লেই সকল প্রমাণ 
যুক্তির প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন করিয়া ক্রদ্মের দ্বিরূপতায় আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই । বেদাবিরোধী তর্কের সাহাযা গ্রহণ না করিয়া 
স্বীয় কল্পন! দ্বারা এবং স্বীয় যুক্তি দ্বারা কেবলা্বৈত মত স্থাপন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত উৎপ্রেক্ষাকে নিরস্কৃশ বলিয়া স্বীয় 
ভাস্তেই উহ!কে হেয়রূপে প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। 

এস্থলে কিন্ত নিজেই নিজের অগ্রাহ্য প্রমাণ অবলম্বনে অধ্ৈতবাদ 
স্থাপনে যত্ববান্‌ হইয়াছেন। তিনি স্য়ং যে বিচার প্রণালী অগ্রাহ্ 
করিয়াছেন এখানে 'গরজে”র অন্থরোধে নিজেই সেই অগ্রাহ্য 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এই অগ্রাহ্থ মতের আর কে 
আদর করিবে? ফল কথা এই যে ব্রক্ষতত্বাঅচিস্তা ৷ এইজন্ীই বরন্গততে 
বিরুদ্ধধর্শী-শয়স্ের সামপ্রশ্ত হইয়া থাকে । 

শঙ্কর যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা! লৌকিক দৃষ্টিতেও 
বিরোধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হয় না। অচিন্ত্যপ্রভব ব্রক্ষতত্ে, উহাতো 
একেবারেই বিরোধজনক নহে। বিরোধ হইলে শ্রুতিই বা অকাণ্ডে 
বিরোধের প্রশ্রয় দিবেন কেন ? শঙ্করের স্বকপোলকল্লিত অহ্ুমানে শ্রোত 
প্রমাণ অগ্রাহ্‌ হইতে পারে না। 

পদার্থ মাজ্েরই দ্বিবূপতা স্বীকার্ধ।। খ্মামুষ, জীব, বৃক্ষ, রে 
প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর যাহা লইয়াই বিচার কারিতে প্রবৃত্ব হইবেন,সকল 
পদার্থেই তাহার খিরূপতা জ্ঞান স্পষ্টতঃই অভাপগত হইবে। ইহাতে 
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বিরোধ নাইঃ অসামঞ্জসা নাই,-অপর পক্ষে উহাই অবিরোধ ও 
সানঞ্জসাপূর্ণ পিদ্ধান্ত এবং উহাই প্রমাণশ্রে্ঠ আৌত প্রমাণের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। অহ্বৈত জ্ঞান অসমাক্‌ ও একাংশিক। অনিস্তয ভেদাভেদ- 
বাদে কোনও বিরোধ বা অসামগ্রস্য পরিলক্ষিত হয় না। পরমাত্মসন্দতে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্য সুস্ষদর্শী শ্রপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার স্থমীমাংস। 
করিয়া লিখিয়াছেন £-_ 

*তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশটিমতোঃ পরম্পরানুপ্রবেশাৎ 
শভ্তিমহ।তিরেকে শঞ্চিব।তিরেকাৎ চিত্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেননির্দেশ 
একন্সিক্নপি বস্তনি শক্তিবৈবিধ।দর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ |” 

ইহার ভাবার্থ এই যে শক্তি ও শক্তিনানের পরস্পরের অনু-প্রবেশ 
ক্বতঃসিদ্ধ। শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব ইহাও ম্বতঃনিদ্ধ 
'আবার চিজ্জাতীয় পদার্থের ধিসাবে জীব চৈতগ্ত ও ব্রহ্ম চৈতন্য অভিন্ন, 
ইহাও স্বতঃসিন্ধ এই সকল হেতু বশত; কোথাও অভেদ-নিদ্দেশ, 
আবার এক বস্ততেই অনন্ত বৈবিধ্য বা বিচিত্রতা পরিলক্ষিত 
হওয়ায় অপর পক্ষে ভেদ-নির্দেশও ম্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে কোনও 
অসামঞ্রস্ত নাই । 

কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও বুহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম ও ব্রদ্দশস্তি, 
এবং ব্রঙ্গের সগ্ুণত্ব ও নিগুণত্ব সম্বন্ধে বুল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীম্থ শঙ্করাচাধ্যও দ্বিপ্ূপতা প্রতিপাদক শ্ুতির স্বারশ্ত রক্ষা করিয়াই 
এঁ সকল স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

ফলতঃ অচিস্ত্য ভেদাভেদই যে বেদাস্তের,--ব্রন্মস্ত্রের.--ও শ্রিভগব- 
দগীতার অভিপ্রায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

“ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রক্ই জগতের অবস্থান এবং পুনর্ববার 
ব্রদ্মেই জগতের লয়,” এই ভাবাত্মক বহুল বেদাস্তংবাক্য-কুন্থম গ্রথিত 
করিয়া ভগবান্‌ বাদরায়ণ “জন্মাদস্য যতঃ” সুত্র করিয়াছেন। এই হু 
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'্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান জগতের 
কারণ নয়। যদি অজ্ঞানই জগতের কারণ হইত তাহ! হইন্লে ভগবান্‌ 
স্প্রকার ব্রন্ম-নিরূপণে ব্রহ্ধকে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেন না । 
অশিচ অজ্ঞান মায়াবাদীদের মতে অসৎ পদার্থ, অজ্ঞান কখনও জগতের 
কারণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ সৃষ্টি যে ঈক্ষণপূর্বিবিকা ইহাই 
আত প্রমাণসঙ্গত,_-এই শ্রোত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমৎ 
শন্বরাচার্্য প্রভৃতি বৈদাস্তিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রধানকে স্থষ্টির কারণ বলিয়। 
স্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত উহার প্রতিকূলে বহুল তর্করযুক্তির 
নবভারণ। করিয়ছেন। ইহার পরে মায়াবাদীরা আবার কোন্‌ তর্কবলে 
অজ্ঞানকে জগৎকর্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন? তাহাদের অন্থকুলে শ্রোত 
প্রমীণ নাই, তর্র্যুক্তিও নাই, তবে তাহার শ্বকপোল কল্পিত মত অন্য 
সানিকে কেন? ফলতঃ ব্রক্ষই জগত্বর্তা, ব্রক্ম হইতেই জীব ও জগৎ 
উৎপন্ন, স্থতরাং জীব ও জগৎ এক হিসাবে তাহা হইতে অভিন্ন। এই 
নিধিস্ত এই উভভয়ত্ব-গ্রতিপাদক শ্রুতি খার] বর্ষের দ্বিরপতা স্পষ্টতঃই 
প্রতিপন্ন হয়, জীবও জগদাকারে ব্রদ্বের যে প্রকাশ তাহাও অনিতা 
-নহে-নিত্য । কেন না শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলিতেছেন ২-- 
নিতে) নিত্যানাম্‌। 

এই সকল নিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যত্ব তাহার নিত্যতেই প্রতিষ্ঠিত। 
স্বকপোল-কল্পিত অর্থ দ্বার৷ এই সকল শ্রুতি “ব্যাবহারিক লত্যমাজ পার- 
মাথিক সত্য নহে” এইরূপ অভিমত প্রকার্শৈর কোনও যুক্তি বা কারণ 
দেখা যায় না। বেদাস্থ দর্শনের অভিপ্রায়ই যে,--অচিস্ত্য ভেবাভেন 
তাহা ইতঃপূর্ববেও বল। হইয়াছে । যে হুত্রটী এ প্রলঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তলাইয়া দেখিলে ইহীতেও স্থম্পট্টর্বাপেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের যুক্তি 
দেখিতে পাওয়া যার । 

মনে করুন “এই জগৎ ব্রদ্ধ হইতে উৎ্পন্ধ হইয়াছে, আবার ত্রন্েই 
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ইহ! অব্যক্তাকারে প্রবিষ্ট হইয়া! রহিবে ।” এই শ্রুতির দ্বারা এক হিসাবে 
বুঝা যাইতেছে, এই বিগরূপ বস্তুটার সহিত ব্রদ্দের উৎপাদক উৎপাদক 
সম্বন্ধ ; এ অবস্থায় ভেদ প্রতীতি স্বাভাবিক ; আবার যখন দেখ। যাইতেছে 
এই বিশ্ব ত্রক্মশক্তি ভিন্ন অপর কোনও পদার্থ নহে ,_ইহা তাহারই- 
বহিরঙ্গ৷ বা মায়া শক্তির মৃত্তি মান্র--তখন স্পষ্টতঃই বলিতে হয়, এই 
জগত ক্রন্ধ হইতে অভিন্ন। কিন্তু এই ভেদাভেদ অচিস্ত্য বা “অব্যপদেশ্” 
অর্থাৎ ইহা! বলিয়া! বুঝানে! যায় না। 

পূর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্র্মই জগতের কষ্ট, স্থিতি. বিনাশের 
হেতু । অজ্ঞান এই সকল ব্যাপারের কারণ নহে । অনস্ক বিশ্বত্রহ্মাগ্ডের 
টি, স্থিতি লয়, পুরুষ বিশেষের শক্তি সাপেক্ষ। ত্রন্মের এই সকল শক্তি 
আছে এবং ব্রম্ধই সকল শক্তির নিত্য আধার । শক্তি সমূহ বা ব্রাঙ্মীশক্ি- 
ব্রহ্ষেরই নিত্য অঙ্গীভৃত, এই নিমিত্ত উহা স্বরূপ শঞ্তি নামে অভিহিত 
হইর। থাকে । জগৎ প্রকাশের পূর্বে ও পরে এই শক্তি সমভাবে ব্রন্ষে 
বর্তমান থাকে ; এই শক্তিত্ন প্রভাবেই বর্গ আপন হইতে যেন বিশ্ব- 
র্ধাগ্ডকে পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশিত করিয়া প্রনর্শিত করেন এবং শক্তিরূপে 
সকল পদার্থের অস্তর্ধ্যামির্প বিরাজ করেন, এই নিমিত্ত যাহা! জড় পদার্থ 
বলিরা অবধারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও চেতনার লক্ষণ বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীক্রমে স্বীকার করা যাইতে পারে । 

ব্রহ্ম সকল বস্ততে নিয়মকরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহার এই 
এঁশী শক্তির প্রভাব সর্বত্রই পারিষ্ষুট, ্ছতরাং এই বিচিত্র বিশ্বকাপ, 
ত্রক্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। 

আবার জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন উতাপন করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে 
জীব ব্রন্মেরই চেতনাশৃক্তির আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। জীব ও অন্ধের 
এই ভেদাভেদ-সন্বন্ধ বেদব্যাস বেদাস্তক্ত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন । ত্রন্ধ' 
কুগ্ধের নি্বার্ক ভাষো এই ভেদাভেদবাদ অতি স্পষ্টকপে স্বীকৃত হইয়াছে । 
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আমর! পূর্বেও বলিয়াছি ;-জীব ও জ্রন্মে যেমন ভেদ-প্রদর্শক শ্রুতি 
আছে, আবার তেমনি অভেদ প্রদর্শক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়। যায়। 
“তত্বমপি” বেদ বাকাঁদি যেমন অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিরূপে গৃহীত হয়,. 
আবার অর্থবলে তেমনই ভেদ প্রদর্শক শ্রুতিবূপেও গণা হইতে পারে। 

্রঙ্ধ সর্ধবশক্তিমান্। জীব প্রদ্মের অংশ, অপূর্ণ এবং অত্যপ্প শক্তি- 
বিশিষ্ট । মুক্াবস্থাতেও জীব পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারেন না, ব্রন্ধ- 
স্থত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জীব স্বর্ূপতঃ ব্রদ্দেরই অংশ। এই' 
অংশত্ব-সম্বদ্ধ নিত্য ও চিরসত্য ; স্থৃতরাং পরম যোক্ষ অবস্থাতেও 
জীবের এই স্বরূপের বিনাশ অসম্ভব । তবেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে 
জীব কোন অবস্থাতেই সর্বশক্তিমত্ব। লাভ করিতে পারেন না। 

ব্রহ্মহত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের সপ্তদশ সংখাক স্তরে লিখিত 
হইয়াছে যে,-“অংশ নানাব্যপদেশীদন্তথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব 
মধীয়ত, একে” 

শ্রনিষ্বার্ক এই হুত্রের ভাঁষ্যে লিখিয়াছেন - *অংশাঁংশি ভাবাৎ জীবে 
পরমাত্মানৌ ভেদাভেদৌ দর্শয়তে”-_অর্থাৎ জীব ও পরমাত্ম। অংশংশি- 
ভাব হেতু এই উভয়েও যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে ভগবান্‌ নুত্রকার 
বেদব্যাস তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন ২-- 

“পরমাত্মনো জীবঃ অংশঃ” অর্থাৎ জীব পরমাত্মার অংখ। ইহার 
ঝৌত প্রমাণ এই যে, জ্ঞাজ্জৌ ছাবজাবীশানিশাবিত্যাদি ভেদ ব্যপদেশাৎ 
তত্বমসীত্যাদ্যভেদ ব্যপদেশাচ্চ।” অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বশক্তিমান্‌। কিন্ত 
উভয়েই অনাদি, এইরূপ ভেদ-প্রনর্শক, বহুল শ্রুতি দৃষ্ট হজ এবং 
পতত্বমসি” প্রভৃতি শ্রতি দ্বারা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্ত 
এই হ্থত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচাধ্য স্বয়ং বহু বিচারের পর ভেদীভেন সিদ্ধান্ত 
স্বীকার করিয়াছেন । ৭ চৈতন্ঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরযোর্ধথা হম্সি-বিস্ফুলিজ- 
য়োরৌফ্যম ; অতে| ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশস্বাবগমঃ 1৮ অর্থাৎ যেন 
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অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উদ্ণস্ব বিষয়ে ভেদ নাই, তন্জরপ চৈতন্য বিষয়ে জীব 
ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই ঘে শ্রুতি বাক্যে জীব 
ও ত্রন্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে জীব ঈশ্বরের অংশ। 

এইবূপে বেদীস্ত দর্শনের অহিকুগুললবহ প্রভৃতি স্থত্র ও তাহার ভাষ্য 
উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই, বেদা- 
স্তের প্রকৃত অভিপ্রায়। ইহ] গুপচারিক ভাবে ভাস্করীয় সিদ্ধান্ত এবং 
বাস্তব ভাবে শ্রীনিশ্বাকীয় সিপ্ধীস্ত কিন্ত আমাদের মতে ভেদাভেদ উভয়ই 
অচিন্ত্য ( ভেদাভেদ অচিস্তো ) শ্রীপাদ শ্রীহীব শ্রীভগবংসন্বর্ভে স্পষ্টতঃই 
ভাহ। লিখিয়াছেন । আবার শ্রীভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্য। সর্ব সম্বাদিনী 
গ্রন্থে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন £--তাহা দৃঢ়তার জন্য 
'*্ুণা-নিখনন-ন্তায়” অঙ্গসারে বহুস্থানে বহুবার বলা হইয়াছে এখনেও 
বল! হইয়াছে £--. ্‌ 

“্বরূপাঁদভিক্রন্েন চিন্তয়িতূনশক্যত্বাদ্ভেদঃ, ভিন্নত্েনচিন্তয়িতু- 
মশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শঞ্কিশঞ্তিমতো ভেরাভেনবেবাক্গীকূতৌ 
তৌ চাচিন্ত্যাবিতি” আবার উপসংহারে লিখিত হইয়ছে £- 
“ম্বমতেকচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্্য শক্তি ময়ত্বাদিতি।” এই 
ভেদাভেদবাদ তর্কসংস্থাপ্য নহে, স্ৃতরাং অচিন্ত্য কেবল ক্রঙ্গস্ত্র 
বলিয়া নহে, উপনিষৎ বাক্য ও ভগবংগীতা বাক্য দ্বারা এই অচিন্তা 
ভেকাভেদবাদ পূর্ণকূপে সমর্থিত হইয়াছে। ধাহারা প্রগাট অভিনিবেশ 
সহকারে উপনিষৎ ব্রহ্গস্ুত্র এবং ভগবদগীতা পাঠ করিবেন এরং ধীর 
ভাবে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন অচিন্ত্য ভেরাভেদবাদই 
ভীহাদের নিকট দর্ধবাঙগ হুন্দর ও সর্বনামর্রস্তপূর্ণ বেদান্ত নিদ্ধান্ত 
বলি প্রতিভাত হইন্ে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শক্তিবাদ হুদূর ভাবে কুপ্রঠ্ঠিত হইয়াছে ।. 
কব্কব আচাধ্যগণ শ্রীমস্তাগবত গ্রস্থকে বেদান্ত, কুত্রভাষ্য বলিয়! 
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মনে করেন। ফলতঃ শ্রীমনস্তাগবতের অস্তিমস্কদ্ধে স্পষ্টতঃই লিখিত, 
আছে - 
“সর্বব-বেদাস্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে” 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মহাপুরাণকার শ্রীব্যাসদেব ম্বরংই 
শ্রীভাগবতকে সকল ধেদান্তের সার বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
বস্ততঃ শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই উক্তির সত্যত৷ পদে পদে 
প্রতিপন্ন হয়। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রস্থরাজি মধ্যে শ্রীমস্ভাগবতই 
শীর্ষস্থ(ন অধিকার করিয়াছেন । ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থ 
পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যাথাধ্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীমন্তাগ- 
বত-অবলম্বনে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোশ্বামী ষটসন্দর্ভাত্বক শ্রীভাগবত 
সন্দর্ড গ্রন্থ বিরচিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যগণের বেদাক্- 
তত্বের গার মন্ব হন্দরকূপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । বেদান্তের 
যাহা মূল লক্ষ, এই গ্রন্থের প্রথম নি, সেই তত্বের অতি 
পরিস্ফুট আলোচনা করা হইয়াছে । 

ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্‌ একই অঙ্থয় তত্বের নামান্তর । সাধক বিশে- 
ষের সাধনার তারতম্য অস্থ্সারে ব্রহ্ম-পরমাত্মা ও ভগবান্‌ প্রভৃতি শবের 
অর্থ সুচিত হইয়! থাকে। জ্ঞানগব্বা সাধকগণ ভক্তের প্রিক্ণতম 
ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন না। তাহারা নির্বিশেষ শক্তি ও 
তদ্র্গলক্মণ-বিধজ্জিত নিগুন নিরবম়ূব, চিৎসত্বামাত্রের ঈষৎ অন্ভব 
করিয়! থাকেন । ইহা! ব্রদ্ষশক্তির সমাশ্রয়,-"রসিকশেখরের এক প্রকার 
ছলনা বিশেষ । ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাব-- 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি অনন্ত । 

বেদান্ত দর্শনের সম্প্রদায়বিশেষ যে ত্রহ্মশক্কি'অন্থভব করিতে পারেন 
না, তাহার কারণ ব্রক্ষশক্তির অভাব নহে। বস্ততঃ উহা যে এতাদৃশ 
সাধকগণের : সাধনাবিশেষেরই অনিবার্য ফল, তাহাতে দন্দেহ মাত্র. 
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-নাই। তিনি জানগব্বাদের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশ করেন না সথতরাং 
তাহারা ব্রদ্ষশক্তি স্বীকারের উপায় সমর্থন করিতে অপমর্থ হন। 

কিন্ত পরম করুণীময়ী শ্রুতি পদে পদে ত্রহ্শক্তি স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। বেদ-বেদান্তে ত্রহ্ষশক্তির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমন্তাগ- 
বতও তদনুসারে অজ্ঞের তত্বকে কেবল মাত্র ত্রন্ম বলিয়। নিরস্ত হন নাই, 
সীহাকে ভগবান্‌ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । 

“ক্রন্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে |” 

শ্ীভাগবতের এই প্লোকটা অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামি মহো- 
ধরন ভাগবংৎসন্দস্তে ব্রহ্মশক্তির যথেই স্ুক্্-বিচার করিয়া গিয়াছেন। পরম- 
তত্ব যে কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি বে সর্বশক্তির আধার এই গ্রন্থ- 
' পাঠে তাহা অতি পরিশ্ফুটরূসে বুঝ| যাইতে পারে ৷ সর্ববনংবাদিদী গ্রন্থ- 
খানিও শ্রীঙ্গীবের রচিত। উহা! আগ্য সন্দর্ত চতুষ্টয়ের অন্ব্যাখায। স্বরূপ | 
এই গ্রন্থের ভগবৎসন্দমভীঁয় অনুব্যাখ্যাতেও শক্কিবাদ স্থগ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 

বেদবেদান্ত গ্রস্থপাঠের পক্ষে পুরাণ পরম সহায় । সারণাচাধ্য বেদ- 
'সংহিত৷ ব্যাখ্যা করারকালে পুরাণ হইতে প্রচুরতর সাহাধ্যপ্লাভ 
করিয়াছেন । বেদাস্তস্ম্ব ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচাযও পুরাণের বাক্য 
প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । বৈষ্ণব বেদান্তা-চার্ধ্যগণ শ্রোত ও পৌরা- 
ণিক বচন উভয়ই প্রমাণম্বরূপ গ্রহণ করিয়। বেদান্তনিদ্ধান্তের ব্যাখ্য। 
করিয়া গিয়াছেন। শ্াস্্রকারগণ পুরাণ সমূহকে বেদ-বেদাস্তের ভাব 
বলিয়া! মনে করিতেন । তাহার! বলিতেন :-- 

ইতিহাস পুব্াণাভ্যাৎ বেদান্‌ সমৃপবৃংহয়েৎ | 

অর্থাৎ ইতিহাস ও প্লুরাণ দ্বার! বেদের অর্থ বিস্তার করিতে হইবে । 
'বেদসংহিতার উপাসনা! প্রণালী কর্মবুল। উপনিষদের উপাসনা প্রণালী 
নুষ্সীবিবঞ্জিড়। পুরাণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়! হিন্দুধর্দের উপাসনা- 
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প্রণালী ও হিন্দু সদাচারের ব্যরস্থা ব্যবহার রীতিনীতিগুলিকে 
'স্মার্জিত ও সর্বাঙ্গস্থন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। 

গৌড়ীয়. বৈষ্কবাচার্যগণ পৌরাণিক উপদেশের এই উপযোগিতা, 
সৌন্দর্ধ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের মর্শগ্রাহিত্ব সন্দশনে শ্রোত প্রমাণের স্তায় 
পৌরাণিক প্রমাণের যথেষ্ট সম্মাননা করিয়া বেদান্ত সিদ্ধা্,_-উভয় 
প্রমাণের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পৌরাণিক 
প্রমাণহ্থার| শ্রোত প্রমাণ পরিশ্ফুট করিয়াছেন । বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির 
যায় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শক্তিতত্ব, মায়াতত্ব জীবতত্ব, কুষ্ণতত্ব, রসতত্ব, 
ভক্তিতত্ব ও প্রেমতত্ব প্রভৃতি জীবগণের জ্ঞাতবা বহুতেত্বর সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা! করা হইয়াছে । এই ভূমিকায় শক্কিতত্ব এবং তদগ্চ্গত 
মায়াতত্বের যংকিঞ্চিং আলোচন। কর! হইল। বৈষ্ণব দর্শন অস্থসারে 
জীবতত্বও তগবৎ-শক্তি-তত্বের অন্তর্গত। সুতরাং শক্তিতত্বের 
আলোচন। করিতে হইলেই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি,--মায়া 
তটস্থাশক্তি জীবের বিষয় আলোচন কর! যেমন প্রয়োজন, হলাদিনী 
'শক্তির তথ্য সম্বন্ধে কছু বলাও তেমনই প্রয়োজনীয় । 

এখানে জীবতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । শ্রীপাদ সনীতন ও 
শ্রীক্পপ প্রীগ্রভূর নিকট আত্মতন্ব সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
'অহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্বেও তাহারা বহু শাস্ত্র অধায়ন 
করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিম়্াছিলেন। তাহারা যে জীবতত্ব সম্বন্ধে 
কিছু জানিতেন না, এ কথা মনে কন্সা সঙ্গত নহে, তাহার! এ 
'সম্বদ্ধে অনেক কথাই জানিতেন। প্মামাদের শ্রুতি-স্বতি-পুরাণ এবং 
'দর্শনশান্্র সমূহের জীবতত্ব সপ্বন্ধে বুল আলোচনা থাকে ।. সেই সকল 
সিদ্ধান্তে বহু বিপ্রতিপতি পরিলক্ষিত হয়। কহ বলেন, জড়াতীত 
'পৃথক্‌ চৈতন্য বস্ত্র নাই। এই জড়গ্েহ হইত্তেই চেঁতন।র উৎপতি. হয়। 
খযেমন তঙ্ল ও গড়ের মিশ্রণে মদ নিম্মিত হয়; এই মদে মতৃতা জন্মায়, 
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সেইরূপ পঞ্চভৃতাত্মক দেহে হ্বতঃই চেতন জন্মে। তদতিরিক্ত পৃথক 
চৈতন্ত নাই,_-ইহাই চার্ধাকের সিদ্ধান্ত । চার্ববাকের অন্থচরগণ বাহ. 
স্পত্য সম্প্রদায় নামে খ্যাত ছিলেন । ইহারা বেদ মানেন না, দেহাতিরিস্ত' 
পৃথক্‌ আত্ম! স্বীকার করেন না, পরলোকেও স্বীকার করেন না। ইহার। 
দেহাত্সবাদী। ইউরোপেও প্রাচীন সময় হইতে এইরূপ দেহাত্মবাদী 
সম্প্রদায় ছিলেন এবং এখনও আছেন । খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্বে 
ইটালী প্রদেশে ডিমোক্রিটাস্‌ (081907688) নামক একজন দার্শনিক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্য মানিতেন 
না। লেঞ্জ (748089) নামক আধুনিক--একজন গ্রন্থকার “জড়বাদের 
ইতিহাস” (18607 ০? 18566719118) নাম দিয় একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ইউরোপীয় অনেক জড়বাদী পণ্ডিতের কথা 
আছে । ইহতে জানা যায়, তংসময়ের আন্তিকের৷ এই নাস্তিককে বড় 
স্বণ! করিতেন । 

ইংরেজ পণ্ডিত বেকন্--এই নাস্তিকের প্রধান স্তাবক ছিলেন। 
ডিমোক্রিটাস্‌ (10920077698) বলিলেন পরমাণুই চরম বস্ত। ইহারই 
যোগ ধিয়োগে বিশ্বরচন। ও বিশ্ব-সংহার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, 
জগদীশ্বর বলিয়া কোন বস্ত নাই। আকাশ ও পরমাণু এই ছুই পদার্থ 
নিত্য ও সত্য। পরমাণু অনন্ত, উহাদের আকার প্রকারও অনন্ধ । 
যাহাকে লোকে আত্মা বলে তাহা এই সুম্ম পরমাণু ভিপ্ন আর কিছুই 
নহে। ইহাদের মংযোগ-বিশেষে চেতনার উৎপত্তি হয় । 

ইহার পরে এম্পিডকল্স্‌ (00761০0188) নামক একজন কবি-. 
প্রকৃতিক দার্শনিক ছিলেন। তিনিও পরমাণুবাদী । ইনি বলেন গ্রীতি 
ও বিদ্বেষ পরমাণুর স্বত্বাব। শ্রীতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে আকর্ষণ 
ঘটে, বিদ্বেষে উহা হইনতখসিয়! যায়। এইরূপেই . ্্ ও প্রলয় হইয়! 
থাকে । 
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ছুই সহশ্র বৎসর পূর্বে ইউরোপে এইবূপে জড়বাদের উৎপত্তি ও 
প্রসার হইয়াছিল । বর্তমান সমন হাক্‌স্লী, টিগ্যাল্‌, ডারুইন্‌ প্রভৃতি 
জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যে কথ। জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন,ছুই. সহ 
বৎসর পূর্বে ইহাঁর। তাহার বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ 
পণ্ডিত হিউম (5106) প্রণীত ধর্মের প্রাকৃত ইতিহাস (026515] 
চ3156০75 2? £611200)না মক গ্রস্থেও এই সকল বিবরণ আছে । আণবিক 
দর্শন শার্্ী্পর পণ্ডিত এপিকিউরাস (7019998) ৷ ইনি খীঃ পুঃ 
৩৪২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটাসের গ্রন্থ-পাঠে ইহার জড়বাদে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইনি দেশবিদেশে জড়বাদ প্রচার করেন। 
চার্বাক বলিতেন, দিধণং কৃত! স্বতং পিবে»* ইহার উক্তিও 
কতকট। সেইবূপ ছিল,_-“'পান-ভোজন কর, ক্ফুপ্তি করিয়৷ বেড়াও, 
মরণের চিন্তা করিও না। মুত্যুচিন্তা মনের প্রস্কুল্পতা নষ্ট করে । যাঁবৎ 
আমর। জীবিত 'আছি, ভাবত মৃতু নাই; মৃত্যু হইলে আর আমরা থাকিব 
না।” সাধারণ লোক বে সকল দেবত| মানিতেন্ তিনি সেক্বপভাবে 
দেবত। মাঁনিতেন ন। | শুন। বাঁয়, ইনি স্থনীতি-পরায়ণ ছিলেন ! 

এপিকিউরাসের মৃত্যুর অনেকদিন পরে রোমে আর একটা *্জড়বাদী 
পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাহার নাম,_ লুক্রিটিয়ার্স (14597968০98) খ্বীঃ পুঃ 
৯৯ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রারকত-বস্ত-্বব্ূপ নামে (01. 6১৩ 
5516 01 1171055) একখানি গ্রস্থ-প্রণয়ন করেন । ইহার ধারণ! 
ছিল দেবতায় বিশ্বান কর। এবং দেবতারঘ্ঘারাই জাগতিক কাধ্য সম্পন্ন 
হুম, এরূপ ধারণা,__মাঙ্গষের মনের এক বিষম কু-ধারণ। ৷ পরমাণু দ্বারাই 
জগৎ রচিত হয় ও বিনষ্ট হয়। পরমাণুর সংযোগ বিয়োগই জাগতিক 
পদ্দার্থের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ ।. পরমাণুগুল্ি নিত্য ও সত্য ৷ 

"” জগ্স্থষ্টিতে কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 
পুনঃ পুনঃ পরমাণুর সংযোগে-বিয়োগে, কিয়াম প্রক্রিয়ায়, ঘাতে প্রতি- 
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ঘাতে চেতনার উদ্ভব হয় । পরনাণুর কাখ্য ভিন্ন তদতিরিক্ত অন্য কোন 
শক্তি স্বীকারের আবশ্যক দেখা বার ন।। পরমাণুগ্তলি অনস্তক।ল হইতে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন 
করিতে করিতে অবশেষে একটী শুঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই বিশ্ব-ব্রদ্ষাণ্ডের 
যাবতীয় পদার্থ রচন। করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে । 
আমাদের সাংখ্যদর্শনকার কপিল খবি বহুকাল পূর্ব হইতেই এই 
ধরণের বিশ্ব-রচনা-প্রণালী দেখাইয়! প্রক্কতি-করতৃত্ববার প্রবর্তন করেন 
কিস্তু মসাপ্রজ্ঞাশীল কপিল অতীব সুক্ষ্ম প্রতিভাবান ছিলেন। ইহাদের 
স্তায় স্ুলজ্ঞানী ছিলেন না । ইহারা দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্য স্বীকার 
করেন না কিন্তু তিনি স্থুল প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। বদিও তাহার জগৎ-রচন।-প্রণালী অতীব স্বাধীন চিন্তার ফল, 
তথাপি 'তিনি যে বহু পুরুষবাদ ব! বহু জীববাদ-সিদ্ধাস্ত প্রবর্তন করেন, 
তাহ! অবৈদিক নহে। অজ্ঞান অচেতন পরমাণু বাঁ প্রকৃতি হ্বারা যে এই 
বিচিত্র-বিশাল-বিপুল ব্রহ্গাণ্ডের ত্যা্ট হইতে পারে না, ইহা বুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তি মাত্রেরই স্বীকার্ধা। 
ইটালীয় দার্শনিক জীয়রূডেনে। অ্রাণে। (019:0800 87070) আমাদের 
কপিল দেবের শিশ্তান্ুশিষ্ের মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । ভিনি 
লন, ত্রমবিকাশ-সাধনই (10015551106 800 801910108) প্রকৃতির 
কাধা। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ শক্তি হইতেই জগতের কার্য সাধিত 
হয়। এই ব্যাপার সাধনের জন্ত বহিঃকর্ভী (5755082081 4১1615058) 
গ্বীকারের প্রয়োজন নাই । প্রকৃতি ব্বনিহিত শক্তি ও ধর্ম দ্বার জগৎ 
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পূর্বেবে এই ব্রাণে। খুষ্টধর্শম প্রচারক ছিলেন। ইহার মতের পরিবর্তন 
হইলে পরধন্মে অবিশ্বাস উৎপাদনের নিষিত্ত ইনি অভিযুক্ত হইয়া জেনেভা 
পযারীস্‌* ইংলগ্ড এবং জার্দেণীতে পালাইয়! পালাইয়৷ আম্মগোপন পূর্বক 
লীবন রক্ষা করেন। ১৫৯২ সালে ভেনিস্‌ নগরে ধৃত হইয়৷ কারারুদ্ধ 
হন, বিচারে অপদস্ত, সমাজচুতি এবং অবশেষে পুনিচারের জন্য 
আদালতে নীত হন। বিচারে আদেশ হয় যে ইহাকে খিষ্টভাবে দণ্ড- 
ভোগের ব্যবস্থ। করিতে হইবে, যেন রক্তপাত না হয়। এই বিধি 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার দেহে স্থচাগ্র ভে 
করিয়াও একবিম্দু রক্তপাত কর! হয় নাই কিন্তু তাহার সজীব সুস্থ 
ললবান্‌ দেহ্টীকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভম্মীভূত করা 
হইয়াছিল। যোড়শ খুষ্টান্ের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে ইউরোপের 
এক ম্হাম্মরণীয় দিন । 
গ্যালিলীয়ো তৎসাময়িক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা নৃতন কথা বলিয়া 
ছিলেন, তাহা এই যে,-ক্ুষ্যই এই মৌরজগতের কেন্দ্র” এই অপরাধে 
ত্রাণোর স্তার তাহারও প্রাণদণ্ড হইবার কথ! হইয়াছিল কিন্ত গ/ালিলীরো 
প্রাণ্টীকৃকে বড় ভালবামিতেন। তেত্রিশ বংসর পরে তিনি বাইবেল 
স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিঘ্াছিলেন, আমি সু্ধ্য সগ্ন্ধে যাং। বলিয়া- 
ছিলাম তাহ। মিথ্যা। তিনি এই বলিয়া মৃত্যুর দায় সি অব্যাহতি 
পাইম্নাছিলেন। 
মধ্যযুগে ইউরোপে ইহার অস্তিত্ব ছির্ল না। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই 
পরমাণুবাদ কুস্তকর্ণের নিদ্রা হইতে আবার জাগিয়া উঠে। পেরিগ্যাসেপ্ডি 
আবার এই মত জাগাইয়। তোলেন । তিনি প্রথমতঃ বলেন, ভগবানই 
জগতের আদি কারণ। অচিরেই তিনি এই মত পরিত্যগ করিয়৷ বলেন, 
ভগবান্‌ পরমাণুতে শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, সেই শক্ষিবলে পরমাণুগণ 
ছার। জগৎ রচনা হইতেছে । প্রত্যেক পরিবর্তনের মূল-বীধ্য জড়পদার্থে 
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অন্তনিহিত আছে । (189 601001719 ০? 6৮8 0118026 7651099. 
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এ সিদ্ধান্তটার কিয়দংশ ভাগবত-দিদ্ধান্তের সদৃশ । শ্রীমত্ভাগবতের 
তৃতীয় স্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পরমাণু-কত্ক সৃষ্টির আলোচনা করা 
হইয়াছে । তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবং-ঈক্ষণশক্তি ব্যতিরেকে 
পরমাণুগণ স্বত একত্র হইতে পারে না । পরমাণু সমূহে ভগবৎ-শক্ষি 
নিহিত আছে কিন্তু পরমাণুগণ ভগবৎ-শক্তি ব্যতিরেকে জগত্-রচনায় 
যে অত্যন্ত অশক্ত, তাহ! এই স্বন্ধেরই পঞ্চমঅধ্যায়ে লিখিত আছে । উক্ত 
অধ্যায়ে আটত্রিশ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর শ্বামী লিখিয়াছেন £-- 

“অত সমহ্থেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসম্বন্ধাৎ স্থক্রিয়ায়াং ব্রন্মাণ্ড রচনা য়াম্‌ 
অনীশ! অসক্তাঃ* ইত্যাদি-। শ্রীভগবদশীতাতেও লিখিত আছে £__ 

"ময়াধ্যন্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তেনচরাচরম্‌ | 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদিপরিবর্ততে ॥” 

ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, জড়ে স্বভাবতঃ চেতনা নাই । 
ভগবানের দৃষ্টিতে জড় শ্বচেতনবৎ কাধ্য করে, উহাতে ভগবৎ-শক্তি 
অন্তনিহিত থাকিয়। প্রকৃতির জগৎ-পরিণাম সাধন করেন । ইহাই 
পরিণাম-বাদের মূল হেতু, ইহাই টৈহিক সচেতনোত্বের ও মূল কারণ । 
কপিলদেব যে অচেতন প্ররুতির 'ঘারা জগত-কাধ্য নির্বাহ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেম, বেদাস্তিগণ-দ্বার| তাহ। নিরাকত হইয়াছে । 

সাংখ্য-দশনে প্রকৃতিই 'জগৎ-স্ষ্টির কত্রা বলিয়া উক্ত হইরাছে। 
উহা ঠিক নহে। সাংখ্যদর্শনের স্থষ্টি-প্রণালীটী মন্দ নহে, উহা! কিয় 
পরিমাণে 108?) এর ৪$০19107 বা ক্রমবিকাশ-বাদের ন্তায় আধুনিক- 
বৈজ্ঞানিক-ভাবগর্ভ | খলাংখ্য-দর্শনকার বলেন, প্রকাতি-কৃতই এই স্ষ্ট্ি,--- 
ঈশরপপ্রযুক্ত নহে। প্রকৃতি আপন প্রয়োজনেও স্ষপটিকার্ম্যে প্রবৃত্ত 
হন না। পুরুষের মোচনই প্রক্কতি-প্রবৃতির ফল শ্বূপ। সাংখা স্থত্ের 
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টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “আরভাতে ইত্যারস্তঃ 
সর্গ:-_মহদাদিভূতঃ প্রকতৈব কৃতো। নেশ্বরেণ ন ব্রদ্ধোপাদানোনাপ্য- 
কারণ: অথাৎ মহদাদিভূত স্গ্টিব্যাপার প্ররৃতিকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে | 
ব্রহ্ধাও ইহার উপাদান নহেন। ইহাতে দেখ। যাইতেছে যে সাংখ্য 
দর্শন এস্থলে বেদান্ত মতের স্পষ্টতঃই প্রতিবাদ করিলেন । অথচ বিশ্ব 
হৃষ্টি ব্যাপার যে অকারণ নহে তাহাঁও বলিলেন । অকারণ হইলে অত্যন্ত 
ভাব ব! অত্যন্ত অভাব এই ছুই দোষ ঘটে। চিত্শক্তির পরিণাম 
অসস্ভব । এই নিমিত্ত ত্রন্ম ও বিশ্বের উপাদান হইতে পারেন না । ঈশ্বরও 
বিশ্বের কর্তা নহেন। অথবা ভগবদদীতায় যেমন বলা হইয়াছে 
'“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্* একথা যুক্তিযুক্ত নহে। অধ্যক্ষতা- 
রূপেও প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টি করেন ন।। অথবা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিও 
বিশ্বের কন্ী নহেন। কেননা নিব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব । 
প্রকৃতি স্বার্থে ও পরার্থে বিশ্ব স্ষ্টি করেন। সাংখ্য দর্শন এই প্রকারে 
বিবন্তবাদ, পরিণামবাদ, পাঁতঞ্জলাভিমত ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিবাদ ও 
নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। যদ্দি বল যে প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাত। সর্ববা্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন এই জগতের হ্ৃত্টি অসম্ভব। তাহাদের 
মত-নিরাকরণের জন্ত সাখ্যকার বলিতেছেন,--্বৎ্স-বিবৃদ্ধিনিমিত্ং 
ক্ষীরস্ত যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ত, পুরুষবিমোক্ষ-নিমততং তথা প্রবৃত্তি: 
প্রধানস্ত।” অর্থাৎ যেরূপ গাভীর অচেতন স্তনদুপ্ধ বতসবৃদ্ধির জগ্ত 
স্বতঃই প্রবৃত্ত হুইয়া থাকে, সেইরূপ পুঞ্চষ বিমোক্ষের জন্য প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি । সুতরাং স্বষ্টি-ব্যাপার সাধনের জন্ত ঈশ্বর-হ্বীকারের প্রয়োজন 
হয় না। এই কারিকার উপরে শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্র যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিগ্থ মশ্ব এস্থ্ল প্রদত্ত হইতেছে। 
বরহ্বস্যত্রের ৫ম স্তর এই যে, "ঈক্ষতে নাঁশব্ম্‌*। অর্থাৎ অশব্ধ প্রধান," 
জগতের কারণ হইতে পারে না। কেনন। প্রধানের চেতনা নাই 


[ ২৬২৯ ] 


এবং শ্রুতিতেও প্রধানকে জগৎকর্ত। বল! হয় নাই। " প্রত্যুত স্যষ্টি ঘে 
ঈক্ষণ পূর্বক! ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায় । স্ৃতরাৎ প্রধানের 
দ্বার৷ জগৎ স্থষ্টি হইতে পারে না। ততুত্তরে সাংখ্যাচাধ্যগণের বক্তব্য 
এই ফে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই ঘে জগতের কর্তা তাহাই ব। কিনূপে স্বীকার করা, 
যায়? তোমর! ঈশ্বরকে কতকগ্তলি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ই করিয়াছ। 
তন্মধ্যে একটী বিশেষণ “অবাপ্তসর্বকীম"। অর্থাৎ তাহার কোনও, 
কামনা নাই । যদি তাহার কোনও কামনা থাকে তাহা হইলে জগৎ- 
স্থষ্টি ব্যাপারে তীহার প্রম্নোজন কি? যদি বল কাকুণ্যই এই প্রবৃত্তির 
মূল, তাহাও বলিতে পার না। কেননা স্থষ্টির পূর্ব্বে জীবদিগের ইন্রির- 
শরীর-বিষয়ের উৎপত্তি থাকে না, সে অবস্থার জীবের দুঃখ হয় না। 
তাহ! হইলে কাহার ছুঃংখ-মোচনের জন্য কারুণ্যের উদয় হইবে? আবার 
যদি বল যে সৃষ্টির পরে জীবদিগের ছুঃখ দেখিয়াই ভগবানের কারুণ্যের 
উদয় হয়, তাহাও বলিতে পাঁর না। কেননা তাহা হইলে ইতরেতরা- 
-শ্রয়ত্ব দৌষ ঘটে । কারুণ্যের ছারা স্যপ্টি, আবার হ্ৃষ্টির দ্বার। কারুণ্য, ইহ। 
যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যদি বল ঈশ্বর করুণা-প্রণোদিত হইননাই জীব- 
দ্বিগকে গ্থুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি কোনও জীব সুধী কোনও 
জীব দুঃখী এরূপ করিয়! স্থষ্টি করেন নাই, কেবল কশ্ম-বৈচিজ্র্য-বখতঃই 
বিশ্বে এরূপ বৈচিন্ত্য পরিলক্ষিত হয়, এ কথাও বলিতে পার না। কেননা 
ভগবান্‌ ইচ্ছাশীল এবং বিবেচনা-পূর্ববক স্থষ্টি করিয়া থাকেন। তাহার 
কার্য কর্মাধিষ্ঠানের গার! ; তাছার অনধিষ্ঠান মাত্র হইতে অচেতন কর্ণের 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না । স্তরাং এ যুক্তিতেও দুঃখের উৎপতি সম্ভবপর 
নয়। ফলতঃ ধেনিক, দিয়াই দেখ যায়, বিশ্বোৎপত্তিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
নাই ইহা অচেতন প্ররতিরই কাধ্য । প্রকৃতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে 
কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতি অচেতন্। তাহার স্বার্থানগ্রহ 
'স্বা কারুণ্য তৎকার্যের প্রযোজক হইতে পারে ন। ক্ৃতরাং তৎ্কর্তৃত্বে 
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উক্ত দোষ-গ্রসঙ্গের অবতারণা অসম্ভব ৷ তবে পরার্থে প্রকাতির প্রয়োজন 
স্বীকৃত হইতে পারে। যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্য গাভীর স্তত্ততুদ্ধের 
প্রবৃতি। প্রকৃতি ও তদ্রুপ পুরুষ বিমোক্ষণের জন্য স্থষ্টি কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন । 
অপর পক্ষে বেদান্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহাদের 
কথ। এই যে অতীক্দ্রিস্স বিষয়ে বেদই প্রমাণ । বিশেষতঃ এই হৃষ্টি-কাধ্যে 
সর্রবজই যখন জ্ঞানবত্তার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, তখন জ্ঞানময় পুরুষ- 
শুক্তিভিন্ন এই অনস্তকৌশলময় জগতের অচেতন কর্তা হইতে পারে ন।। 
নৈয়ারিকগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন। করিয়াছেন । স্তায় দর্শনের 
“ঈশ্বরঃ কারণ, পুরুষ কম্মাফল্য দর্শনাৎ” চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম.আহ্িকের 
উক্ত স্থত্ত হইতে ২১ স্থত্ পথ্যস্ত পরমেশ্বরের জগৎ কারণস্ববাদ- সংস্থাপিত 
হইয়াছে, এবং ইহার পরের সত হইতে উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যে স্যটি 
হয় না, তাহার পূর্ববপক্ষ বিস্তৃত করিয়া অনিমিত্ত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে । 
এতন্থার। সপ্রমাণ হইল যে ঃ-- 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবি গ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগৌবিন্দ সর্বকারণ-ক।রণম্‌ ॥” 
সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীক্চই সর্বাদি, নিজে অনাদি 
এবং সর্বকারণের কারণ। সুতরাং শ্রীপাদরূপ-সনাতনের সিদ্ধাস্তিত 
শ্রীকষ্কই যে সচ্চিদানন্দসিন্ধু এবং সর্বকারণের কারণ, ইহা সম্যক্রূপে 
সকলেরই স্বীকাধ্য । সাংখ্য দর্শনের প্রকুতি-কারণবাদ শ্রীচৈতন্ত চরিতা- 
স্বতে সবিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, বথ। ₹-- 
সেইত মায়ার ছুইবিধ অবস্থিতি। 
জগতের উপাদান প্রধান প্র্কাতিঞ 
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ? 
শক্তি সঞ্চারিরা তারে কৃষ্ণ করে কনা ॥ 
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কু্ণ শক্ত প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ | 

অগ্রিশক্ক্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 

অতব্এব কষ্ণ-মূল-জগত্কারণ । 

প্রকৃতি-কাঁরণ ষৈছে অজ গলস্তন ॥ 

মারা! অথশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ । 

সেই নহে যাতে কৃষ্ণ হেতু নারায়ণ ॥ 

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈচ্ছে বুস্তকার । 

তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ 

কষ কর্তা, মার! ভার করেন সহায় । 

ঘটের কারণ চক্রদগ্ডাদি উপায় ॥ 

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান 1 

জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন আধান | 

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । 

মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রঙ্গাণ্ডেরগণ ॥ 

মহষি কপিল অচেতন প্রক্কাতিতে বে চেতনার আরোপ করেন, 
অচেতন হারা চেতনার ন্যায় কাঁধ্য সম্পন্ন করেন, ইহা একদিকে যেমন 
বেদ-বিরুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি যুক্তি-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ 
বৃহ কষ্ট কল্লন1 করিয়! জড়ে চেতনার ধন্ম আরোপ করেন । তাহাদের 
সেই সকল মুক্তি ও সুবিচার একেবারেই তিষ্ঠিতে পারে না, অপিচ 
বিজ্ঞানের মুখে সুদীর্ঘ অসার কল্গুন! একবারেই অশোভনীয় । 
শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্য বেদাস্তভাষ্ের খ্িতীয় অধ্যায়ে সাংখা-মত-খগ্ুন 

দ্বার সেই যুক্তিতে পরমাণু কর্তৃত্ববাদও খণ্ডন করিয়াছেন । যাহাতে 
যে ধন্ম নাই তাহাতে সেই ধন্দের আরোপ করা একাস্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ । 
অচেতন দৈহিক অপুক্তত (0০7০78%] 0301800198 ) চেতনার ধর্ধ্ 
আরোপ করিয়া জড়বাদিগণ দেহাভিরিক্ক পৃথক চতন্য নাই, এইক্ধপ 
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পিদ্ধাস্ত করেন । বেদাঙ্ধের প্রথম অধ!ায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ স্তরের 
“ন চ স্মান্তম-_-অতত্বন্মাভিলাপা) ভাস্তের সাহাযো জড়বাদীদের 
সিদ্ধাস্থ শিরাকৃত হইতে পারে । উহার ভাখপধ্য এই যে, সাংখ্যসম্মত 
প্রকৃতি অচেতন । উহাতে অস্তরবামিত্ব-ধশ্শ থাকিতে পারে না, যাহাতে 
যে ধন্ম নাই, তাহাতে সে ধশ্খের আরোপ করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। 

তরাং দেহের চেতন ধণ্ম নাই, আত্মাই চেতন-ধরন্ম-বিশিষ্ট | 

এখন জীব থে কি বস্ত, তাহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া 
'ঈাড়াইতেছে। নব্য জীব-তত্ব-শান্ত্র (21০26: 7310198 ) নিবপণ 
করিয়াছেন, (79601018950) ) চিৎ্কণের আধার । ঠিক এই ক্থ। 
বলিতে বেদাস্তীদের সহিত বায়োলজিষ্টগণের মতের কোন পার্থক্য হন 
না। উহাতে আধার-আধেয় সম্বন্ধে চিৎকণ ও দৈহিক অণুতে পাথক্য 
থাকিয়। যায়, কিন্তু ইহারা বলেন চেতনা, পদার্থেরই উচ্চ শ্রেণীর 
ক্রিয়াবিশেষ ( 00029 ), কিন্তু তাহাঁতো নয়। আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় চিৎ ও জড়ে পাথক্য আছে। নিশ্রাণ হাইড্রোজেন 
পরমাণু, অক্সিজেন পরমাণু, কার্বন্‌ পরমাণু, কস্ফরাস্‌ পরমাণু, প্রভাতি 
দ্বারা মাস্তিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে» বর্তমান কেমিকো-ফিজিয়ৌলজিকেল 
বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় (0100900130 [১0091৩19108] 4১010518 ) এই 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখন মনে করুন, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর 
পরমাণু স্বতন্ত্র অবস্থায় চেতনা-বিহীন; অতঃপরে আরও দেখুন ইহারা 
নানাকূপে মিশ্রিত হইয়! একটী পদার্থঞ্চন| করিতেছে । এই পদার্থ- 
গঠন-প্রক্রিয়াটী যান্ত্রিক ক্রিয়ার ন্যায় ( 21901380108] 7706898 ) সম্পন্গ 
১ এই মিশ্রণ পদাথটার নাম মান্তিষ্ক পদার্থ (732810 )। 
াপনার সিদ্ধান্ত এই যে, এই মস্তিষ্ক পদার্থ,হইতেই আপনার ইন্জরিয়- 
জান, মানসিকজ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, পরিচিস্তন” এবং শ্রীতি, ও বিদ্বেষ 
প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপার প্রকাশ পায়। এই অচেতন পরমাণুগুলি হইতেই 
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আপনার ইন্্রিযবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদ্থভব-বৃভি (012০61029) প্রভৃতির: 
কার্যযগুলি যে সম্পন্ন হয়, তাহ! আপনি কোন প্রকারে আপনার বুদ্ধিতে, 
আনিতে পারেন কি? কোনও প্রকারে ইহ! ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে 
পারেন কি? দেহাতিরিক্ত পৃথক চৈতন্তের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর! 
আপনার পক্ষে কঠিন বলিয়! মনে হয় কিন্তু এই সকল চেতনা-বিহীন 
পরমাণুগণের সংযোগ বিশেষ হইতে আপনার ইন্জিয়-জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, 
গ্রীতি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মানবীয় চিত্তবৃত্তির কাধ্যাবলী 
প্রন্ষুরিত হয়, এইরূপ ধারণা করা কি ততোহধিক£কঠিন ব্যাপার নহে £ 

আমি নাসিকার ভ্রাণ-বহ! নাড়িকা (01125098075 10675৪) পথ্যন্ত, 
স্বগনীভি-কস্তরীর অণুর গতিবিধির তথ্য অবগত হইতে পারি। 
কর্ণকুহরে শব্ধতরঙ্গের গতিও আমি অনুভব করিতে পারি। নাসা" 
রম্ধে গন্ধবহা নাড়িকায় গন্ধত্রব্যের অণু কি প্রকারে প্রবেশ করে, 
তাহাও আমি বুঝিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আরও কিছু সক্ষম ব্যাপার 
আমার জ্ঞান-গোচর হর, তাহা এই যে, বাহাপদার্থের জ্ঞান-বাহিনী 
নাড়িকাগুলির বহিঃপ্রান্তে (90089:5) বিকম্পন উপস্থিত হ্ইয়। 
তরঙ্গ-রঙ্গে উহ! বে মান্তিষ্য-কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গির। 
মন্তিষ্ক-পদার্থের অণুগুলিকে বিকম্পিত করিয়৷ তোলে, তাহাও আমি 
ধারণায় আনিতে পারি। কিন্তু উহার ফলে কি প্রকারে ইন্ছিক্ব-জ্ঞান 
মনোবুদ্ধির কাধ্য এবং গ্রীতি-বিদ্বেষের ব্যাপার ঘটে তাহা একেবারেই 
আমারধবুক্ষির আগম্য । 

দার্শনিকপপ্ডিত প্রবর ([9192165) এই কঠিন্য অন্থভব করিয়। জড়ীয় 
পরমাণু-স্থলে মোনাড্‌ ( 01০৯0) নামক বস্ত বিশেষ-সমূহ্রে অস্তিথ, 
কল্পনা করিয়াছিলেন।, জড়বাদের কল্পনায় এইএকভীষণ বাধা । 
বর্তমান সময়েন্থ ইউরোপ ও আমেরিকায় জড়দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব-সপ্রমাণ করার জন্য অনেক চিস্তাশীল মনীষাসপন্ন হুলে- 


খক বহুগ্রস্থ লিখিক়্াছেন ও লিখিতেছেন । বিসপ বাটলারের লিখিত 
€ &1091027 ০ 18112105 ) নামক গ্রস্থখানি এইবিষয়ে অতি উতকুষ্ট 
'বিচারপূর্ণ গ্রন্থ । টিগ্যালপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকপপ্ডিতগণও এই গ্রন্থ খানি 
মনৌযোগের সহিত পাঠ করিপাছেন । দেহাতিরিক্ত পৃথক আত্মা দেহ 
সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াও যে ম্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্য করিতে পারে, বিদপ 
বাটলার ইহা বিশ্বাস করেন । তিনি বলেন, চশমার সঙ্গে চক্ষুর যে সম্বন্ধ, 
দেহের সঙ্গে আআ্মারও সেই সন্বন্ধ। চশম| যেমন নিজে কিছু দেখিতে 
পারে ন। কিন্তু ছুর্বল দৃষ্টির সাহাধ্য করে মাত্র; প্ররুত ভ্রষ্টা, চক্ষু 
আবার অপর বিচারে চক্ষু দ্রষ্টা' নয়, দ্ষ্টা,--আত্ম। চক্ষু চশমার ন্যায় 
দশন-ক্রিয়া-সাহাধ্যকারী মাত্র । চক্ষুরাৰি ইন্ড্রিগণ আমার্দের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের কারণ মাত্র কিন্তু ইন্দ্রিমগণ জ্ঞানবান্‌ নদ, আত্মাই জ্ঞানবান্‌। 
ভাষাপরিচ্ছেদের টাকায় মুক্তাবলীতে স্পষ্টতংই লিখিত আছে, £- 

“এবং চক্ষরাদীনাংজ্ঞানকরণানাং ফলোপাধানমপি কর্তীরমন্তরেণ 
নোপপদ্যত ইত্যতিরিক্তঃ কর্তা কল্প্যতে |” 

দর্শনাদি ব্যাপারে তত্তৎ্' ইন্দিয্নবিষয়ে চিত্তের সন্বন্ধ-সংত্রব ন! 
থাকিলে, বিষর় ও ইন্দ্রিয় বর্তমানে থাক।-সত্বেও প্রত্যক্ষ জান'জন্মে না। 
অমাদের চিত্ত যখন কোন বিষয়ে ধ্যানস্থ হয়, তখন আমাদের নিকটস্থ 
ইক্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় নাঁ। বিষয়-ইন্্িয়-সন্িকর্ষ-জনিত ব্যাপারে, 
চিত্ত সম্পর্কবিরহিত হইলে বিষয়-জ্ঞান জন্মেনা। স্থতরাং আত্মাই 
জ্ঞানময়, দেহ জ্ঞানমর নয় । ৪ 

জাশ্মান্‌ দার্শনিকগণ এই চিত্তাভিনিবেশ ব্যাপারটাকে ০7566115808 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণেরও' 
এবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। » 

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান 9171:105156 গল) 5191780 8০০৮ 
ব। লিঙ্গদেহ-স্ধদ্ধে যে বিপুল আলোচনা করিয়া দেশস্থ জনগণকে: 
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সী 


বিস্মিত ও চমত্কৃত করিতেছেন, ভারতবাসীদের নিকট সেই সকল তথ্য 
অতিপ্রাচীন। তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বহুল আশ্চর্য ব্যাপার যোগী- 
দের ছারা সম্পন্ন হইত। কায়-ব্যুহ-রচনা, পরকায্ম-প্রবেশ, মৃক্তিকা- 
ত্যন্তরে সজীবদেহে বহুমাসবযাপী অবস্থান এবং পুনর্ববার তদবস্থা হইতে 
বুথান এবং সংসার-ক্ষেত্রে পূর্বববদ্বিচরণ, জাগতিক জনগণের সহিত 
মৃত আত্মার কথোপকথন, আরও কত প্রকার আশ্চযা বাাপার 
রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়। বায়। দর্শন শান্ত্র- 
নমুহেও আত্মার পুনজ্ন্মবাদ ও জাতিস্মরাদি প্রভৃতি বিষয় প্রচুররূপে 
আলোচিত হু । সাংখা-দশনে স্ুল দেহ, লিঙ্গ দেহ ও কারণ দেহ, 
এই ত্রিবিধ প্রকার দেহের উল্লেখ আছে । বেদান্ত-দর্শনে মায়াবাদিগণ 
এই জীববাদের সমর্থন করেন কিন্ত কপিল বহু-জীববাদী, বৈষ্ণব 
বেদান্তিগণও জীবাত্মার অধুত্ব, বন্ুত্ব ও নিত্ত্ব স্বীকার করেন। 
এসঘন্বে অতঃপরে বিস্তৃত আলোচনা করা ঘাইবে। আমাদের ষড় দর্শন 
পুনঙ্জন্স বাঁদের এবং দেহাতিরি ক্রু পৃথক্‌ চেতনত্বের সবিশেষ পক্ষপাতী । 
উপনিষদে আত্মার অণুত্ব-সন্বন্ধে বছ আলোচন। আছে। জৈন-দর্শন 
আত্মার অণুত্ব স্বীকার করেন ন1,-মধ্যম্পরিমাণ স্বীকার করেন । ইহ! 
কতকট! স্পিরিচুয়াপিষ্টগণের “স্পিরিট বডি” ব। মান্চষের আকার-সদৃশ 
আধ্যাত্মিক দেহের আকার তুল্য । জীবাত্ম। স্দ্ধে অতঃপরে সবিস্তার 
আলোচন। কর। বাইবে। 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বন্সেন,-- 
শরীরশ্ত ন চৈতগ্ঠং স্বতেষু ব্যভিচারতঃ | পু 
তথাত্বং চেক্দ্রিয়াদীনামুপঘাতে কথং স্থৃতিঃ ॥ 

জড়দেহে চৈতন্য ধন্ম নাই॥ কেনন। মৃত্যু হইলে শরীরটা পড়ির। থাকে 
কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাদিথাকে না। স্থতি আত্মার, একটা ধর্ম । যদি 
শ্শরীরই আত্মা হইত, তরে আমরা বালাকালে যাহা দেখি, বার্ধক্যে 
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তাহার স্বরণ হইত ন!। কেননা, বার্ধক্য বালাদেহের একটা পরমাণু 
বর্তমান থাকেনা । পাশ্চাতা দেহ-বিজ্ঞান-বিদগণ বলেন +-- 

“প্রতিনিয়ত দেহ-ক্ষয়ে প্রতোক সাতবতৎ্সরে পরমাণু ও অণু দেহ 
হইতে ভিরোহিত হয় এবং নব নব উপাদানে দেহ উপচিত হয় ।” যদি 
দেহই আত্মা হইত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতি-বিনাশও অবশ্তস্তাবী হইত | 
আপত্তিকারীর! বলিতে পারেন যে, পূর্বব-শরীরোৎপন্ন সংস্কার নব 
উপাদানে সংক্রামিত হয়, তাহাতেই স্বতি-সংস্কারের ধারা সংরক্ষিত হয়। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এস্লে বলেন, 40920710051 00016090188 
6098907 61791018590169 (0 $1)817 ৪000898079৮ ) কিন্তু দাশনিক 
প্ডিতগণ বলেন, উহাতে অনস্ত সংস্কার-কল্পনা-গৌরব-দোষ ঘটে। 
শরীরের চৈতন্তত্ব স্বীকার করিলে অনেক প্রকার দোষ জ্ঞানগোচর 
হয়। একট! পুরাতন উদাহরণ দিতেছি £--শিশুর! জন্মমাত্রই প্রায়শ: 
মাতৃস্তন্ত পান করে। ক্ষুধানিবারণের জন্তই স্তন্তপানের প্রয়োজন 
কিন্ত শিশুদের সেই সময়ে ইঞষ্ট-সাধন জ্ঞানের স্বারকতা-অভাঁব- 
নিবন্ধন তাহাদের স্তন্তপান-প্রবৃত্তি একবারেই অসম্ভব হইত । স্তন্যপান 
করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হর, শিশুদেহে সেই জ্ঞান আদৌ উদ্দীপিত ব। 
উদ্ভাবিত হইতে পারে না । ইহা আত্মার পূর্ধব জন্মের সংস্কার বশতঃই 
সিদ্ধ হইয়া! থাকে। আত্মাই প্রকৃত কর্তা, শরীর তাহার করণ মাত্র । 

এই প্রকার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিমগণেরও চৈতন্ত নাই, কেননা চক্ষুর 
অভাব হইলেও পূর্ববদৃষ্ট বস্তর স্মরণ থাঁকে। যে চক্ষু একবার কিছু 
দেখিয়াছে, যদি সেই চক্ষুই দর্শন-জ্ঞনের অন্ুভবিতা৷ হইত, তাহা হইলে 
সেই চক্ষুর অভাবে পূর্ববদৃষ্ট বস্তর আর স্মরণ হইত না । আসল কথ এই 

যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষে অন্ভবিতা ৰয়, আত্মাই অন্ুভবিতা। 
চক্ষু ন থাকিলেও আত্ম! তো! নিত্যর্ূপেই অবস্থান করিতেছেন, স্থৃতরাং 
অন্থভবিতার অভাব হয় না। আচ্ছা, যদি বল, চক্ষুরাদির চৈতন্য নাই 
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থাকুক, কিন্ত মনের চৈভন্থ মানিতে বাধ। কি? তাতেও বাধা আছে। 
কেননা, মন-*অণু; অণুর প্রতাক্ষে অধিকার নাই। মহ্ত্বই প্রত্যক্ষের 
হেতু । এইবপ, বিজ্ঞানেরও চেতনা নাই যেহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক,-_ পূর্বব 
পূর্বব বিজ্ঞান, পর পর বিজ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া বার়। বদি বল বিজ্ঞান 
স্বতঃই প্রকাশরূপ, তাহাতে চেতনরূপ ন। থাকিবে কেন? জান সুখানি 
তো! তাহার আকার-বিশেষ। বিজ্ঞান ন্বরং প্রকাশ নহে। মৃগমদ- 
বাসনা-বাসিত বপনে যেমন মুগমদ-গন্ধ সংক্রামিত ভয়, তদ্রুপ 
বিজ্ঞানেও আত্মার প্রকাশ-গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে | উহাতে চেতনার 
ধার! সঞ্চারিত হয় মাত্র । স্তরাং প্রাতিপন্ন হইল যে দেহ, ইন্দ্রির, প্রাণ, 
মন ও বিজ্ঞান ইহার কোনটাই সচেতন নে কেবল আত্মাই সচেতন । 
এই জীবাত্মার স্বব্ূপ জানিবার জন্যই শ্রী্ীমহাপ্রত্থর নিকট শ্রীপাদরূপও 
সনাতনের জীব-বিষয়ক প্রশ্নের উদ্দেশ্ট । 

ইংলগ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্ধ্বাট স্পেন্ার তদীয় “7%86 
চ100110168 নামক গ্রস্থের 016150506 892996120 10985 নামক তৃতীয় 
অধ্যায়ে জীবতত্ব স্থদ্ধে কিঞিৎ আলোচন! করিয।ছেন। তাহার প্রশ্ন 
এই বে, যে পদার্থের চিন্তা! করে, সে পদার্থটী কি। তিনি নিজে এ প্রশ্নের 
কোন নীমাংস। করিতে পারেন নাই। ডেকার্টেস্‌ বলেন, আত্ম-প্রত্যরই 
আত্মার অস্তিত্বের মূল । 44 800 83 58: 0৫ 16 59 ] 808 91879 0118 
61861” হার্ববার্ট স্পেন্সার বলেন, ইহাতে আত্মার স্বরূপ সন্বদ্ধে কিছু 
বুঝা যায় না, আর ইহা লইয়া এঁকাধিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । কিন্ত আসল কথা এই যে, আত্ম*গ্রত)য় জ্ঞানটা কোঁথ। হইতে 
হয়? «আমি আছি” এইক্প জ্ঞান কি মনের ধশ্ম কিন্বা “অহং* (2৪০) 
বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা! কি তাহারই ধশ্ম? যদি তাহাই হয় 
তত! হইলে ব্সিতে হইবে সেই অহং একটা ত্রব্য পদার্থ (70785 )। 
** আনরা যে চিস্তাকরি ভাহাকি কোন পদার্থের 'বাহ্ক্রিয়া? অথব! 
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সেই অনুভব বস্তুটা এবং আমাদের অঙ্গভব কি একই পদার্থ? সন্দেহ- 
বাদীর! মনে করেন, আমাদের অন্গভব ও পরিচিন্তনাদি ঠৈহিক ক্রিয়ার 
হ্যার মানসিক ক্রিয়াবিশেষ। আত্ম! বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিন! 
সন্দেহ। কিন্ত একট! কথা ভাবিবার বিষয়, তাহা! এই যে, -বহির্জগৎ 
আমাদের উপরে বহুল ক্রিয়! প্রকাশ করে । এই ক্রিয়াগুলি কাহার উপরে 
বহির্জগতের ভাবের ছাপ (1১559105 ) দেয় এবং তাহ কি পদার্থ ঢ 
কোন পদার্থের উপরে যে এই ছাপ পড়ে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সন্দেহবাদীরা “সঘ্থিৎ বা জ্ঞান মান্ডিফ ক্রিয়ার ফল+--.এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত 
করিতে চাহেন, এবং তাহা হইতে যে আত্ম-প্রত্যয় হয়, এই তথ্য 
বুঝাইতে চাহেন। তীহার! অন্যান বাহাজ্জানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, 
কেবল আত্ম-প্রত্যয়টীই কি অসত্য? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান এই সম্বন্ধে যাহাই 
উত্তর করুন না কেন, আত্মপপ্রত/য়ে বিশ্বাসটা একা স্ত অপরিহাধ্য ৷ 

জন ষ্রয়ার্ট মিল্‌ বলেন, আমাদের আত্মা, চিন্ত ব। মন,--যাহাই হউ ক 
না কেন,-- (8 10500]8 ০? ৪0868৪ 06. 0017901011971699, %৪ 17866818 
৪1810055110] % 0218019 ০0£ 867081019 008116195 ) জনষ্টয়াু মিলের 
এই বাক্যে আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিক 2 8187591 আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই কিন্তু ক্যান্টের অনুচরগণ স্থান-জ্ঞানকে বস্তরগত 
€ ০৮16০৮15165 ০0£ 88০৪ ) বলিয়া নির্ধারণ করেন না। পাশ্চাত্য 
দার্শনকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, অহম্‌ প্রত্যর এবং ইদম্‌ প্রতায়,_ 
এই উভয়ের & 1১979615105 ৪0019098200 & [)67:০61%90 ০1908) 
মিলনে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইহাকে আদিম ছৈতজ্ঞান ( 7710716%ও 
“30811817701 007080101890985 ) বল বাইতে পারে । আমদের 
শীসম্প্রদায়াচার্্য শ্রীজামাতৃমুনি ও তদন্ুচর শ্রীর ীস্ছজাচাধ্য এই অভিমত 
স্বীকার করেন। ইহাও সেই "ম্যশ্মৈ শ্বয়ং প্রকাশঃ” আর্থাৎ আমি 
'আমাকে জানি. আত্ম প্রত)য় এই যে, আমি যে আছি, ইহা আছি 
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জানি । তাহ! হইলে ইহাই ্লাড়াইতেছে যে জ্ঞাতাই --জ্ঞের এবং জ্ঞাতাই- 
জাত, অর্থাৎ উভয়েই এক । 4. 65৪ €0918101017 901 961 11071)1159 
8 5661) 10 10101) 6106 15005105800. 6108 10000 8: 006, 117 
10৪00696200. 0৮18606 ৪:9 118061660 দার্শনিক পণ্ডিত 
71056] এই সিদ্ধান্তে আস্থা সংস্থাপন করেন না। তাহার মতে 
ইহা ইতরেতরা শ্রয় দোষ । ্ £1071101156100 01 01০18 ) অর্থাৎ পৌরাণিক 
শুন্দ ও উপন্থুন্দ এই দুই ভ্রাতা যেকপ নিহত হইয়াছিলেন ইহাতেগ্ 
তেমনি “অহ্মিদম্* রই উভ ভয় পক্ষেরই বিনাশ হয়। 

পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তের আলোচনা ক্রিয়! 
ইহাই বুঝিয়াছেন যে,--জগত্তত্বের ন্যায়, শক্তিতত্বের ন্যায়, জীবতত্বও 
অজ্ঞেয়। যদিও শ্রীপাদ শ্রজীব গোস্বামী ঈশ্বরতত্ব, শক্তিতত্ব এবং তদন্তর্গত 
মায়াতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতিকে অচিভ্ত্য (00610100016 ৪0৭ 001000চ্ঘ- 
&)1) বলিয়া সাধারণতঃ বিনিদ্দেশ করিয়াছেন । যদ্দিও তাহার সংস্থাপিত 
সিদ্ধাস্ত,--“অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে”, তথাপি 
তিনি জগদীশ্বরের অশেষ কল্যাণ গুণময়ত্ব, জীবের অণুত্ব, নিত্যত্ব, জ্ঞাতৃত্ব 
ভোকৃত্ব ও পুনজন্মত্ব সমন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রতৃর প্রবন্তিত সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করিয়াছেন । এমন কি, শ্রীপাৰ শঙ্করাচার্ধযও “তর্কাপ্রতিষ্টানাৎ” ইত্য।রি 
স্ত্রের ভান্ে ব্রদ্মতত্ব, জীবতত্ব ও জগত্তত্বাদির অচিস্ত্যত্ব স্বীকার করিয়!. 
প্রমাণার্থ পৌরাণিক প্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ৫-- 

“অচিস্ত্যাঃ খলু ধে ভাবাঃ নতু স্তাংস্তর্কেণ যোজয়ে। 
প্রকৃতেভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্‌।” 

ব্রহ্মতত্ব ও জীবতত্ব, প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত বাপার হইতে ভিন্ন 
সুতরাং ইহাদের তত্ব-ন্র্ণয় করাও ন্ুছুষ্ধর। তথাপি শাস্্রকারগণ এ. 
সম্বন্ধে যে আলোচন! ফরিয়! গিয়াছেনঃ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতানুসারে 
'ত্বাহারই কিঞ্িৎ উল্লেখ কর! এখানে প্রয়োজন | 
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দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল প্রতিপাগ্চ বিষয় আছে 
তন্মধ্যে জীবতত্ব সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতম। জীব পদার্থ কি ইহা 
লইয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র যেরূপ শ্রমত্ব সহ আলোচন! করিয়াছেন 
বিজ্ঞান ও এ বিষয়ে তেমনি অন্থুসন্ধান করিয়াছেন । এই অন্থসম্ধান- 
ব্যাপার কখনও বা দুইটা নিবরিণীর ন্যায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া 
অবশেষে ছুই ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে এবং এক হইতে অপরটা এত 
অস্তরাল হইয়াছে যে, উহাদের "সম্মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে। আবার কখনও বা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সুদূর প্রসারিত 
হইয়াও অবশেষে সম্মিলিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। দর্শনশাস্ত্, 
ধন্মশাস্ত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীব যে ভগবদংশ এই কথাই ঘোষণা 
করিয়াছে । এমন কি শঙ্করাচার্যের ন্যায় মনীষাসম্পন্ধ মহোদয়গণ 
উচ্চকণ্ঠে জগৎকে জানাইয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে,-- 
“জীবোত্রদ্ষিব নাঁপরঃ | ইহার এই উক্তি বেদ বেদাস্তান্ছদিত বলিয়াই 
শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাসের উপর ইনি স্বীয় উক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। আবার ইঠাদেরই তুল্য বেদবাদী ত্রহ্ষ্ষি মহাত্মগণ, শ্রুতির 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বিচার-নিপুণ শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়' ছেন, ব্রক্ষ,__ 
চিৎসিন্ধু; জীব তাহারই কণাবিন্ু। ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ; জীব--সথখছুঃখ- 
ময়; কিন্তু উভয়ই চেতন, উভয়ই নিত্য । জীব অণু ও বহু,--ক্রক্ধ 
এক ও বিভূ | জীব মায়াময় ব্রহ্ম মায়াধীশ | জীব-কর্মম-বশী, ত্রহ্মকণ্্ম-সম্ন্ধ- 
বিবজ্জিত। | জীবও ব্রহ্ম এইরূপ ভিন্ন লক্ষণ১বিশেষ । জীব বন্দেরই তটস্থ্‌- 
শক্তি ও তদধীন। অথুত্ব সন্বদ্ধে শ্র্তি এই যে ১-- 
১। এযোহ্গুবাত্মা চেতনা বেদিতব্যো যন্মিন্‌ আগা পঞ্চধা 
সংবিবেশ। মুণ্ডকে। ক 
২। বালাগ্র শতভাগ্াস্ত শতধা কল্পিতন্য চ। 
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চান্ত্যায় করতে ॥ স্বেতাশ্বতরে ৷ 


৩৮ চে সু 


পি 
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৩। আরাগ্র মাত্র হবরোপি দৃষ্টঃ। তত্রৈব। 

“আরাগ্রাহুখিতং মানম্‌ আরাগ্রমাজ্জম্” ইতি বাচম্পতি মিশ্র: |, 
তোত্রপ্রোথিত শালাকার নাম--আরাগ্র উহার দ্বার। উত্থিত পদার্থের 
মান “আরপগ্র মাত্র” নামে অভিহিত। 

্রশ্মস্থত্রের নিয়লিখিত সুত্রগুলিতে আত্মার অণুত্থব সম্বন্ধে বিচার করা 
হইয়াছে £-- 

১। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম। ২। ম্বাত্মনা চোত্বরয়োঃ | 
৩। নাথুরতশ্রতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ৪। শব্দোম্সাভ্যাঞ্চ। 

গতাগতি সম্বন্ধে শ্রুতি এই :--“এষ আল্ম। নিক্ষামতি চক্ষুষোব! 
ূর্ে বা অন্যেভ্যো ব। শরীর দেশেভ্যঃ যে বৈ কেচনাম্মাল্লোকাৎ প্রযপ্তি 
চন্ত্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি তন্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যহন্মৈ লোকায় 
কন্মণে--ইতি বুহৎ আরণ্যক উপনিষদে | 

অর্থাৎ এই আত্ম। চক্ষু মস্তক অথব। শরীরের অন্যান্ত স্থান দিয়া দেহ 
হইতে নিক্ষামণ করে। যে কেহ এ লোক হইতে প্রম্াণ করে, সে দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া! লোকাস্তরগামী হয়। সে চন্দ্রলোকে গমন করে। 
কর্ম করিবার জন্ত আবার চন্দ্রলে'ক হইতে উহারা পুনর্ধার এই লোকে 
আগমন করে। উক্রান্তি গতি ও আগতি আত্মার এই ত্রিবিধ নিয়ম 
শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ায় জীবের পরিচ্ছন্নতাই জান! যায়। বিতু ব৷ পূর্ণ 
ব্যাপক পদার্থের উৎক্রান্ত্য/দি আবশ্যক হয় না। 

একটা বিরোধ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া ঘায়, যথ! বুহধারণ্যকে ₹--- 

“স বা এষ মহানজ আত্ম! যোহরং বিজ্ঞানমক়্ঃ প্রাণেষু” “আকাশব্‌ং 
সর্বগতশ্চ নিত্য” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গা” এই সকল শ্রতিতে আস্ত! 
মহান ও আকাশবং ন্রর্ধগত প্রভৃতি বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ 
কুত্রকার বলিয়াছেন এই সকল শ্রুতি পবমাত্মপর | 

বন্বশব্বোন্মানাভ্যাধ” এই সুত্রে বলা হইয়াছে যে ক্ষশব অগুত্ববাচী শব্ধ 


স্ব 
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এবং উন্মানদ্বার। আত্ম।র অণুত্ব সিদ্ধান্তিত হইরাছে। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই 
আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে । স্ব শব্ধ অর্থাৎ “অণু* শব্দ । এষোহণুর। আআ" 
এই আত্ম৷ অণু । স্তরাং শ্রোত প্রমাণে আত্মাকে অণু বল! হইগাছে। 
্র্গস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্য।য়ের তৃতীয় পাদের যোড়শ সুত্র হইতে ৫৩ 

স্থত্র পধ্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় পাদের পরিসমান্তি পর্য্যন্ত কেবল জীবতত্বেরই 
আলোচনা কর! হইয়াছে । শ্রীপাদশঙ্করাচাধ্য জীবের অণুত্ববাদ স্বীকার 
করেন নাই। তাহার ভাম্ত, আত্মার বিভুত্ববাদের সমথক, তবে জীবাস্ব। 
বে নিত্য, চেতন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাত, কশ্মবশ ইত্যাদি তাহারও 
স্বীকার্ধ্য। মায়াবাদী বেদাস্তী ও বৈষ্ণব বেদাপ্তিদের বাদ-বিচার অতঃ- 
পরে যংকিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে । এস্থলে জীবাত্মর একটী অতুযুত 
লক্ষণ-সংগ্রহ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীরামান্থজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন 
আচাধ্য শ্রীবৈষ্ঞব-সম্প্রদায়-গুরু শ্রীজামাতৃমুনির উপদিষ্ট জীবের স্বব্প- 
লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল £-_ 

জ্ঞানাঅ্রয়ে। জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 

ন জাতো নিব্বিকারশ্চ একরপঃ স্বরূপভাক্‌ ॥ 

অণুনিত্যে। ব্যাপ্তিশলশ্চিদানন্দাত্মকন্তথা । 

অহমর্থোষব্যয়ঃ ক্ষেএী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥ 

অদাহ্োহইচ্ছেছ্য অক্রেগ্ভ অশোষ্যোইক্ষর এবচ। 

এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শেষভূতঃ পরশ বৈ। 

মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঃ পষ্মবান্‌ সদ । 

দাসভূতো হরেরেব নান্তশ্যৈব কদাচন ॥ 

আগ্তা ন দেখে ননরে! ন তিধ্যক্‌ স্থাবরে। নচ। 

দেহে নেন্দ্িয় নৈব মনঃ প্রাণো ন নর্দপ ধীঃ ॥ 
ন্‌ জড়ে। ন বিকারী চ জানমাত্রাতবকো ন চ। 
স্ব্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ শ্তাদেকরূপঃ ম্বর্ূপভাকৃ1 র্‌ 
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চেতনে ব্যাঞ্ধিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকম্তথা । 
অহমর্থঃ প্রতিক্ষেন্জং ভিন্নোইগুনিত্যনিম্বলঃ ॥ 
তথ। জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোত্তৃত্ব নিজধন্মকঃ । 
পরমাত্যমৈকশেষন্বন্বভাবঃ সর্ধ্বদ| স্বতঃ | 
শ্রীজামাতৃমুনি-প্রোক্ত উল্লিখিত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে 
প্রণব-ব্যাখ্যানে লিখিত আছে । এই গ্লোকগুলিতে জীব-লক্ষণ বিস্তারিত 
রূপে বণিত হইয়াছে । শ্রীপাদ রামানুজ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীপাদ 
শ্রীজীব গোস্বামী ও পরমাত্মসন্দর্ভে জীবাত্মার লক্ষণ বলির! এই শ্লোক গুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে জানা যার যে জীব, জ্ঞানা শ্রয়, জ্ঞান্গুণ, 
চেতন, জড়প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অজ, নিব্বিকার, একরূপ, স্বরূপভাক্‌, 
অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্বক, অহংঅর্থ, অব্যয়, ক্ষেস্তী, ভিন্নরূপ, 
সনাতন, অনাহা, অক্রেছ্য, অশোষ্ত, অক্ষর, পরমাত্মার শেষভৃত। অপিচ 
জীব হরির ছাস, অন্থের দাস নহে। 
তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন :--এই আত্মা,_দেব, নব, তির্ধযক্‌। স্থাবন্ধ 
দেহ; ইক্জির মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইহার কিছুই নহে । এই আত্ম!) জড়, 
র্রিকারী, বা! জ্ঞানামাত্রাত্বক৪ নহে । ইনি এককপ, স্বরূপভাক, চেতন, 
ব্যাপ্থিশীল, চিদানন্থাত্মক, অহংঅর্থ, প্রতিক্ষেত্র্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য নিশ্বল, 
জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তাদি নিজ ধন্মক, পরণাজ্সার 'একশেষত্ব স্বভাব এব" 
আপনাতে আপনি প্রকাশ । এই সকল লক্ষণের স্ুষ্পষ্ট ব্যাখ্যা অছে। 
মূলে শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্সহাগ্রতূর উপদেশ-ব্যাথায় জীবতত্ব-কথন 
স্থলে জীবের প্রত্যেক লক্ষণের ব্যাখ্যা, শ্রীভাঙ ও পরমাত্ম-সন্দভাদির 
অভিপ্রায় অবলম্বনে লিখিত হইবে । 
জীব যে অতি লুক্্ম ও অণুপরিমিত এবং অনন্ত ইত্যাদি লক্ষণ 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্ের শ্বীকুত নহে কিন্ত উপনিষদ্‌ বহুস্থলে জীবকে অণু. 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন £-- 
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“এষোহণুরাত” ইত্]াদি,-মুণ্ডকে ; “বালাগ্র শতভাগস্ত” ইত্যাদি, 
স্বেতাশ্বতরে; “আরাগ্রমাত্র” ইত্যাদ্দি,-শ্বেতাশ্বতর ৫৮ । 
“স্থক্াণামপ্যহং জীব” ইত্যাদি--শ্রীভগদগীতায় ; 
গুণিনামপ্যহং স্থত্রং মহতাং চ মহানহ্‌ম্‌। 
সক্মাণামপ্যহং জীবে। ছুজ্জয়নামহং মনঃ ॥ 
মায়াবাদ ব্যাখ্য। বজায় রাখার জন্ত শ্রীমৎ শঙ্গরাচাধ্য বেদান্তস্ত্র 
ব্যাখ্যার গৌণার্থ করিয়াছেন এবং গৌজাম্ল দিয়া গা-জাড়ী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । জীবাত্মার বিভূত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শঙ্করাচাধ্য 
বেদাস্তকুত্র ভাষ্তের ২৩1২৯ স্তত্রের ভাঙে লিখিয়াছেন £-- 
“তন্মান্দুজ্ঞানত্বত্প্রায়মিদমণুত্ববচনমুপধাভিপ্রায়ং বা ভরষ্টব'মূ 1৮ 
অর্থাৎ জীবকে যে “অণু” বলা হইয়াছে, তাহ। দুজ্ঞেরিত্ব অভিপ্রায়ে, অথব! 
উপাধি অভিপ্র।য়ে। শ্রীধর স্বামী "ুক্ষাণামপাহং” জীব শ্লোকের টীকারস্তে 
শক্ষরেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 
ষ্কুপ্মাণামপ্যহৎ জীবঃ” এই গ্লোকের টীকায় শ্রীমচ্ছন্ঘরাচার্যের বাখ্াযার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 2. 
“তদেতদথুত্বমাহ-্স্ম্মাণামপ্যহং জীবইতি তম্মাৎ ক্ুক্মত।- পরাকাষ্ঠী- 
প্রাপ্তো জীব ইত্র্থঃ। ছুজেঘত্বাৎ যদ্‌ সুক্সত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতমূ। 
মহতাঞ্চ মহানহং সুক্দরণীমপ্যহং জীব ইতি পরম্পরপ্রতিযোগিছ্ছেন 
বাক্যছয়ন্তানন্তর্ষ্যো্তৌ স্বারশ্যভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চমধ্যে হি সর্ধকারণস্থান্মহত্বস্ত 
মহত্বং নাম ব্যাপকত্বং নতু পৃথিবা/দপেক্ষ! জুজেয়ন্বং বথা ততৎ গ্রপঞ্চে 
জীব। নামাণি ক্ষত পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্ম্‌, শ্রুতয়শ্চ £-- 
১। “এযোহণুরাত্মা চেভসা বেদিতব্যো যন্মিন প্রাণ পঞ্চব। 
সংবিবেশেতি | রী 
২। সবালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্পিতসা চ 
ভাগে জীব স বিজেয় ইতি ।১১ : 
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৩। “আরাগ্রমাত্রো হবরোইপি দৃষ্ট ইতি চ |” 
অর্থাৎ সস্তার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত জীব ছুজ্জে্ পদার্থ ও লুক্্নামে 
“অভিহিত হয়, কিন্ত এখানে তাহ! বিবক্ষিত হয় নাই । “মহৎ সমূহের 
মধ্যে মহান্‌ ও হুমম সমুহের মধ্যে জীব” এই বাকাছর পরস্পর প্রতিযোগী । 
সুত্র শব্দ ছুজ্ঞেপ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলে এই ছুই বাক্যের আন্স্ত্য্য- 
উক্তিতে যে স্বারদ্য আছে, তাহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এখানে সেরূপ অর্থ 
অসঙ্গত। প্রপঞ্চ মধ্যে যেমন সর্বকারণতা-হেতু মহত্বের মহত্ব 3--উহা! 
ব্যাপক হইলেও পৃথিব্যাদ্দি অপেক্ষ! উহ! স্থুজ্ঞেয় নহে । সেইবপ প্রপঞ্চে 
জীবের সুক্ষত্ব অর্থাৎ পরমাণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাই গ্পোকের স্বারস্তয। 
সুক্মদর্ী পূজ্যপাদ শ্রীজীৰ গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভেও এই টাকাটা 
অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতে শ্রমস্ভাগবতের শ্রুতিস্তৃতির “অপরিমিতা 
ঞবাঃ” পদ্চটী জীবের সুম্্তা সম্বন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধত হইয়াছে । পর- 
মাত্বসন্দর্ভেও প্সুল্্মাণামপ্যহং জীবঃ* এই শ্সেকাংশ ব্যাখার পরেই শ্রুতি- 
স্তৃতির উক্ত ক্লোকটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সম্ভবতঃ কবিরাজ গোসম্বামি- 
মহোদয় প্রপাদ্র জীবের পদাঙ্কানদরণ করিয়াই স্বীয় গ্রন্থে এই তত্বের 
আভান দিয়! রাখিয়াছেন | এন্লে “অপরিমিতা ফবাঃ” পদ্ঘটার উল্লেখ 
করা যাইতেছে । শ্পোকটী এই £-- 
অপরিমিতা৷ গ্রবা স্তন্ভূতো যদিসর্বগতা 
তহি ন শাস্ততেতিনিয়মো পরব নেতরথা | 
অজনি চ যন্সয়ং তদবিমুচ/ নিয়ন্তর ভবেৎ 
সমমন্থজানতাং যদ্মতং মতদুষ্টতয়া ॥ 
পরমাত্মসন্দর্ভে শীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্লোকটার যে ব্যাখ্যা কৰিয়া- 
ছেন, তাহার মর্দ এইকপ £-_জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহা হইতে 
জাত, শ্রুতিতে ইহা জানা ষায়। কেহ কেহ লেন জীবাত্বা যখন, 
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বিভূ-চৈতন্ত পরমাত্মার অংশ সৃতরাং জীবও বিভূ একথা অযুক্ত। সেই 

অযুক্ততা-প্রদর্শনের নিমিতই শ্রীভাগবতে শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে “হে 
ফুব সত্য সনাতন ভগবন্‌, অনন্তসংখ্যক নিত্য জীবগণ যদি সর্বগত (বিভু) 
হইত, তাহ! হইলে তাহাদের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব থাকিত না এবং উহারা 
শান্ত এবপ নিয্নমও থাকিত না। ঈশ্বর নিয়স্তা, আর জীব নিয়ম্য। 
ইহাই বেদকৃত নিয়ম । শ্রুতি বলেন--যতে। বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইহাতে জায়মানত্বাবস্থায় ব্যাপ্যব্যাপক ভাবে নিয়ম্য-নিয়স্ত ত্ব 
পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্রই কাধ্য-কারণের এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে উপাদান হইতে যাহা জাত হয়, জায়মানের 
সন্ধে যাহা নিয়ন্ত হত, সেই নিরন্ত সততই স্বরূপাংশে বা শজ্যাংশে জায়- 
মানের প্রবর্তক হইর! থাকে। প্রবর্তকের অভাবে প্রবিতের উদ্ভব 
অসম্ভব । ধিনি পরমাত্ম/কে অপর বস্তর সমান বলিয়া মনে করেন, তাহার 
অভিপ্রায় সিদ্ধান্ততুষ্টতানিবন্ধন অবিজ্ঞাত | কেন না, শ্রুতি বলেন £-- 

১। অসমে! বা এব পরে! নহি কশ্চিদেব দৃশ্যতে সর্ববেত্বেতে ন বা 
জায়ন্তে চ অিয়ন্তে চ চ্ছিত্রাহোতে ভবস্ত্যথ পরো না জায়তে ন ভিয়তে 
সর্বে হৃপূণীশ্চ ভবন্তীতি--চতুর্বেদ শিখায়াম্‌। 

২। ন তৎ সমশ্চাভ/ধিকশ্চ দৃশ্টতে । 

৩। ব্রহ্ম বুংহতি বৃংহ্য়তি চ। 

(বৃহত্বাদ্‌ বৃহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিছুঃ,--বিষুপুরাণে ) 

৪1 একোদেবঃ সর্ববভুতেষু গৃঢ়ঃ * 


সর্ববণাপী সর্ধবভূতান্তরাত্মা । 
বৈষবতোষণী টাকায় শ্রীভগবদগীতার একটা প্রমাণ-বচন লিখিত হই- 
য্লাছে, তদ্যথা £. 

ষথাপ্রকাশয়ত্যেকঃ কৎ্ন্নং লোকমিমং্রবিঃ 1 


ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃত্প্পং প্রকাশয়তি ভারত ॥ 


শন 
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উপসংহারস্থ জীব-পন্িমাণের নিদ্দেশিক প্রমাণটা বিষ্ু-ধন্মোতরেও আছে। 
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধ।। 
তন্তাপি শতশোভাগে। জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ 

অতঃপরে শ্বেতাশ্বতরীয় বালাগ্র শতভাগন্ত শ্রুতিটা এবং পূর্বোক্ত 
কতিপন্ন শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে । তোবণীর সিদ্ধান্ত ও পরমাত্মসন্দর্ভের 
সিদ্ধান্ত মূলতঃ প্রায় একই রূপ। কিন্তু পরমাত্মসন্দর্তের উপসংহারে একটা 
উপাদেয় মীমাংসা দৃষ্ট হয়, তদ্যথ। £-_ 

বত্তু শ্রীভগবদশীতান্ “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদদিন! জীবনিবূপণৎ 
তত্র সর্বগতঃ শ্রীভগবানেব ৷ তৎস্থস্তদাশ্রিত শ্চাসাবণুশ্চ ইতি সর্বগতঃ 
স্থাণুঃ জীব: প্রোক্তঃ | 

অথাৎ শ্রীভগবদগীতায় যে “নিত্য সর্বগত স্থণু” প্রভৃতি শব স্বারা 
জীব লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, তৎস্থলে শ্রীভগবানই “সর্বগত” শবের 
বাচ্য। তাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত অণু স্বরূপ জীবও তজ্জন্য সর্বগত 
নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্পাদ্দ শ্রীজীব গোন্বামিমহৌদয়ের এই 
ব্যাখ্য। পুজ্যপাদ শ্ররামান্জাচার্যের ব্যাখ্যা-সম্মত। শ্রীপাদ রামাচ্ুজের 
মতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ-_জীবের স্বরূপ নিরম/ত্ব,ঈশ্বরের স্বরূপ 
নিয়ন্তুত্ব। ইহাই বুঝাইবার জন্ত এই শ্লোক । ভগবন্‌ তুমি ফ্রব, নিত! 
স্বরূপ, | শ্রুতি বলেন নিত! সমুহের মধ্যে তুমি নিত্য, চেতন সমুহের মধ্যে 
তুমি মুলচেতন । স্থৃতরাং জীব্গণ নিত। এবং অনংখে।য়। জীবগণ সর্বগত 
হইলে শাস/-শ।পক নিয়ম থাকে নাঁ। জীব বিভু হইলে জীবও ঈশ্বর সমান 
হয়। শাম্ততার অভাব ও নিয়ম্যতার অভাব-বারশের জগ্যইএইফ্পোক । 

ভ্রীকবিচুড়ামণি চক্রবর্তী তীয় অন্বযবোধিনী টীকায় শ্রীপাদ জীব 
গোস্বামীর ব্যাখ্যারই প্রচ্ভিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাস সুরির 
দীপিকায় এবং * সুদর্শন স্থুরির শুকপক্ষীয় টীকার “'ঞরবাঃ” পদটার 
 *অস্পন্দাঃ” অর্থ করিয়া অন্য রূপ ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে; যথা তত্বদীপি- 
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কায়াম:-_-“অপরিঘিতাঃ অসংখে। স্তনুভৃতো জীব। নৃদি সর্বগতাঃ গ্রুবাঃ 
অস্পন্দাঃ স্থ। স্তহি “উৎক্রান্তি গত্যাগতিঃ” শ্রতি-বিরোধন্যাৎ” ইত্যাদি । 
শ্রীমদ্‌ বল্লভাচার্ধ তদীয় স্থবোধিনী টীকায় এই শ্লোকের বাাখ।ার 
উপসংহারে এবিষয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের একটা সিদ্ধান্ত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তদ্‌ যথা £ -. 
নিয়ন্ত। জীব-সজ্যস্ত হরি স্তেনাণবো মতাঃ 
জীব! ন ব্যাপকাঃ কাপি চিন্য়া জ্ঞানিনাৎ মতাঃ। 

অর্থাৎ জীবসমুহের নিয়ন্তা--একমাত্র হরি । জীবসমুহ অণুঃ চিন্ময় 
ও অব)াপক, ইহাই জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত | 

বিজয়ধ্বজ অতি 'প্রাচীন টীকাকার। ইহার টীকার উপসংহারেও 
জীবের অদ্দীনত। স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা ₹-- 

“গ্কতন্ত্রোনাপরঃ কশ্চিৎ বিজ্লোঃ প্রাণপতেঃ প্রভে1;5 
বিঞুঃই জীবসমূহের নিয়ন্ত। । তিনি ভিন্ন আর কেহই শ্বতন্ত্র নহে। 

জীবের অণুত্ব সপ্রমাণ করার নিমিত্ত বেদান্তন্তত্রের ২ অধ্যার তৃতীয় 
পাদের ২৩ হইতে ২৮ স্থত্রপব্স্ত অ'রও কয়েকটী সহ আছে যথা £-- 

(১) অবিরোধশ্চন্দন রব । (২। অবশ্থিতিটবশিষ।দিতিচেন্নাভ্যুপ- 

"গমাদ্হৃহদি হি। (৩) গ্রণাদ্া লোকব। (9) ব্)তিরেকে! গন্ধবৎ | 
€৫) তথা দর্শয়তি । (৬) পৃথগুপদেশাৎ ;_-এই কয়েকটা সের শাঙ্কর- 
ভাষে।র সংক্ষিপ্ত তাৎ্পধ্যা্ছবাদ নিষ্বে উদ্ধৃত কর! াইতেছে-- 

“যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দ চন্দন স্থাপিত হুইলে সর্বশরীর- 
ব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহৈকদেশস্থ আত্মা সকল দেহব্যাপী 
বেদনাদ্দির উপলব্ধি ( অনুভব) করেন । ত্বক-সম্বন্ধ থাকায় এঁক্প উপ- 
'লব্ধি অবিরুদ্ধ । ত্বকৃত্বসত্ন্ধ, সমুদায় ত্বকে থাকেন) স্বক্‌ স্বশরীরব্যাপিনী, 
সেই কারণে প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপলদ্ধি সম্পন্ন হয়। 

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত । 
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যেহেতু উহ! দাষ্টান্তিকের সমান নহে। যর্দি আত্মার একদেশস্থিতি 
সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে এ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অস্ভাসি আত্মার 
দৈহিক দেশস্থতা নির্ণীত হয় নাই) চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, একদেশ অপ্রত্যক্ষ; তাহা অনু- 
মেয় একথা বলিতে পার না। অন্ুমীন অসম্ভব। (আত্ম! অল্প; তং 
প্রতি হেতু, বাপিকাধ্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অন্থমান 
অযুক্ত )। দেহব্যাপিনী বেদনা কি সকল দেহব্যাপী ত্বগিক্দিদের 
ন্যায় আত্ম! ব্যাপী বলিয়া অন্ুভূতা হয় ? অথব। অকাশের ন্যায় সর্বববাপী 
বলিয়| ? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় 
নিবৃত্ত হয় নাঁ। অর্থাৎ সংশরিত অন্থমান অগ্রাহা। প্রতিবাদী এই 
বিষয়ের প্রতুাত্বর বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন বলিতেছেন - চন্দনবিন্দুর 
দৃষ্টান্ত সদোষ নহে । চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মরও দৈহিকদেশে অবস্থান 
কথিত হইয়াছে । কোথায়? তাহ! বলিতেছি। আত্মা হৃদয়দেশে অব- 
স্থান করেন, ইহ। বেদাস্শান্ত্রে পঠিত হইয়াছে । যথা --“এই আত্ম! 
হৃদয়ে ।* “সেই এই প্রসিদ্ধ আত্ম। 1” “হৃদয়ে কোন্‌ আত্ম। ?” 
“প্রাণের মধ্যে বিনি বিজ্ঞানমর ” *নদয়ে বিনি অস্জেঠাতিঃ পুরুষ” 
ইত্যদি। অতএন্র চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে, যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত 
নহে, প্রত্যুত সমদৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন, দৃষ্টান্ত অবিরুক্ধ । 

বীক্ত অণু (সুক্ষ ) হইলেও চৈতন্য গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী 
কার্ধা সম্পন্ন হইতে পারে । যেমন রত্ব ও প্রদীপ একস্থানে থাকে ঃকিন্ত 
তাহার প্রভা গৃহবণাপিনী হইয়া সমুদা়্ প্রকাশ্য প্রকাশ করে.+ সেইরূপ 
আত্মা অণু ও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার টৈতন্তগুণ সর্বদেহে বাপ্ত, 
হয়, তাই সকল দেহব্যাপী* বেদনা যুগপৎ অন্ভূত হয়। চন্দন পাবয়ব, 
তাহার স্ম্্াংশ ? পরমাণু ) সকল দেহে প্রসর্পিত, হইয়া পরিতৃপ্ত করে, 
কিস্তুপ্জীব অণু ও নিরবব, ভাহীর প্রসর্পণ ধোগ' স্ুক্মাংশ নাই, সেজগ্ 
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অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টাস্ত ত্যাগ করিয়া “গুণাছা” সুন্ধ বলা হইল। বলিতে, 
পার, গুণ গুণী পরিত্যাগ করিয়। কি গ্কারে অন্যত্র থাকিতে পারে ? 
বস্ত্রের শুরু গুণ কি বস্ত্র তাগ করিয়! অন্যত্র বৃতিমান্‌ হয়, অর্থাৎ অবস্থিতি 
করে? দ্রীপপ্রভার কথা বলিবে, তাহাঁও পারিন্বে না। কেননা, তাহাও 
ভ্রধা, গুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব কেজের নাম দীপ, আর বিরলা- 
বয়ব তেজের নাম প্রভা। এই আপত্তির খণ্ুনার্থ সুত্র বল! হইতেছে-_- 

যেমন গন্ধগুণ গদ্ধবদ্দ্রব্যের বাতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদদ্রবা হইতে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্তস্থানে বাপ্চ হয়, যেনন পুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও গন্ধ 
গুণকে পাওয়া যায়, সেইরূপ, জীব অণু হইলেও তাহার চৈতন্কগুণের 
ব/তিরেক (অন্তস্থানে সংক্রম) হইতে পারে । অতএব "গ্তণত্বাৎ” হেতুটী 
অনৈকান্তিক। গুণ আশ্রয় তাগপূর্ববক কু্াপি যায় না বান্ত হয় না, 
ইহ1 নিম্নমিত বা পার্ধত্রিক নহে । কেন না গন্ধগুণে এ নিয়মের 
ব/ভিচার দেখা খায় )। যে হেতু গন্ধগুণকে আশ্রয় ত]াগ করিতে দেখা 
যার, সেই হেতু, গুণের আশ্রয় বিঙ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্ধ্রিক। গন্ধ 
ও সুম্ত্ব আশ্রয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধপরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, 
তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে ), একথা বলিতে পার না । কেন না, যে মূল গ্রবা 
হইতে গদ্ধবৎ পরমাণু খি্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে সেইক্্লল দ্রব্যের ক্ষয়, 
হওয়া মানিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মূল দ্রব্যের কিছুমাঞ্জ ক্ষয় হয় 
না। ক্ষয় হইলে পূর্ধাপেক্ষ। হীনপগুরুস্থাদি হইত (আয়তন ও ওজন 
কমিত)। বলিতে পার, গন্ধাধার আশ (পরমাণু) সকল বিশিষ্ট হয় 
কিন্তু অত্থাস্ত অল্প (সুস্ম) বলিয়! তাহা লক্ষ্য হয় না। এইস্থলে আমাদের 
বক্তবা, গন্ধপরমাণু সর্ধদিকে প্রন্থত (বিশ্নিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত ) হয়, সে সকল 
নাসাপথে গ্রবেশপূর্বক গন্ধজ্ঞান জন্মায়, একথ$% বলিবার উপায় নাই। 
কেন না পরমাণু মাত্রেই অতীনব্দ্ির, কোন ইন্জিয়েরি বিষয় নহে। অথচ 
দাগকেশরাদিতে বংক্ত গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে । অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য 
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আদ্রাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হর়। আশ্রয় পরিত,ক্ত*্প উপলন্ক 
হয় না, জ্ঞানগেচর হয় না, তত্থষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় বতিরেক হয় না, 
একথা বলিবার অযোগ।। গন্ধের আশ্রয় ব/তিরেক (বিশ্লেষ) প্রতক্ষ ; 
'সেই কারণে তাহা অঙ্্মানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, 
মানিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনই অন্মান কর। কর্তবা। রসগ্ুণ, 
তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার জান! যায়, রূপাদিও গুণ সুতরাং রূপািও 
জিহ্বার দ্বারা জানা যাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শ্রুতি, আত্মার 
স্থান হৃদয়, পরিমাণ অণু এই সকল বলিয়া “লোম পধ্যস্ত নখাগ্র পর্যযস্ত”* 
এইরূপ উক্ততে ঠৈতত্তের দ্বার। তাহার পর্বশরীর বপ্তি দেখাইয়াছেন, 
বুঝাইয়া দিয়াছেন ।* 

“প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমার্ঢ় হইয়া এই শ্রতিতে আত্মকে কর্তা 
€ আরোহণ ক্রিয়ার ) ও প্রজ্ঞাকে করণ বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
চৈতন্য গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাঁপিত। | “বিজ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্ত 
গুণের দ্বার ইন্দরিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশৃক্তি গ্রহণপূর্ববক সুপ্ত হন্‌।” 
এই প্রত্যগুপদেশ ( কত্তৃরূপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নত! কথন ), 
উপদেশ ও চৈতন্তগুণের দ্বারা আত্মার দেহব)পিতা অভিপ্রায়ের 
পোষক। অতএর আত্মা অণু।৮ 

শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে জীবের অথু্থ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীপাদরূপকে 
বে শ্রোত প্রমাণটা বলিয়াছিলেন তাহা! এই £-- 

“কেশাগ্র-শত ভাগশ্্য শতা'শ-সদৃশাত্মকঃ। 
জীবঃ সুক্্-স্বরূপো্য়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ। 

এই ক্লৌোকটার পাঠ-পাঠাস্তর সম্বন্ধে অনেক পার্থকা দৃষ্ট হয় । 

শ্রীল কপ্ধিরাজ এই শ্লকটা কোন্‌ গ্রস্থ হইতে পাইলেন তাহার সন্ধান 
পাই নাই। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত একখানি, শ্রীটৈতত্তচরিতামূতের 

'টাকায় লিখিত আছে শ্ীভাগবতের ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই 
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শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমস্তাগবতে 
দেখিলাম ২৬ শ্সোকের টাকায় আদৌ এই ক্লোক নাই। ব্যাখ্যাকার 
মহাশয় “অপরিমিতা ঞরবা” শ্লোকটিকেই ২৬ সংখ্যক শ্লোক বলিয়৷ অপর 
টাকায় লিখিয়াছেন। শ্রীমস্তাগবতের উক্ত সংস্করণে “অপরিমিতা গ্রবা” 
শ্লোকটা ৩০ সংখ্যক ; সম্ভবতঃ অন্য সংস্করণের গ্রন্থে উহা ২৬ সংখ্যক শ্লোক 
বলিয়। ধৃত হইয়াছে । যাহ! হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমন্তাগ- 
ৰবতে অনেকগুলি টাকা আছে বলিয়া আমরা প্রত্যেক টাকাতে এই 
শ্লোকটার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ঠিক অবিকল এই শ্লোকটা 
দেখিতে পাইলাম না। তবে "“অপরিমিতা ধ্রুব” ক্সোকের টীকায় উক্ত 
ভাবাক্রাস্ত এবং প্রায় এতদ্রূপ একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক ধৃত হইয়াছে । এই 
শ্রুতিটী পঞ্চদশীতেও জীব প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিস্ত পাঠ ভিন্ন। 
সেটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রুতি, তদ্যথ! £__ 
বালাগ্র-শতভাগম্ত শতধাকল্পিতশ্যচ | 
ভাঁগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়: স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
এই শ্রুতিটা শঙ্কর ভাষ্বে, রামানুজ ভাঙ্কে, ভান্কর ভাস্তে এবং আরও 
বহু ভাঙ্তে জীব-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই ক্লোকটী অভি, বিখ্যাত 
কিন্ত ইহার বখেষ্ট পাঠীস্তর দৃষ্ট হর, যথা পরমাত্ম-সন্দর্ভে তথা, 
স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে জীবতত্ব-নিবূপণে 2 
ন তশ্ত রূপং বর্ণে! বা প্রমাণং দৃশ্যতে কৃচি। 
ন শক্যঃ কথিতুং বাপি সুক্ষপ্চানন্ত খিগ্রহ্ঃ | 
বালাগ্র শতভাগন্য শতধা কল্লিতশ্ত চ। 
তশ্যাৎ সুক্মতরো জীবঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
অন্বযবোধিনী টাকাতেও এইরূপ পাঠীস্থর দৃষ্ট হয় তদ্যথা :₹-_ 
বালগ্রশতভাগন্য শতধা কলিতস্যচ,। . * ্ 
ভাগো জীবো! স বিজেয়ঃ হৃখছুঃখফলৈকভাকু ॥ 
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শিঞ্ুধন্মোত্বরে এই শ্লোকটি দুষ্ট হয়, যথা ১-_ 
বালাগ্রশতশে। ভাগঃ কপ্পিতো। বঃ সহশ্রধা | 
তণ্ডাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিবীয়তে ॥ 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উল্ত পাঠ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন, তাহার 
নির্ণগু*কর। কঠিন । কিন্ত উক্ত পাঠট ঘে তৎ্পরবর্তী লিপিকরগণের 
কল্পিত নহে তাহা মূলের পয়ার-ব্যাখ্য। পাঠ করিরাই বুঝা যায় তদ্যথাঃ--. 

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার সম স্বগ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ 

'এইপয়ার “শতাংশ সদৃশাত্মকো জীবঃ সুক্ষ স্বরূপোহয়ং বাক্যেরই 
খাটি অনুবাদ । এই গ্লোকটী স্থবিখ্যাত শ্বেতাশ্বতর শ্রতি-- “বালা গ্রশত- 
ভাগস্ত” ক্সেকেরই ব্যাখ্যাম্বরূণ। সন্তবতঃ কোন প্রীচীনাচার্ষ। উক্ত 
ক্লৌকটীর তাৎ্পর্যাবলগ্ধনে এই ক্লোকটা গ্রথিত করিগ্লাছেন। এইরূপ 
তাৎপর্য/ঙ্সে।ক-বিরচঃনর একটা গুহ হেতুও অতি ম্পষ্ট। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য 
এই শ্বেতাশ্বতর শ্র্তির শেষ পদে ("সন চাঁনজ্্যায় কল্পতে”) অবলম্বন 
করিয়া জীবের অণুহ্ব-থপ্তনের নিমিত্ত তুমুল বিবাদ করিয়াছেন, 
তদ্যথ! £_«তদ্‌গুনসারভ্তাদ্যপদেশঃ প্রাজ্বৎ” ২৩২৯ এই ্ুজ্ত্র-ভাঙ্কে 
লিখিত আছে ঃ-- 

বালাগ্রশতভাগস্য শতধ। কল্পিতশ্ত তু। 
ভাগে জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 

ইত্যথুত্বং জীবস্কোক্ত1 পুনব্টানস্ত্যমাহ,-তচ্চৈবমেব সামপ্তঃ স্তাৎ 
যগ্ৌপচারিকমণুহ্ং জীবন্ত ভবে পারমাধিকমানন্ত্যম | ন হ্যভয়ং 
মুখামেব কল্পতে, ন চানস্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্‌ সর্বধোপ- 
নিষংস্থ ব্রক্মাত্বভাবন্য প্রতিপিপাদয়িষিতন্বাৎ ইত্যাদি । 

অর্থাৎ শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার 
'একভাগের যে পরিমাণ হয়, জীব সেই পরিমাণ। সেই.জীব অনন্ব, 
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অথাৎ অসীম। শাস্ত্র জীবকে একবার অণু বলিয়া আবার তাহাকে 
অনন্ত বলিয়াছেন। যদি অণুত্ব উপচারিক ও আনস্ত্য পারমাধিক অর্থে 
গৃহীত হয় তবেই এই শাস্ত্রবাকে।র সঙ্গতি হইতে পারে। অণুত্ব ও 
আনস্ত্য ছুইটা মুখ্য বলিয়! কল্পিত হইতে পারে না। আনন্ত্যকে ওপ- 
চারিক বলিতে পার না, কেন ন! ত্রদ্ধত্বভাব প্রতিপাদন করাই সমুদায় 
উপনিষদের অভিপ্রেত। 

“অনস্ত্যায় কল্পতে* পাঠটাই এই তর্কোখাপনের হেতু-স্বরূপ মনে 
করিয়া পরবস্তী বৈষ্ণবাচার্যগণ এই শ্লোকটার বিশিষ্ট ব্যাখ্যা! করিয়া 
রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আদে উক্ত অংশ শ্বীকার না৷ করিয়া অগন্তরূপ 
পাঠের সমাবেশ করিয়াছেন, যেমন “নখ ছুঃংখফলৈকভূক 1 তশ্তাপি 
শতশোভগো জীব ইত/ভিধীয়তে” ইত্যাদি । কিন্তু বর্তমান শ্বেতাশ্বতর 
গ্রন্থের শ্লোকটীকে সংশোধন করিয়া! সম্ভবতঃ কোন বৈষ্ণব ভাস্তকার 
শ্রীচরিতাম্বতে উদ্ধৃত শ্লোকটা শ্রতি-সম্মত করিয়াছেন । ইহাতে ভীবাত্মার 
বিভৃত্ব গ্রতিপাদকতার কোনও তর্ক উঠিতে পারে না। “দ চানস্তযায 
কল্পতে" পাঠের স্থানে “সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ* বলায় আর অসীমত্বের 
বা বিভুত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অনন্ত,-- অর্থ।ৎ সংখা 
তীত। কিন্তু শঙ্করাচাধ্য এই অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং হ্বীয় যতের অনুকূলে ব্যাখ্য। কর।র সুবিধা পাইয়াছেন। 
সম্ভবতঃ এইঞ্প কারণে পরবস্তী কোন বৈষ্ণবাচাধ্য কোন গ্রন্থে উক্ত 
'শ্লোকটার ব্যাখ্যায় এই পাঠ ঠিক কৰি! গিয়াছেন। গ্রীন কবিরাজ 
গোস্বামী শ্বেতাশ্বতর শ্রতির পরিস্ফুট তাৎপর্য্যক্যোতক উক্ত ক্লোকটাই 

গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের ধারণ! । 

আমরা বেদবেদান্ত হইতে প্রথমতঃ জীব সম্বন্ধে কতিপয় প্রপানতগ 
'শিদ্ধাঙ্তের উল্লেখ করিতেছি $--. ৩. % 

১। জীব-জন্ম-মরণ বিরহিতস্প্ক্তরাং জী “জন্ম-মরণ” শব্দ 


(২৮৮ ্ 


স্থাবর জঙম দেহ লঙ্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, জীব--সন্বন্ধে নহে । এন্বক্ষে 
উপনিষদাদিতে বহুল. শ্রোত্-প্রমাণ আছে। 

(ক) জীৰাপেত, বাবকিলেদং ভ্রিয়তে, ন জীবে। ঘরিয়তে । ছান্দো- 
খেযোপন্িষৎ। (খ.) স বা! অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ 
স উৎক্রানত: সন্‌ ভ্রিয়মানঃ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । (গ) ন জীবে। ঘ্রিয়তে । 
(ঘ1সবা এষ মহানজ আত্মাইজরোহম্বতোইভয়ো ব্রহ্ম । (ও ) ন জারতে 
অ্রিয়তে ব। বিপশ্চিৎ | (চ) অজো নিত্যঃ শাশ্তোইয়ং পুরাণঃ ৷ শাসঙ্কর 
ভাষ্ো ধৃত শ্রতিঃ | 

, ত্রহ্স্ত্রের ছ্বিতীর অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দুইটা স্তরে এই সম্বন্ধে 
সবিশেষ বিচার কর! হইয়াছে । সুত্র ছুইটী এই :- 

১। চরাচরব্যাপ্যাশ্রয়স্ত শ্তাতদ্যপদেশোভাক্ত স্থন্ভাবভাবিস্বাৎ। 

২। নাত্মাইশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ | 
অতঃপরেজীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তন্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যার । 
তাহাতে জান। যার ১-- 
7 ) জীব জ্ঞাতা _জ্ঞান দ্বরূপ হইলেও জ্ঞাত।| জীব যদি চিনা 
্ত, তাহা হইলে মৃচ্ছাও স্থযুপ্তিতে জীবের জ্ঞ।নভাব অনুভূত হইত না । 
“নাহঃ খন্বয়মেরং সতপ্রত্যান্সানং জানান্যপমহ্থম্ীতি নে। এব ইমনি 
ভূতানিতি |” , মোক্ষদশাতে ও জ্ঞ/নের অভ।ব দৃষ্ট হয় “ন প্রেত্য সং 
স্তীতি |” রামান্জের মতে জীব জ্ঞাত।ও জ্ঞান স্বরূপ । বেদাস্ত-কুত্রকার 
বলে জ্ছোতএব” অর্থাৎ এই*আত্ম। জ্ঞ।তৃত্ব্ূপ। শঙ্করভান্তে আত্ম 
জ্ঞান মাত্র বলিয়! নিদ্ধা্থিত। কিন্ত রামানজাদির মতে উক্ত স্থআনুসারে 
'জীবকে জ্ঞাতা বলিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে । এই বিষয়ের প্রমাণ এখানে 

উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ১০ 
এষ হি ভ্্টাংস্পর্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা রসয়িতা, মন্তা, বোনা, কর্তা, 
বিজ্ঞানাম্বা পুরুষঃ ইতি-_ প্রশ্নোপিনিষৎ ৪1৯ 





্‌ ০ রা 

' শঙ্কবরভাষ/ ও নষ্ার্ক: ভাষ্য.এই- ছুইটী স্তর তব ্ীযের রম রাহি 
শ্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিশ্বার্ক মতের কপ্রসিদ্ধ ভাক্ারার' 
শ্রনিবাম আচীার্ধ্য বেদাস্তকৌন্তভে প্রুথমোক্ত আটার . থে, গন্য 
করিয়াছেন তাহার মম্্ব এইরপ্ৰ :- 

অগ্রিমস্থত্রাদাত্মেতি পদং লভ্যতে। যোহযমাত্মন উংপতিবিনাগয: 
ব্যপদেশো লৌকিকঃ স ভাক্তঃ স্তাৎ। জীববিষয়ে গৌণোহস্তীত্যর্; | 
কৃত আহ মুখ্য ইত্যত আহ “চরাচরব্যাপাশ্রয় ইতি জঙ্গমীজঙ্গমশরীরবিষয় 
ইত্যর্থ: ৷ কুতঃ: *তত্তাবভাবিত্বাৎ” তন্ভাবে শরীরভাবে উপত্তিবিনাশয়ো- 
ভাবিত্বাৎ |» 

এই ব্যাখ্যান শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ । কিন্তু প্রথমোক্ত সুত্রটী রামা- 
হজভাষ্যে জীবতত্ব প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। রামান্ছজের 
মতে এই স্থত্রটী তেজোহধিকরণের অস্তর্গত | রামান্ছজ বলেন £-: 

চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় ইত্যাছ/চ্তে চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় স্তদ্ব্পদেশ- 
সুছাচিঃ শব্ধঃ চরাচর বাচিশবো। ব্রদ্ষণাভাক্তো মুখ্য এব ; কৃতঃ রহ্ষভাব- 
ভাবিস্বাৎ সর্ববশব্বানাং বাঁচক ভাবস্ত নামরপ ব্যাকরণ শ্রত্যাহি আঁচ 
গতম্‌। ইতি তেজোহধিকরণৎ সমাপ্তম্‌। ্ 

আমাদের শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভ্যণ মহাশয়ও রামানজের মতাহুসরণ 
করিয়া! তথ্বাবহৃত পদাবলীব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতেছেন £-_ 
_.. শ্চরাচরব্যাপাশ্রয় স্দ্‌ব্যাপদেশো জঙ্গম-স্থাবর-শরীরবাচক স্ততচ্ছবো 
ভগবতাভাক্তো- মুখ): স্যাৎ। কুতঃ তন্তঁবেতি তত্তাবস্য সর্বেষাহ সানা. 
ভগবদ্ধাচক ভাবন্ত শাস্্রশ্রবণাদৃর্ধং ভবিস্তত্বাৎ ৷” ্‌ 

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচক শব্দসমূহ ভগবানে মুখ্য”_-গৌণ (ভাক্ত) 
শহে। কেন না বেদাস্তাদি শাস্ত্র-শ্রবণের পর উহাদের অর্থান্ছভক হইলে 
সকল শবেরই ভগবদ্ধাচক ভাবের 'ভবিষাত্ব ঘটিয়া্থাকে। শ্রীমদ রামা- | 
কহুজের ভাস্তের “ক্রহ্মণি” স্থলে বিদ্যাভৃষণ মহাশয় “ভগবতি” পদের প্রয়োগ 


১৯ ্ ৯ 





[ ২৯০ ] 
করিয়াছেন মাত্র। শহ্কর ও ভাস্কর এই সুত্রে “ভাক্ত” শব্ধ দেখিতে 
পাইয়াছেন কিন্তু রামান্ুজ ও বিদ্যাভূষণ উহাকে “অভাক্ভ” বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অপিতু রামানুজ “নাস্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ* এই স্থজ 
হইতেই আত্মাধিকার নির্ণয় করিয়াছেন । বিগ্যাভূষণ মহাশয়েরও ইহাই 
ত্বীকৃত। অর্থাৎ এই আত্ম! প্রষ্টা, স্ত্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা ইত্যাদি । 
বৈশেষিক মতে আত্মা আগন্তক চৈতন্য, স্থগতও কপিল মতে নিত্য চৈতন্ত 
চার্বাক মতে দেহই চৈতন্য, দিগম্বর মতে দেহাতিরিক্ত তৎপরিমাণক, 
লোকাযতিক মতে জীব তৃতচতুষ্টয়োৎপন্ন, বৈভাসিক মতে ক্ষণিক 
বাহ্নার্থ যোগাচারাভিমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানম্ব্ূপ, মাধ্যমিক অভিমতে 
উহা শৃন্ত মাত্র। বেদাস্তকৌস্তভ প্রভায় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অভিমত 
নিরারুত হইয়াছে। বেদাস্ত-কৌন্তভে শ্রীনিবাসাচার্যয এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন £-- 
"জীবাত্ম! জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্ববানেব |” 
টা “তম্মাৎ অহংপ্রত্যয়গোচরোত্য়মাত্স জ্ঞানস্বরূপজ্ঞাতেতি।” আমা- 
[রািট্টা ভূষণ মহাশয় অবিকল এই সিদ্ধান্ত সন্গিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। 
+জীবের উৎপত্তিবাদ সম্বন্ধে রামানুজ “যন্ত্র: এনতা জগতঃ প্রস্থতিঃ” 
ইত্যাদি শপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়। বলিম্াছেন;? কেহ কেহু এই 
শ্রুতিকে জীবের উতৎপতি-প্রতিপাদক বলিয়! মনে করেন। কিন্তু তাহা 
বলা যায় না যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য। জীবের যখন ক্রক্ষত্ব আছে, তখন 
দিত | হুতরাং ইহার উৎপতি নাই ! এই বিষয় সপ্রমাণ করার 
তিনি কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথ! £-_ 
১। জ্ঞাজ্ঞোত্বাবজাবীশানীশবীবিতি ।-_শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ | 
২। নিত্য নিত্যান্নাং চেতনশ্চেতনানাম্‌। তত্রৈব 

শঙ্করভাস্তে ধৃত শ্রুতিগুলিও রামানুজ ভান্তে উদ্ধত হইয়াছে । রামাচ্ুজ 
এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন । যাহা! হউক পূর্ব্বে একটা শ্রুতিতে 
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জীবোৎপত্তিগ্রতিপাদক ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু বহুশ্রুতি 
'উহার বিরোধী । তাহ হইলে কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিজ্ঞার অন্ুপরোধ 
হইতে পারে? ইহার মীমাংসা এই যে জীবের" কাধ্য দেখিয়াই উহার 
একটা! ওপচারিক উৎপত্তি কল্পিত হুইয়া থাকে । অদৃষ্টবতী তমোশক্তি 
ও জীবশক্তি এই উভয় শক্তিক ব্রদ্ধ অবস্থাস্তরাঁপন্ন হইলেই কার্য্য পরি- 
লক্ষিত হয়। জীব ও প্রধানাদি পদার্থ উভয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
এই সিদ্ধান্ত করিয়৷ অতঃপরে রামানছজ বলিতেছেন £-_ইয়াংস্ত বিশেষঃ-_ 
বিয়দাদেরচৈতনস্ত যাদৃশো অন্তথাভাবো, ন তাদৃশো জীবস্ত। জ্ঞান 
সক্কোচবিকাঁশলক্ষণে!। জীবস্থান্তথাভাব, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্ন্তথাভা বলক্ষণঃ |” 

অর্থাৎ বিশেষ এই যে, বিয্নদা্দি অচেতন পদার্থের যে প্রকার অন্তথা- 
ভাব বা পরিণাম ঘটে, জীবের পরিণাম সেরূপ নহে--উহ1 জ্ঞানের 
সম্কোচবিকাশলক্ষণবিশিষ্ট । দেহাবচ্ছিন্ন জীবের জ্ঞান-সক্কোচ ঘটে, দেহ 
মুক্তিতে উহার জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে । কিন্ত অচেতন 
পদার্থ স্বরূপতই অন্তথা অভাব প্রাপ্ত হয়। আমাদের শ্রীমদ্‌ ব্লদে 
বিগ্যাভূষণ মহাশয় ও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন 

"ইয়াংস্ব বিশেষঃ | প্রধানজ্দব চৈতন্তস্য ভোগ্যজ্ঞাতন্থয স্বরূপেণানতথাঁ” 
ভাবে, জীবন্ততু ভোক্ৃজ্ঞনসঙ্কোচবিকাশাত্মনেতি।” ভোগ্য পদার্থ ই 
জাত, ভোক্তাজীব জাত নহে । জাতপদার্থ স্বরূপতঃ অন্তথাভাব (পরিণাম) 
প্রাপ্ত হয়। ভোক্তা-জীবের পরিণাম কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশ 
'মাত্র। জীবের কখনও স্বরূপতঃ অন্থারভীব হয় ন|। এতদারীাঃ 
বিশিষ্টতা গ্রদশিত হইয়াছে । 

জড়পদার্থ, শক্তি ও জীবাত্মা সম্বন্ধে ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট 
স্পেন্সার স্বাধীনভাবে বহুল চিন্তা করিয়াছেন ।* প্রথমতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
আমাদের বেদাস্তিগণ যে সকল অভিমত গ্রকাশ করিনা গিয়াছেন, ইনি 
সে সকল সিদ্ধান্তের কোনটা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ইহার মতে 
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সচ্চিদানন্দ পদার্থের স্বতঃ অস্তিত্ব যেমন তর্ক-বিরোধী ; ইহার সংশয়তবও, 
তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ। উহাকে অদ্বৈত বলাও যেমন প্রতিবাদজনক, বন্ছ 
বলাও তেমনি দোষাবহ। এইরূপ সবিশেষ বা নির্ব্িশেষ, ব্াক্তি বা 
অব্যক্তি, ক্রিয়াশীল বা নিক্রিয়; সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের সমষ্টি বা অংশ,-_ 
ইহার কোন প্রকারই যুক্তিসঙ্গত নহে। নান্তিকযবাদ, সর্ধভূতে ভগবদ- 
স্তিত্ববাদ, (চ806)6197)ব। ঈশ্বরবাদ কোনটাই ইহার মতে তর্কসহ নহে। 
অবশেষ আমাদের ভগবং-ধারণা-সঙ্ন্ধে যে একটা উচ্চতম তত্ব আছে, 
হার্বাট ম্পেন্সার তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, *া0260092 
96৮8101)0991088 0৫ 6139010997, 90010 81) 8001) 25397810708 &৪ 
&09৮ 54 0090. 00828009090 আঅ০০]] 17089 00 0300. 9৮ 811, 800. 
প1]0 (1১101 61786 000. 18) 88৪ 78. 0812 01)17010 1101 60 19৪, 15 
01851010970, 81016 01005 15908016107 96111 00019 015010015. 
10 196152,099 ৪1] 0116 00016158680 01)90109 ০0 6109 70:9991)0 02. 
৪০ 61)%ট ভ/1)119 01)61 81910061069 0£ 181101905 01:8805 0:09 000 0109 
28৮ ৪97, (1118 19709108800. 970০৮7585৪7 20016 10081011955 
৪10 6003 15 51709770 10 19 8106 89961018] 9191)606. 

17619, 61181) 15 ৪, 61001) 10 10101) 19110100810 £61001] 
85766 5/16)) 0109 21)061)615 8100. আ10]) & 101)110901)1) 2106801515610- 
£০ 61561 919903%] 00210099, 

8::1£ 38119107000. 9016006 ৪9 6০ ৪ £8001101180) 609 8815 
08 7:00070011156101 07096 78 62015 0987)69%, ভ্য10996, %200. 17086 
0678217) 01 %1] 0৮৪---61)96 6179 1008] ড71)101) 6189 [010152789 
17080109568 6০ 05 19 18901068916, 

শরীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং তদীর জে-ষ্তাঁতথয় সর্বত্রই শ্রীভগবান্‌কে 
"ক্চিন্ত্য তর্কৈশ্বধধ্য* এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন । যখনই: 
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ভগবানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ 
ঝলিয়াছেন, তাহার এখর্া এবং কাধ্য মানব যুক্তির অগম্য, মানব- 
বুদ্ধির অচিন্ত্য, মানুষের যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার বিরুদ্ধধন্মীশ্রয়ত্ব, অবোধ্য ; 
বিরুদ্ধবিবিধ শক্তির সমাশ্রয়ন্ব প্রভৃতি মানবীয় যুক্তিতর্কের অধীন নহে 
এবং মানুষের বিচার দ্বার! তীহার তত্ব কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। 
লতঃ প্রতেক দেশেরই ভগবদ্িশ্বাসী লোকের! বলিয়। গিয়াছেন যে, 

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ?” শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন,_-“বিদুর- 
কাষ্ঠায় মুহুঃ কুষোগিনাম্»* হে ভগবন্‌, কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায়ন।। 
'ইউরোপীয় ভক্তেরাও বলেন।-৮01) 3০0, 1109015687018 ৪75 10 
ভ/2,0 ৪১৭ | 

নানব সমাজ ভগবৎ-তত্বান্নসন্ধ/নে যতই অধিক দূর অগ্রসর হইবেন, 
ততই ভগবানের তত্বান্সন্ধান-সন্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধান্ত জন- 
সমাজে জ্ঞাপিত হইবে । আলোক যত বাড়ে, অন্ধকারের পরিধি তত 
অধিক প্রসরতর হয়। তলবকার উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,--প্যস্তা- 
'মতং তশ্তমতম্” অর্থাৎ যিনি বলেন, আমি ভগবানকে জানিয়াছি তিনি 
কিছুই জানিতে পারেন না। ধিনি বলেন, আমি কিছুই জানি নী, তিনি 
বরং কিছু জানেন । 

শক্তিতত্ব এবং জীবতত্ব-সন্বন্ধেও পণ্ডিত প্রবর হারবার্ট ম্পেন্সারের 
এইব্ধপ অভিপ্রায় । জীবও শক্তিরই মুদ্তিবিশেষ, ইহাই তীহার অভিমত । 
কিন্ত সেই শক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বু চিন্তা করিয়াও তিনি 
কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছেন উহ1 অজ্জেয় 
(85010008৮16 ), মানুষের চিন্তায় উহার নির্ণয় হয় না! । 

বিশ্ব-্থষ্টিকারিণী শক্তি সম্বন্ধেও ইহার সেই সিদ্ধান্ত । ইনি ঈশ্বর- 
কারণ-বাদ, স্বতঃ সষ্টিবাদ(961£-0768$6৫), স্বতঃ পরিণাম ধাদ, ঈশ্বরেক্ষণ- 
জনিত পরিণাম বাদ, আরম্ভ বাদ বা পরমাণুবাদ প্রভৃতি সর্ধপ্রকার 
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বাদেরই অযৌক্তিকতা৷ প্রতিপন্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরমাণুবাদ 
সম্বন্ধে ভ্যালটন (1021800 ) ও নিউটন ( [৩6০2 ) প্রভৃতির অভিমত, 
রুস বৈজ্ঞানিক বস্কোভিকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধ আলোচন! 
করিয়াছেন, পরিশেষে বস্কোভিকের (73০9৪০০5101 ) সিদ্ধান্তেও অশ্রন্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

তিনি লিখিয়াছেন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জগংস্ষ্টি 
সম্বন্ধে নিউটনের সিদ্ধান্ত বস্কোভিকের অলীক কল্পনা হইতে 
কতকটা নির্দোষ । ইহার উত্তরে বস্কোভিকের কোন শিষ্ত ধদি বলেন 
ধাহারা অণুপরমাণুর সংযোগে জগছুৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়্াসী, 
তাহাদের নিকটে জিজ্ঞান্ত এই যে কোন্‌ শক্তিতে চরম পরমাণুগুলি 
পরস্পর আকৃষ্ট হয়? ইহার প্রত্যুত্তরে বল! যাইতে পারে যে উহা যোগা- 
কর্ষণের ফল ( & 9010881%9 0:০6) ইহার পরে যদি আবার প্রশ্ন 
হয় যে প্রবল বল স্বারা পৃথক কৃত বা ভগ্ন আণবিক অংশ আবার কি 
প্রকারে আবার সংযুক্ত হয়, ইহার উত্তরেও বলা হয় -*€সেই কার্ধাও এরূপ 
সম্পন্ন হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার তর্কবিতর্কই ইহারা! এক কথায় খণ্ডিত 
করিতে চাহেন। অবশেষে ইহা্দিগকে বস্কোভিক-কল্পসিত “শক্তি-কেন্দ্র” 
(06065৪ 9£ £1০:985) সিদ্ধান্তে যাইয়া উপনীত হইতে হয়, কিন্ত ইহাও 
ধারণার অতীত । * হারবাট স্পেন্সার স্থবিখাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড 


জ্ পোপপ্পিপশ শা পপ্প আন শা িশিপোপিশী 
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কেলভিনের (1০70. 61510) পরমাণুবাদ (০:১৪ 40010) 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অতাস্ত সন্দিহান। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও ইনি তর্ক 
তুলিয়াছেন। ণ* 

ফলতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোম্বামিগণের সিদ্ধান্তও অজ্ঞেয়তা বাদের 
অভিমুখী । কিন্তু ভগবৎশক্তি সন্বদ্ধে তাহাদের কোনও সন্দেহ নাই। 
শ্ীপাদ গোম্বামিগণ শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্তই প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন তদ্যথা £_ 
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শ্রীমস্তাগবতের ৬ স্বন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে ১.৮ 
যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসম্বাদভূবে! ভবপ্ঠি । 
কুর্ববন্তি চৈষাং মুহরাত্মমোহং 
তশ্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূম্বে ॥ 
অর্থাৎ ধাহাঁর পরম্পর বিরোধি শক্তি-নমৃহ এই সকল বাদিবিবাদি- 
গণের মধ্যে মুহুমুহু আত্ম-মোহের কষ্টি করে সেই অনন্ত গ্রণশালী ভূম। 
পুরুষকে নমস্কার করি। 
শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাহার মায়াশক্তি ও ম্বব্ধূপ আপাতত 
দৃষ্টিতে পরম্পরবিরুদ্ধ। অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ ঙ্লোকে লিখিত 
আছে £-্ 
"্যশ্মিন্‌ বিরুদ্গতয়ে! হনিশং পতস্তি 
বিদ্যাদয়ো! বিবিধ শক্তুয় আন্ুপূর্ব্য | 
তদ্বরহ্ম বিশ্বভবমেক মনস্তমাছ্য- 
মানন্মাতরমবিকারমহং গ্রপচ্য্ে ॥% 
অর্থাৎ আপন আপন বর্গে (৪৮০০৮ ) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 
স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরম্পর বিক্ুদ্ধ-গতিবিশিষ্ট । এই সকল 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তি ধাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য হুনির্ব্বাহ 
করে, আমি সেই বিশ্বল্ষ্ট এক অনন্ত আছ্য আনন্দমাত্র অবিকার ব্রহ্ধকে 


বন্দনা করি। ০ 
আর একটী প্রমাণ এই যে - 


“সর্গাদদি যোহস্ত অন্ুরুণদ্ধি শক্তিভি 
উরব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ | 

, ৮ তন্দৈ সমুনদ্ধ-বিরুদ্ধ-শক্তয়ে 
নমঃ পরন্রৈপুরুষায় বেধসে ॥” ভাঃ ৪১৭২৮ 


[ ২৯৭ 7 


অর্থাৎ ধাহার শকি দ্রব্যের আকারে, ক্রিয়ার আকারে, কারকের 
আকারে, চেতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সকল শক্তি 
স্বার। এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ 
শর্তিসম্পন্ন জ্ঞ।নমন্ন পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি। 
ফলতঃ শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যতই বিচার করা যায় ততই উহার ছুজ্ঞেরতাই 
প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমস্তারতী তীর্থ বিদ্যারণ মুনীশ্বর পঞ্চদশীর চিত্রদীপে 
'লিখিয়াছেন £-মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় নাঁ। মায়ার লক্ষণ 
এই যে ২. 
ন নিরূপয়িতুং শক)1 বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা। 
স! মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥ 
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদ্মশক্যং তন্নিরূপণম্‌। 
মায়াময়ং জগততম্মাদীক্ষত্বাপক্ষপাততঃ ॥ 
নিরূপয়িতুমারন্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ ॥ 
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাস্থ কান্তচিৎ | 
যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহ স্পষ্ট প্রকাশ পাস, 
এতাদৃশ এন্দ্রজালিক ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। স্ৃতিরাং মায়ার 
স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব 1৮ 
«এই জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশমান কিন্ত ইহার যে কোন বস্তর 
প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক উহার তত্ব অনুসন্ধান করিলেও তাহার 
বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না। 4এইজন্যই শান্ত্রকারগণ জগৎকে 
মায়াময় বলিয়াছেন । সুতরাং পক্ষপাতশূন্ঠ হুইয়! বিচার করিলে স্পষ্টই 
ধারণ হইবে যে মায়ার স্বরূপ নিব্ূপণ করা অসম্ভব ।” 
যদি জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এই জগতে কোন এক বস্তবর 
তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পান, তথাপি কোন-না-ক্লোনপক্ষে অবশ্যই 
তাহাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে এবং তাহারা তাহার প্রকৃত তথ্য 


শা সক 
ডগ) 


নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন ।” পঞ্চদশীর চিত্রদীপে জীবদেহ ও 
উদ্ভিদ সম্বন্ধে ইহার অতি উত্তম উদাহরণ প্রদশিত হইয়াছে। 

নিত্যজ্ঞানই সর্বস্কৃপ্তির কারণ। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ক্ফুত্তি 
নাই। এই অপরিচ্ছিঙ্ন নিতাজ্ঞান কোন প্রকারেই প্রমেয় নহে । প্রমাণ 
দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় যে এই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপর অখিল জ্ঞানের 
নিবর্তক। ইহার সহিত ইতর বস্তর স্পর্শন অসম্ভব, স্ৃতরাৎ শূন্যের ন্ায় 
এই জ্ঞানের প্রতীতি হয়। বিবেকাবস্থায় কেবল অস্তিত্বমাত্র ছারা 
পারিশেশ্ত প্রমাণ সাহায্যে এই জ্ঞানের প্রত্যয় হইয়! থাকে । স্থতরাং 
ক্কৃতিমাত্র সন্দর্শনেই বদি এই জ্ঞানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় 
তাহা করিতে পার, কিন্তু কৈবল্যদশায় এই শক্তির আদৌ কোন প্রকার 
্কু্তির পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। অতএব এই শক্তিত্ব বলে পৃথক বস্তত্তের 
স্বীকার করিয়া চিদেকমাব্র আত্মায় অপর বস্তুর স্তায় ক্রিয়া বিরোধের 
আশঙ্ক। নাই । কেন না, চিদেক পদার্থ স্বপ্রকাশ বস্ত, ইহার প্রকাশের 
নিমিত্ত অপর বস্তর প্রঞপ্লোজন হয় না, ইহাই মায়াবাদীদের যুক্তি । 

কিন্তু মায়াবাদীর। যে কৈবল্য স্বীকার করেন তাহা নির্দোষ নহে। 
কৈবল্য আনন্দের সত্তাই কেবলত্বানন্দস্কৃপ্তি কিন্ত কৈবল্যাবস্থায় আনন্দের 
সত্ামাত্র জ্ঞান ব্যতীত স্ফুপ্ি স্বীরুত হত্ছ না । ধাহার ক্ফৃপ্তি নাই, তাহা 
বিষয়েক্ডরিয়ের ন্ায় জড় । এই প্রকারে নিজে ব। অপরে কুজ্বাপি যদি 
্ুর্ভির পরিচয় না পাওয়া! যায়, তাদৃশ পদার্থ হয়ত জড়বৎ অথবা শুন্তবৎ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়! থাকে । * এইবপ কৈবল্য লাভে কাহার প্রবৃতি 
হইতে পারে? মীয়াবাদীর। বলিয়৷ থাকেন শ্বরূপাবস্থানই পুরুষার্থ। 
কিন্তু পূর্বোক্ত কৈবল্য স্বীকার করিলে এই ্বরূপাবস্থানরূপ পুরুযার্থে 
দোষ বটে, ক্ৃতরাং স্বরূপন্টক্তি অবশ্যই স্বীকার্ধ্য | 

এই গ্রস্থের ভূঁমিকাৎস্থদীর্ঘ হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বহুল জটিল সৃক্ষে- 
চিন্তাপুর্ণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইহাতে সঙ্নিবিষ্ট হইল । মূল গ্রন্থ 
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সেইসকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে স্থকোমল-বুদ্ধি পাঠক 
পাঠিকাগণের বহুল অক্কৃবিধা হইত, অথচ শ্রীরূপ-সন!তন-শিক্ষায় এই সকল 
স্্ তত্বের সমাবেশ ন। করিলে গ্রস্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণব প্রতিভাত 
হইত । এই ভূমিকায় লীলা-কথার উল্লেখ না করিয়া এবং সেই লীলার 
তরল-মধুর তরঙ্গ না তুলিয়া, তরঙ্গ বৈদান্তিক আলোচনার প্রতপ্ত 
শ্ুক্ষ মরুতে বিচরণকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, পাঠক মহোদয়ের মনে 
স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে এবং এজন্ভ কেহ কেহ 
আমাদের প্রতি অসন্তষ্ট হইতে পারেন । 

স্থমধুর লীলারসের সরসবর্ণন পাঠক মাত্রেরই হ্ৃৎকর্ণের রসারন, উহা 
সকলেরই যনোম্দ ও প্রীতিপ্রদ, আমর তাহা জানি । কিন্তু কি করিব ? 
শ্রীমন্সহাপ্রভ তত্প্রবন্তিত সিদ্ধাস্তসমূহকে কেবল লীলা-কথায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। রাখেন নাই। ধাহারা স্থতর্ক ও স্ুযুক্তিপ্রিয়, ধাহারা স্ুক্ষমদর্শনের 
ভিতর দিয়া ভগবততত্ব বুঝিতে চাহেন, পরমকারুণিক মহাপ্রভু তাহাদের 
নিমিত্ত দার্শনিক যুক্তির যথেষ্ট আলোচনাময় .উপদেশ প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপকে তিনি কেবল স্থমধুর কাব্য- 
রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তীহাদ্িগের নিকট ক্রহ্মতত্ব, 
পরমাত্মতত্ব, ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, ধামতত্ব, রসতত্ব, জগততত্ব, সাধ্যসাধনতত্ব 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার তত্বের অফুরস্ত উৎস উৎসারিত করিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা সেই সকল উপদেশের সুজ্রমান্র দেখিতে 
পাই, কিন্ত শ্রীপাদ গোস্বা মিগণের গ্রস্থেক্মহাপ্রভূ প্রবস্তিত সিদ্ধান্ত সমূহের 
বিপুল আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইয়! উঠে। শ্রীভগ- 
বানের শক্তিতত্‌ সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতাম্বতের পাঠক মাত্রেরক্র তাহ। স্থবিদিত। কিন্তু 
সেই উপদেশ অতি সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থে লিখিত ঝআছেশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
গণ যাহাতে শ্রীচরিতাম্বতের সিদ্ধাস্ত বিশদরূপে ও বিস্তৃতরূপে জানিতে ও, 
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বুঝিতে পারেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তজ্জন্য ভগবংতত্ব জীবতত্ব ও সাধ্যনাধন 
তত্বাদি সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ প্রৰান করিয়াছিলেন তাহ।র বিবরণ সংগ্রহ 
কর! অতীব প্রয়োজনীয়। বিবিধ গোম্বামিগ্রস্থে এই সকল তত্ব বিকীর্ণ 
ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই সকল ব্যাখ্যা ও যুক্তিতর্কাদির সহিত 
যাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা চিন্তাশীল পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত কর! 
যায়, তাহাই আমাদের অভিপ্রায় । ধাহার। প্রেমভক্তির মন্দাকিনী 
শ্রোতে নিমজ্জিত আছেন, যাহার! তর্কযুক্তির অপর পারে যাইয়া আনন্দ- 
ময়ের আনন্দ-রস-মদ্দিরায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ তথাগত 
মহান্ুভাবগণের নিমিভ আমাদের এ প্রঘ়াস নহে । মহাপ্রভু শ্রাপাদ 
সনাতনকে বলিয়াছিলেন £-- 
শান্ত্রেযুক্ত্যে নিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। 
উত্তম অধিকারী তিহে। তরিয়ে সংসার ॥ শ্রীচৈঃ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ । 
স্ৃতরাৎ শাস্ত্রযুক্তির আলোচন। দেখিয়া বৈষ্বের ভর কর! অকর্তব্য। 
এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্বধশ্মের স্ুবিখ্যাত আচার্ধ্য শ্রপাদকূপ ও 
শ্রপাদ সনাতনের শিক্ষ। সন্বদ্ধে আলোচনা করা হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রতু 
থে সুন্দর দাশক্সিক ভিত্তির উপরে প্রেমভক্তির তথ্য এবং অশেষ-কল্যাণ- 
গুণগণ-নিলয় শ্রীভগবানের উপাস্তত্ব সংস্থাপিত করিরা এই পার্ধদ 
ভ্রাতৃধুগলের শিক্ষার্থ উপদেশ প্রদান করিগ্নাছেন.সেই সকল স্থক্ম দার্শনিক 
তত্বের কিছু আভাস এই ভূমিকায় প্রদত্ত হইল। ইহাতে ভগবৎশক্তিতত্ব 
এবং তদস্তর্গত মায়াতত্ব ও জীব্বতত্ব কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে আলোচিত 
হইল। এই সকল তত্ব সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়!| 
ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট কর। হইল। ইহাতে তত্বজ্ঞ পাঠকগণের অজ্ঞাতও 
জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বিপ্তত্ত করা হইল এবং এই উপায়ে মূল গ্রস্থখানিকে 
অপেক্ষাকৃত স্থখ-পষ্ট্যরূপে “প্রকাশিত করার যথেষ্ট সুবিধা কর! হইল। 
শক্তিবাদের সহিত মায়াবাদের পরমার্থতঃ প্রতিকৃল্ন সম্ঘদ্ধ রহিয়াছে! 
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শক্তিবাদ সংস্থাপিত না হইলে জীবতত্ব, জগততত্ব ও অশেষ ভজনীয় 
গুণশালী ভগবততত্বের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না। এইজন্যগৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি--শক্তিতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করিতে 
হইল । ইহাতে একশ্রেণীর কোমল হৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে এই স্থৃব্বা 
হইল যে তাহার! মূল গ্রস্থখানিকে কঠোর ব৷ তাদৃশ ভারাক্রান্ত বলিয়া 
মনে করিবেন না । অপর দিকে যাহারা দার্শনিক আলোচন। করিতে ভাল 
বাসেন, তাহারা যথাক্রমে ধারাবাহিকব্ধপে শক্তিতত্ব, মায়াতত্ব, অচিস্থা 
ভেদীভেদবাদতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতির শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাবিতকক 
দেখিতে পাইবেন। 
ভূমিকা যদিও কাহার ও কাহার মতে কিঞ্চিৎ সদীর্ঘ বলিয়৷ বিবেচিত 
হইতে পারে কিন্ত বিষয়ের গুরুতা ও প্রয়োজনীয়তা-বিচারে এই ভূমিক! 
অতি দীর্ঘ বলির প্রতিভাত হইবে ন।। প্রত্যুত গ্রস্থের কলেবর আর ৪ 
বুহত্তর করিতে পারিলে ভূমিকার আয়াতন আরও দীর্ঘতর কর! যাইত । 
বহুল আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীব্প-সনাতনের শিক্ষ। হইতে সঙ্গলন 
করা যাইতে পারে । ভূমিকায় কেবল দার্শনিক তত্বই আলোচিত হউল, 
ইহাদের কাবারসালঙ্কারাভিজ্ঞতার সম্থন্ধে কিছুই বলা হয় নাই | উহাদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে তৎসন্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচন! 
করা হইয়াছে, মূলেও এ সম্থন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইবে কিন্তু আমি আমার 
আত্মতৃপ্তির উপযোগিনী সবিশেষ আলোচনা নানাবিধ কারণে এই গ্রন্থে 
সন্িবিষ্ট করিতে পারিলাম না । সুবিজ্ঞর্পাঠকগণ ইহাতে বহু ক্রটি দেখিতে 
পাইবেন | কৃপা করিয়া আমাক জানাইলে আমার আত্ম-শোধানের 
স্থবিধ হইবে এবং তজ্জন্য আমি অবশ্যই ভ্রণ-প্রদর্শক মহোদয়গণের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিব । ইত্যলং বিস্তরেণ-- 
২৫নং বাগবাজার স্ট্রীট, | রি 

কলিকাত। । ৷ ভীরস্কমোহন শব্দ । 

১৩৩৪ সাল, শ্রীশ্রীকষ্ণজন্সাষ্টমী ] 


নিবেদন 


শ্রীচৈতন্থচরিতাম্বত গ্রন্থে মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে 
চতুর্ববংশ পরিচ্ছেদ পর্যস্ত এই কয়েক অধ্যায়ে যে প্রণালীতে শ্রীপাদ রূপ- 
সনাতনের প্রতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এই গ্রস্থেও সেই প্রণালী- 
অন্থসারে মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল । বিষদ্ব- 
গুলি অতীব গুরুতর । সিদ্দপুরুষের লিখিত গ্রন্থের মর্ম অনুভব করা সাধন- 
ভজন্বিহীন ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব । শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি- 
মহাশয় ষে বয়সে প্রভুর এই চরিতাম্ৃত লিখিয়। ছিলেন, আমিও সেইরূপ 
জরাতুর বার্ধক্য অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তহইয়াছি। তিনি কিন্ত 
ছিলেন সিদ্ধপুকুষ। তাহার উপরে আবার স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল- 
দেব তাহার প্রতি এই গ্রন্থ লেখার আদেশ করেন । ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগণের কুপা-আশীর্বাদও পাইয়াছিলেন | কিন্তু এই 
দ্রীনহীন জনের কোনও সাধন-সম্পদ নাই, ভক্তগণের এবং শ্রীভগবানের 
কুপালাভের কোনও যোগ্যতা! আমার নাই,-সএতঘ্যতীত যেরূপ 
বিগ্যাবুদ্ধি, শ্রমচিন্তা, অধায়ন-অধ্যবসায় লিপিকলা-কুশলত| ও নিষ্ঠাময়ী 
ভগবস্তক্তি এই বপ গ্রন্থ-বিরচনে প্রয়োজনীয়, তাহ! কিছুই আমাতে 
নাই। কিন্ত 'অনোরথের তো! অগম্য স্থল নাই, উহ] ভূলোকে ছ্্যলোকে ও 

বকু*্-গোলকে সব্ধত্রই বিচরণ-শীল। 

প্রিয় পাঠক-মহোদরগণ, আমার এই ধৃষ্ঠতা অব্টই আপনার! ক্ষম 
করিবেন, ক্ষমা করার কি কারণও আছে। এই গ্রন্থে শ্ীগৌর- 
গোবিন্দের ভূবন-পাবন, সর্ধ-দৌষ-নাশক মধুযাখ। নাম বহুবার লিখিত 
হইবে । ইহাতে সাধু-সজ্জনগণ আমার সকল দৌষই ক্ষমা করিতে পারি- 
বেন। কূপের জল, তীর্থজলের ন্যায় পবিত্র নহে, যমুনা-জাহুবীর পৃত- 
পবিত্র সলিলের স্ায় উহা আদরের যোগ্য নহে কিন্তু সেই কৃপোদকে খন 
শালগ্রাম-শিলার স্সান হয়, তখন উহ! শ্রীচরণাম্বত ' তখন উহার প্রত্যেক 
বিন্দুই দেহ-মন-প্লাণ ও"আত্মার পরম পবিত্রতা-জনক বলিয়া দকলেই 
সাদরে উহা! গ্রহণ কধেেন, ইহ! শ্রীপাঁদ রূপেরই উক্তির অনুবাদ মাত্র, 
এবং ইহাই আমার একমাত্র ভরসা । ৬ 


মঙ্গলাচরণ 


বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্। 
তৎ প্রকাশাংশ্চ তহচ্ছক্তীঃ কুষ্ণ-চৈতনসংজ্ঞকম্‌ | 
কৃষ্কোৎকীর্তন-গান-নর্তভনকরো প্রেমামৃতাস্তোনিধী 
ধীরাধীর-জন-প্রিয়ো প্রিয়করৌ নির্ম্ৎসরৌ পুজিতৌ 
শ্রীচৈতন্য-কপ1]-ভরৌ ভূবি ভূবো৷ ভারাবহস্তারকৌ 
বন্দে দপ-সনাতনৌ রঘুষুগৌ শ্রীজীব-গোপালকোৌ ॥ ১। 
ধাহারা কৃষ্ণ-কীর্ভন-গান-নৃত্যপরারণ, প্রেমাম্বত-সাগরদদূশ, ধীর- 
অধীর জনের প্রিয়, লোকের প্রিয়কর, নির্মংনর, সর্বজনের পৃজিত 
শ্রীচৈতন্ের কৃপাপাত্র, ভব-ভার-বহ জনের ত্রাণকর্তা,--আমি সেই শ্রীরূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট গোপালভট্ট ও শ্ীজীবের বন্দনা করি। ১ 
নানাশান্ত্রবিচারণৈক-নিপুণৌ সক্ধন্ম-সংস্থাপকৌ 
লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রিভুবনে মান্তৌ শরণ্যাকরৌ 
রাঁধাকৃণ-পদারবিন্দ-তজনানন্দেন মত্তালিকৌ 
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকৌ । ২॥ 
যাহারা নানাশান্ত্রবিচার-নিপুণ, সন্ধন্ম-সংস্থাপক, লোকহিত-কারী 
খাহারা ত্রিভুবন মানা, সর্বক্জন শরণ্য ও রাধা-কফ্ণ-ভঙ্গন-মত্তমধুপ, 
আমি তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণাহ্ুবর্ণন-বিধো শ্রস্ধ।-সমৃদ্ধ্যন্িতৌ * 
পাপোত্তাপ-নিকৃস্তনৌ তন্থভৃতাং গোবিন্দ-গানামতৈঃ 
আনন্দান্ধুধি-বর্ধনৈক-নিপুণৌ। কৈবল্য-নিস্তারকো 
বন্দে-রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ।৩॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনায় ধাহারা শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীগোবিন্বগানামতে- 
যাহারা পাপতাপশাস্তি করেন, ধাহারা আনন্দান্বুধি-বর্ধনে স্থনিপুণ, 
এবং কৈবল্য-বিদ্তারক,_-আমি তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
ত্যক্ত। তুর্ণমশেষ-মণ্ডল-পতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ 
ভূত্ব দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌগীন-কস্থাশ্রিতৌ 
গোগী-ভাব-রসাম্ৃতান্ধিলহরী-কল্লোলমগ্সো মুহুঃ ৃ 
বন্দে দপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীর্ব গোপানুকৌ ॥ ৪ ॥ 
যাহারা রাজাধিরাজগণের সঙ্গ-সম্মান-ভোগ-বিলাসপ্্যাগী, কস্থা কৌপীন- 
ধারী, দীনবন্ধু এবং তত গোপীভাব নিমগ্ন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 


[ ৩০৪ 


কৃজৎ কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ুরাকূলে 
নানা রত্ব-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-্রীযুক্ত বৃন্দাবনে 
রাধাকষ্ণ মহনিশং প্রভজতো৷ জীবার্থদৌ যৌ মুদা 
বন্দে ্বপ-সনাতনো রঘুষুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকোৌ ॥৫1 
বিবিধ বিহগ কল কুজিত রত্রময় বুন্দাবনে ধাহারা সর্ববদ! শ্রারাধা কৃষ্ণ 
ভজন ও জীবের মঙ্গল সাধন করিতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
সংখ্যা-পূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীরুতৌ! 
নিত্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যস্তদীনৌচ যৌ৷ 
রাধাকষ-গুণ-স্থতে মধ্চুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ 
বন্দে রপ-সনাতনৌ রঘুষুগো শ্রীজীব-গোপালকৌ 1৬॥ 
যাহারা সংখ্যা-পূর্বক নামদ্ধপ-গান-নতিস্ততি তে কাল অতিবাহিত 
করিতেন, ধাহার। আহাঁর-নিন্রা জয়ী ছিলেন, ধাহারা অত্যন্ত দীনবেশে 
বিচরণ করিতেন, এবং শ্রীরাধাকষ্ণের স্বতি-মধুরিমায় আনন্দ-মোহে 
বিমুগ্ধ থাকিতেন,_-আমি তাহাদিগকে বন্দন। করি । 
রাঁধাকুণ্ডততটে-কলিন্দী-তনয়৷-তীরে চ বংশীবটে 
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষদশয়াগ্রস্তো প্রমতৌ সদ। 
গায়স্কৌ চ কদা হরেগুন বরং ভাবাভিভূতোৌ মুছ! 
বন্দে বপ-সনাতিনৌ, রঘুষুগো শ্রী শীব-গোপালকৌ ।৭। 
বাহার! শ্রারাধাকুণ্ডতটে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ততায় নান: 
ভাবদশাপ্রাপ্ত হইয়া! উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, হরিগুণগান করিতেন, 
কখনও বা আনন্দে ভাবাভিভূত হইতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি। 
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দস্থনো কুতঃ 
গোবর্ধন-কল্প-পাদপতলে কালিন্দীবন্তে কুতঃ 
ঘোষস্তাবিতি সর্বত্র ব্রজ্পুরে খেদৈ মহাবিহ্বলৌ 
বন্দে ্প সনাতনৌ রঘুষুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥৮৪ 
“হ] রাধে, হা কৃষ্ণ, হা ললিতে তোমরা কোথার* এই বলিয়া! ধাহারা 
ব্রজের নানাস্থানে উন্মত্ববৎ ভ্রমণ ও বিলাপ করিতেন, আমি তাহাদিগকে 
বন্দন! করি ৮ 


শ্রীমৎ রূপ-সনাতন- 


_-শিক্ষাম্বত-_ 
প্রথম অধ্যায_-প্রবর্তন। 


প্রসন্ন সপিল। গ্গ।-বমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান,--পুণ্য পবিভ্রতাময় 

প্রয়াগতীর্থে শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু গৌর-শশী শ্রশ্রীকষ্ণ-চৈতন্ছের 
শ্রীচরণান্তিকে শ্রীপ্ূপ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান ; বাতি- 
বিচলিত বংশপত্রের ন্যায় তাহার অঙ্গ-যষ্ঠি বিকম্পিত হইতেছিল, নয়ন- 
যুগল অস্রপূর্ণ, ছুই এক ফোটা অশ্রু গণ্ড বহিয়! গড়াইয়া পড়িতেছিল-- 
তিনি কি-জানি-কি বলিতে উদ্ভত হইলেন, ৰলিতে গিয়াও সহস! বলিতে 
পারিলেন না, ভাবা গদ্গদ হই পড়িল_-কিয়ৎক্ষণ পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ 
প্রণত হইয়া! পড়িলেন, তখন পার্খবর্তী ছুই একজন ভক্ত শুনিতে 
পাইলেন,--শ্রীকপ ভক্তিগদগদ বিনয়-মধূর ভাবে মুছুকণ্ঠে আধ-আধ 
অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন £-- 

'নমো মহাবদান্তায় কুষ্ণ-প্রেম-প্রদায়তে 

রুষ্ণয় কৃষ্ণ-চৈততন্ত-নায়ে গৌবত্বিষে নমঃ, 
্রীরূপের প্রণতি-বাক্য শেষ হইতে না৷ হইতেই, প্রেমময় প্রভু তাহাকে 
ধারয়া তুলিলেন, বুকে জড়াইয়৷ ধরিলেন--উভয়ে প্রেমাবেশে আবিষ্ 
হইলেন--অঙ্গজ অনুপম ও অন্তান্ত কতিপিয় ভক্ত অবনতু মস্তকে ভক্ত ও 
ভগবানের এই মধুময়-মিলন-দর্শনে কুতার্থ হইলেন? প্রস্থ নিজে উপবেশন 

২৩ 





৩০৬ জাবন্তত্ব ৷ 


করিলেন, শ্রীপ্ূপকে শ্রীচরণসমীপে বসাইলেন। তখন শ্রীরূপ গ্রতৃর 
চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তিবিনত্র মৃছু কে বলিলেন,-দয়াময়, 
আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গৃহান্ধকুপ হইতে শ্রীচরণ-নখ-চন্দ্রের সমুজ্জল 
জোতিতে টানিয়। আনিক্গাছেন,এখন এ অজ্ঞের হৃদয়ের অন্ধকার 
কিনূপে দূরে যায়, কি প্রকারে ভগবধ্তত্ব-জ্ঞান-চন্দ্রিকা এহদয়ে 
উদ্দিত হয়, কিক্ধপে ভক্তিরমে এই চিত্তমরু পরিষিক্ত হয়, এবং এই 
শুর্হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছুসিত হয়, কৃপা করিয়৷ সেই উপদেশ করুন। 
আমি অজ্ঞ, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্থের কিছুই জানিনা, সেবারও কিছুই জানিনা, 
কেবল প্র শ্রীচরণ-রেণুই আমার সর্ববন্ব--কিসে আমার গতি হইবে-_ 
কৃপা করিয়া উপদেশ করুন । 

প্র স্েহ-মধুর গ্রীতিপূর্ণ কে বলিলেন,-_শ্রীরূপ, তোমার কিছুই 
অজ্ঞাত নাই, সাধুদের স্বভাবই এই যে, জানিয়াও তাহার! মধ্যাদা- 
রক্ষণের জন্য এবং দার্টতের জন্য খিক্ষালাভের প্রশ্ন করেন । এই বিনয়, 
তোমার ন্ায় স্থপপ্ডিত ভক্তের উপযুক্তই বটে,--এই বলিয়া প্রভু শ্রীরূপের 
মস্তকে ও বক্ষে স্বীয় শ্রীকরম্পর্শ করিলেন; শ্রীবূপের সমগ্র 
দেহের মধ্য দিয়া যেন এক ন্থ্সিপ্ধ-সমুজ্জল তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত 
হইল। তাহার মনে হইল,--যেন সাক্ষাৎ ব্রন্-জ্যোতি তাহার সমগ্র 
দেহে নখাগ্রভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত 
হইলেন | ভ্রীন্পপ নয়ন নিমীলিত করিয়! কৃতাগ্তলিপুটে মন্্রমুগ্ধের ন্যায়, 
ধ্যান-মজ্জিত তাপসের ন্যায় €নিশ্চল নিম্পন্দভাবে রুদ্ধশ্বাসে প্রতুর 
কূপা-উপদেশের জন্য প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন,--শ্রারূপ, করুণাময় শ্রীরুষ্ষ তোমার 
বিষয়-বন্ধন মোচন করিয়াছেন, তাহার দম! অসীম । আমি তোমায় 
প্রথমতঃ তাহার ভক্তিরসের কথ বলিবশ্কিস্ত কি বলিব ?--সে কি 


বলিবার বিষয় !-- " 
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“পারাবার-শৃন। -গম্ভীর ভক্তি-রন-দিন্ধু | 

তোম! চাখাইতে তাঁর কহি এক বিন্দু ॥৮ 
কিন্তু ভক্তিকথা বলিবার পূর্বে তোমায় সক্ষেপতঃ এক্টী কথ। বলিয়! 
রাখিতেছি। ভক্তি, ভগব-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধনা--প্রেম উহ্থার 
প্রয়োজন । কিন্তু এই ভক্তি-প্রাপ্তির অধিকারী কে, এই উপদেশপ্রাপ্তির 
যোগ্য কে--পূর্বব তাহা জান! আবশ্তক | এই ভক্তিদ্বারা কাহার কি 
উপকার হয়, তাহা পূর্বেই জান কর্তব্য । মায়াবন্ধ জীবের জন্তই ভক্তি- 
উপদেশের প্রয়োজন । অতএব ভক্তি-উপদেশ শ্রবণের পূর্ববক্ষণে জীব- 
লক্ষণ শ্রবণ কর। 

“কেশাগ্র-শতভাগস্ত শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ | 

জীবঃ সুক্ষ শ্বর্ূপোহয়ং সংখ্যাতীতো। হি চিৎকণঃ ॥ 
জীব অতি ্ুক্সবস্ত,--কেশের অগ্রভাগ কত স্ুক্ম' উছারও শতভাগ 
করিলে উহার এক এক অণু কত সুস্ম হয়, তাহা ধারণার অনা ও 
কঠিন,_-জীব তাদৃশ অতি সুস্মতম অণু'সদৃশ | গীতায়-্রীভগবান্‌ বলেন,-- 
“স্ুঙ্্াণামপ্যহং জীবঃ” “নুক্ষমপদার্থ সমূহের মধ্যে আমি জীব 1”, ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে--ঘে জগতে যত বুকস পদার্থ আছে, জীবের গ্থায় সুন্দর 
পদার্থ আর কিছুই নাই। শ্রত্তি বলেন “এষোহণুরাত্ম'” এই আত্মা 
অণু; এস্থলে অণু--অর্থ পরমাণু । পরমাণু অপেক্ষা হুক্মতর আর কিছুই 
'নাই। পরমাণুই অংশ-বিভাগের পরা কাষ্ঠা। 

আত্ম! অণু হইলেও নমগ্র দেহের চেতয়িতা। মণি-মন্ত্-উষধ।দির 

প্রভাব হইতে চনংকারঞ্নক ফল হয়--তাহ। যুক্তিদ্বার। স্থির 
করা যায় না, আত্মারও তেমনি প্রভাব বশতঃ গুণে ইহ! অণুমাত্র হইলেও 
এতন্বীর! সমগ্র দেহ সচেতন হুয়। জীবের ন্যায় ছুক্ম্ম পদার্থ আর কিছুই 
নাই, | শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য! বলেন, আত্মা ছু্জের*এইঞজন্তাই হুক্মম বল! 
হইয়াছে । আত্ম! যে ছুজ্ঞেপ্প তদ্িযয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে 


৩৪৮, জীব-তত্ব । 


শিপ প্লাস শশা 


জীবের স্ুক্ত্ব বলা হইরাছে তাহা পরমাণু সদৃশ বলিয়াই বুঝিয়া লইতে 
হইবে । কেন না» গীতান্প শ্রীভগবান বলিম্নাছেন, আমি মহৎ সমূহ হইতে 
মহান্‌ এবং সুক্্সমূহের মধ্যে জৈব পদাথের তুল্য স্থক্ষ্। তাহা হইতে সুক্ষ 
তো! আর কিছুই নাই, আমি স্থক্ম সমূহের মধ্যে সুস্ক্ পরাকাঙ্ট। জীব”; | 
শ্রীবূপ, জীব যে অতি হুন্, শ্রীভাগবতের দশণক্কন্ধের ৮পতম অধ্যানে 

শ্রতিগণও তাহ বলিতেছেন, ঘথ| £-- 

“অপরিনিতা ফ্রুবা স্নভতো মণিসর্বগতা 

স্তহি ন শাশ্যতেতি নিয়মো ধ্বা নেতরথ। 

অজনি চ যন্মযং তদবিমুচ্য নিয়ন্ত ভবেং 

সমন্ভুজানতাং যদমতং মত-হুষ্টতয়া |” 
ইহার অর্থ তোমার জানাই আছে। তথাপি তোমাকে উপলক্ষ 
করিয়া সাধারণের জন্য বলিতেছি--জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহ। 
হইতেই অবিভূত, ইহাই শ্রুতির অভিমত । শ্দপীব চিৎকণ ও ভগবাদং* 
স্বতরাং জীবের বিভ্তত্ব, সর্ববব্যাপিত্ব শাস্তরবুক্তিনন্মত নহে, তাই শ্রুতি বলি- 
তেছেন& হে ভগবন্‌, জীব যখন অনন্ত ও নিত উহাদিগকে বিভূ কলিলে 
জীব ও ঈশ্বরে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা ভাব থাকে না। ব্রহ্মবিভূ, জীবও 
যদি বিত হয় তবে উভয়ই সমান হইল । বাস্তবিক পক্ষে জীবে ও 
ভগবানে বাপ্য-ব্যাপকতা, শাস্তশাসকতা, নিয়ম্য-নিরন্ত ত্বভাব আছে । 
ঈশ্বর নিয়ামক, জীব-_ নিয়ম্যইহাই বেদের বিধান । জীবকে বিভু খলিলে 
এই নিয়ম থাকে না । জগতে এইকপ ভীব অসংখ্য । জীব--বিভুনর -- 
একও নয়--ইহা। সুন্্ম । জগত অনস্ত জীবের লীলাভূমি । জীব অণুসদৃশ 
হইলেও চিৎকণ; ব্রহ্ম,পরমাত্মা ব ভগবান্--চিখপিন্ধ ; জীব তাহারই- 
কণাচিংবিন্্ু। এই চিৎশক্দের অর্থ কেবল জ্ঞান নয়-ইহাতে প্রেমও 
বুর্ষিততি হইবে । সাক্ষাৎ প্রীভগবন্‌ প্রেম-সিঙ্ধু ; জীব তাহার স্জাতীন 
বস্ক-প্রেন-বিন্দ : জ্ঞান ও প্রেম আহ্মনিস নিক্যান্ম ; শাম্মার সহিত 
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শপ্পরগী 


সমবেত লহ্ছদ্ষে সম্বদ্ধ। কণাদ সম্প্রদারী বৈশেষিকগণ মনে করেন্‌ 
ঠৈতন্তাদি আত্ম(র আগন্তক ধশ্ম-- তাহা নহে; গুণেব সহিত গুণীর সন্বন্ধের 
স্কায় চৈতন্য'দিতে আল্মার সমবেত নিত। সন্ধন্ধা | জ্ঞান ও প্রেম আত্মারই 
শ্যবূপ। জীব্,--নিত্;, জন্মম্রণহীন. প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন,-অনাঁদি 
পরতত্ব-জ্ঞানের সংসর্গ-অভাবে জীব, ভগবানের কথ। ভুলিয়! যার, ইহাই 
ভগবদবৈমুখ্য | জীব ভগবদ্বিমূখ হইলেই মোহিনী মায়া জীবের হৃদয়ে 
আপন অধিকার বিস্তার করে। মারা স্বীর! আবরিকা শক্তিতে জীবের 
'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জ্ঞানকে সমাবৃত করে,-জীব ঘে ভগব দাস এই জ্ঞান 
আর তখন থাকে না । আবার অন্য দিক দিয়! মায়ার বিক্ষেপিক। শক্তি, 
জড় দেহেই আত্মবোধ্‌ জন্মায় । এইরূপে আত্ম! অবিছ্য! সমাচ্ছন্ন হইয়! 
নংসার-ছুংখ ভোগ করিতে আরম্ভ করে। ভগবদ্‌ বিমুখতাই লংসার- 
রোগের স্থেতু, ভগবৎ-নান্ুখ্যই এই রোগ প্রশমনের উপায় । শ্রুতি বলেন 
“যতোবা ইমানীতাদি” অর্থাৎ যাহ তইভে এই সকল পদ।৫থ উৎপন্ন হই" 
তেভে ইত্যাদি'.....তাহাকে ব্রদ্ধ বলির! জানিও! ইহাতে শরঙ্গ ও জীবে 
নিযম্য নিয়ন্থ ত্ব ভাব পুষ্ট হয় । কাধ/-কারণের মধ্যে সর্বত্রই এই ই ভাব পরি- 
লক্ষিত হয় । যাহ। হউক যাহা জন্মে, তাহাই তাহার নিপ্নামক হর । জগৎ 
কারণ, জীবের নিয়ন্ত। । কাধ্য--নিয়মা 1 বাহার বলেন উপাদান-কারণ ও 
'কাধ্য সমান, তাহাদের সেই বিধান বিধানই নহে, সে অভিমত হুষ্ট, 
যহেতু উহ| শরৃতি-বিরুদ্ধ। চতুর্ব্বেদ শিখায় জীবও পরমাত্মার পৃথক লক্ষণ, 
এমন কি উভয়ে গরস্পর বিপরীত লঙ্গ্ণী কথিত হইয়াছে । পরমাত্মার 
সমান কেহ নাই, তাহ। অপেক্ষ। বড় কিছু নাই ! স্থতরাৎ জীব বিভূ নয়, 
জীব--অণু। পরমাজ্মাই বিভু ও সর্ববাপী। গীতায় যে জীব নিবূপণে 
“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণু" ইত্যাদি বগা হইয়াচ্ছে,__সেম্থলে শ্রীভগবানই 
সর্বগত, জীব উহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত-ইহাষই বুঝিতে ত হইবে । * 
7. * এসমনে বিস্তারিত আলোচদা ভূমিকায় বষ্টবা। 


শিশিশশীশীশগপলা সা সি শি 














৩১৩ জীব-তত্ব | 


(পপর ৮এ০াপাস পপ আসা পিপিপি শা ক পিসী জোশ শপ পেপে পি ৮ পপি পেস | শিপ শীক্গা পিপিপি শিপ | লাপিাত পি পপপীীসিপ এ পাপা | উপল 


শরীমন্মহা প্র তক্তি-কথা বলার পূর্ব জীবতত্বের উপদেশ করিয়া বুঝা 
উয়াছেন, জীব পরমাজ্মারই তটস্থা শক্তি উহার সন্ত এবং অনস্ভ। অনন্ত 
্রন্মাণ্ডের রেণু-গণন! বেমন অসম্ভব, জীব-গণনা ও তেমনি অসম্ভব । জীব 
এত সুক্ষ ঘ্বে অতি শক্তিশীল অন্ধ বীক্ষণ যন্ত্রদ্ধারাও জীব-চৈতন্তের অস্তিত্ব 
জানা যায় নাঁ। ঘে সকল স্থল আগাদের দৃষ্টিতে “শূন্য আকাশ বলিয়া মনে 
হয়, সেরপ স্থলেও আমাদের চক্ষর অদৃশ্যভাবে--এমন কি অন্ুবীক্ষণেরও 
অনৃশ্ত ভাবে অনন্ত কোটি জীবরাশি আলোক-তরক্ষে বিবিধ রঙ্গে নাচিয়া 
বেড়াইতেছে । উহাদেরও ক্ষুধা আছে, ভাল মন্দ বুঝিবারও শক্তি 
আছে ;--অথচ উহাদের অস্তিত্ব পরমাণুবৎ স্ুক্মতম বলিয়া আমাদের 
প্রত্যক্ষের অতীত । জীবদেত ক্ষুদ হউক বা বৃহৎ হউক, উহা! পরমাথুরই 
সমষ্টি। কিন্তু জীব পদার্থ জড় নহে উহ! চেতন এবং পরমাণুবৎ 
স্ুক্ম--একবারেই আমাদের ধারণাতীত। জীব সম্বন্ধে অবশেষে 
বৈজ্ঞানিকগণের ও এই দিদ্ধান্ত হইবে ঘে উহা ও শক্তিবিশেষেরই সুক্মতম 
বাষ্টি (51716) মাত । ৯ 

জীবশৃক্তি সুক্ষ, চিৎকণ ও অনন্ত স্বতরাং ছুজ্ঞেয়--এই জন্য গীতাত় 
বলা হইয়াছে 'আশ্চর্ষ।বৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনম্‌্” । বহু অন্থসন্ধানেও যখন 
জীবতত্ব আমাদের জ্ঞান গে।চর হয় না, তখন “আশ্চধ্য বৎ”-_-ছুজ্ঞে়” 
এই সকল জ্ঞানের ধাদাজন্ক কথ! ভিন্ন আর কিছুই নয়। জীব-সম্বন্ধে 
আর অধিক টিক বলা যাইতে পারে? জ্ঞানান্ুসন্ধানের নিরন্তর স্থদীর্ঘ 
গবেষণার পরে জ্ঞানী কেবল এঁই মাত্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন 
যেশচরনে কিছুই জান! যার না ণ' 


শাল শীলা সে পস্পপ্ী পা জা 
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দ্ীমতৎ রূপ-শিক্ষা ৩১১ 


জ্ঞান-প্রনাসের ব্যর্থ তা-সঙ্বন্ধে শ্রীপ্রভৃও শ্রীভাগবতাদি হইতে উপদেশ- 
বাক/ সংগ্রহ করিয়া! পার্ষদ শ্রীপাদগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে অশেষ 
মঙ্গলের পথভক্তিম্গকে তাাগ করিঘা যাহ।রা কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য 
ক্রেশ স্বীকার করেন, তাহাদের সেই রেশ কেবল ক্েশমাহেই পধ্যবসিত 
হয়। যাহারা তওুল-গর্ভ ধান্ত পরিত্যাগ করিয়! স্থুল তুষকে অবঘাত করে, 
তাহাদের অুম বেঘন নিষ্ফল হর, নিখিলমঙ্গল-নিকর ভক্তির পথ 
অনুসরণ ন। করির। ষাহ'রা কেবল জ্ঞাঁনান্বেষণ করে, তাহাদের সেই ক্লেশও 
তন্রপই বিফল হর । এইজন্য অনন্ত স্থখের মহাসাগর চিরমধুর ভক্তি- 
রসামৃত-সিন্ধুতে চিত্তকে নিমজ্জিত রাখাই তিবিধ ছুঃখপূর্ণ সংসার জালা 
যাতন। হইতে পরিজ্জাণের উপায় । স্ৃতরাং প্রেমভক্তিই পরম পুরুষার্থ। 
ইহাই জীবের অশেষ কল্যাণসাধক । 


তাই শ্রীমন্হাপ্রভূ তাহার প্পিয়পার্ষদকে স্গেহ মধুর বাক্যে 
বলিতেছেন--”তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু।” 


শ্রীরপ, জগতে যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্ শ্রীক্ণে* প্রেমভক্তি 
সর্বাপেক্ষা সুছুল্পভ। ৷ বিশাল বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে জীবের অস্ত নাই। অতি 
ক্ষুদ্রতম পরমাণুবৎ বস্ততেও চেতন। আছে, কোথার যে চেতনা নাই 
তাহা বল। যায় না । আমরা যাহা অচেতন বলিয়। মনে করি, তাহাতেও 
হয় ত অব্যক্ত ভাবে জীবশক্তি বর্তমান ৷ চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্তী প্রভেদ- 
রেখা বিনির্দেশ কর! সহজ নহে । কোন্‌ লক্ষণ দ্বার। যে চেতন বস্ত নির্দেশ 
কর। যার, সেরূপ লক্ষণ বুঝাইয়! দেওয়াও সহজ নহে । বেদান্ত বলেন,__ 
পস্র্বং খব্িদং ব্রহ্ম” | ইহার অর্থ“বোধও সহজ নহে । কেহ কেহ 
মনে করেন,-ত্রক্ধ সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে! ব্রশ্ষৈব নাপর:”, ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কিন্তু একশ্রেণীর লেক্কের ধারণা এই বে, 
জীবও মিথ্যা, জগৎ মিথ): ইহারা সকলই মায়ার ভেঙ্কী 


৩১২ জীব-তত্ব 


ইহাদের এই ধারণ! বেদ-বিরুদ্ধ। বেদের কগ! এই বে, বন্ধ সত্য, জগৎ 
সত্য, জীবও সত্য ; ইহাতে সবিশেষ কখ। এই থে জীব ও জগৎ সত্য ও 
নিত্য বটে কিন্তু পরম সত্য ও পরম নিত্য নহে। শ্রুতি 'বলেন, নিতো 
নিত্যানাং । ইহার অর্থ এই যে, জীবও জগৎ নিত্য কিন্তু শ্রীভগবান্‌ 
পরম নিত্য । তাই শ্রীমস্তাগবত বলেন, __“সত্যং পরং ধীমঠ্”” | স্ুতরাং 
জীব ও জগৎ সত] বটে কিন্তু শ্রীভগবানই পরম সত্য । তাহার সত্তাতেই 
ইহাদের সভা, ইহাই শ্রুতির অভিনত। পুরাঁণাদিও এই অভিমত- 
অবলম্বনে জীব ও জগতের নিত্যত। স্বীকার করিয়াছেন । ইহা হইতে 
আমর! জাশিতে পারিতেছি, ব্রঙ্দের সত্ভাতেই যখন জগ:তর সত্তা, ব্রহ্ম 
হইতেই খন জগতের উৎপত্তি, তখন জগৎও ব্রদ্ধময়। কিন্তু তাহ 
হইলেও ব্যাবহারিকভাবে চিৎ ও অচিৎ :এই ছুই ভাগে জাগতিক পদার্থ- 
সমূহকে বিভক্ত করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সর্বভূতেই 
শ্রীভগবান্‌ অক্কধ্যামিরূপে বর্তমান, তথাপি ব্যাবহারিক জগতে ছোট 
বড় ভালমন্দ প্রভৃতির একটা বিশেষত্ব আছে, তাই শ্রীভাগবতে তৃতীয় 
স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে শ্রীদেবহৃতির প্রতি কপিলদেব বলিয়াছেন £-- 
জীবাঃ শ্রেষ্ট হাজীবানাং ভতঃ প্রাণভূতঃ শুভে। 
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরান্ততশ্চেজ্জিয়িবৃত্তরঃ | 
তত্রাপি স্পর্শবেদ্িভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ॥ 
তেভ্যে। গন্ধবিদঃ স্রেষ্টান্ততঃ শব্দবিদো। বরাঃ ॥ 
রবূপভেদবিদস্তজজ ততশ্চোভয়তো! দতঃ । 
তেষাং বনুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততে। দ্বিপাৎ ॥ 
ততো বর্ণাশ্চ চত্যারক্তেষাৎ ব্রাহ্মণ উত্তম্ঃ। 
্রাঙ্মূণেঘপি বেদজ্ঞে হার্থজ্ঞোহভ্য ধিকস্ততঃ 
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়ছেতা তভঃশ্রেয়!ন্‌ স্বধর্্মরুং | 
৪ মুজস্গত্ততো। ভূয়ানদোগ্ধা ধর্পনাত্মনঃ ॥ 


শ্রীমৎ গপ-শিক্ষ। ৩১৩ 


শা পা পে আিশীপীশি ০ শশা টি চে শীল 2 শপ পিপাসা 


তম্মান্মষ্যর্পিতাশেষক্রিরাাত্স। নিরস্তরঃ | 
ম্যার্পিতান্মনঃ পুসে! মি সংন্তত্তকম্ণঃ ॥ 
ন পশ্তামি পরংভৃতমকন্তঃ সমদর্শনাৎ । শ্ীভাগ, ৩1২৯ অধ্যায়। 

শ্রী, কপিলদেবের অভিপ্রায় তৃমি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিস্েছ। 
তিনি বলেন, জগতে যত জীব আছে তন্মধ্যে যে সাধক, দেহ গেহ-ন্বী- 
পুল-মন-প্রাণ-আত্ম। সমস্তই আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, ঠাহার মত 
শ্রেঈতম আর কেহ নাই । জীবমাত্রেরই স্বার্থের সহিত সন্বন্ধ । সাধনার 
উত্তররোত্তর উন্নতিতে স্বার্থাভিদদ্ধি ক্রমশ: ক্ষীণ হইয়া যায়। উৎকুষ্টতম 
সাধন।র শ্বার্থের অত্যঞ্গ বিনাশ হয় । মুক্তির সাধনাতেও স্বার্থ-সাধন- 
বাসন। পূর্ণরূপে রহিম্বা যায়, কেবল প্রেমের সাধনেই আত্ম.বিসঙ্জন বা 
স্থার্থ-বিসর্জন হইপ্না থাকে । সুতরাং বিশুদ্ধ ভগবৎ-পরারণ ব্যক্তি কোটি 
কোটি জীবের বধ্যে শ্রেষ্ঠতম । এই বিশাল বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে অনন্ত কোটি 
জীবের আবাস; তন্সপ্যে অজীব হইতে জীব শ্রেষ্ট, জীব স্মূহের মধ্যে 
প্রাণধারী জীব উত্তম, ইহাই শাস্ত্রের সুষ্পষ্ট নির্দেশ। এখন ভাবিগনা' দেখ, 
প্রাণবাযু-হীন জীবই বা! এই জগতে কত আছে ? অকাশেষ নক্ষত্রের 
সংখ্য। করা যায় কিন্তু জীবের সংখ্যা কর! যায় না। সাধারণ লোক মনে 
করিতে পারে, যে প্রাণী বলিলেই বুঝি জীব বুঝায় কিন্তু তাহা নহে। 
যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানেই জীবহ স্বীকাধ্য । প্রাণ-বাযুর ক্রিয়া, 
দৈহিক যন্ত্রসাক্ষেপ। চেতনাবিশিষ্ট বস্তু দাহই জীব, নে জীৰে প্রাণ- 
বাষুর কাধ্য হর, সেই জীব অপেক্ষাকৃত উন্নত | 

তাহ! অপেক্ষ। চিত্তবিশিষ্ট ২ চিউ-বিশিষ্ট অপেক্ষ। ইন্দডরিয়-বিশিষ্ট 
জীব,--শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্রিরবিশিষ্টত।র মধ্যে আবার ভারতম্য আছে, স্পর্শে- 
কিয় অপেক্ষা রসেন্ত্রির, তরপেক্ষ! গন্ধেন্দ্রিয। তনপেক্ষ! শবেজিয়, তদপেক্ষা 
চক্ষবিক্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ এই সকল* ইন্দ্রির-বিশিষ্ট জীবের 
'মধ্যে দর্শন ইব্দিয়ের প্রকাশ,--ভ্রনবিকাশের কল । এই সকল বাক্য হইতে 


৩১৪ জীব-তত্ব। 
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ইহাই বুঝা বাইতেছে যে, অতি নিষ্ঘতর জীবের মধ্যে ক্রমবিকাশের 
নিয়মান্ুসারে যখন ইন্দ্রিয়-স্ষ্টি আরম্ভ হইল, তখন সর্বাগ্রে জীব স্পর্শে- 
ভ্্িয় লাভ করিয়াছিল; তৎপরে ক্রমশঃ উত্তরোন্তর অন্তান্ত ইন্্রিয়গুলি 
জীববিশেষে প্রকাশ পাইতে লাগিল । জীব সর্বশেষে দর্শনইন্দ্রিয় প্রা্ধ 
হইয়াঁছল,-কপিলদেবের বাক্যে ইহাই জান! যাইতেছে । আবার 
ইন্দ্রিয়শীল অপেক্ষ। বহুপদ কীট শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জন্ত, তদপেক্ষা 
দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । এই মন্ুম্যগণের মধ্যে আবার বহু স্কান-ভেদে, আচার- 
ব্যবহারভেদে, শিক্ষা-সংসর্গভেদে, ধ্মজ্ঞান-বিশ্বাসভেদে শত শত ভিন্ন ভিন্ন, 
জাতীয় মন্ধুয্য আছে । এই সকল মন্থুস্তের মধো যে সমাজে চাতুর্ববর্ণে।র 
ব্যবস্থ। আছে, সেই সমাজের লোকের! ভাল; চতুর্ধবর্ণের মধ্যে আবার 
ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার বেদের অর্থজ্ঞ 
শ্রেষ্ঠ ; তাহাদের মধ্যে আবার সংশয়চ্ছেত্ত। পণ্ডিত উত্তম, তন্মধ্যে আবার 
ক্রিয়াশীল সদ্ছিপ্র শ্রেষ্ট । কন্মকাণ্ডের উত্তম অপ্িকারী অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ 
সন্গ্যাসী শ্রেষ্ট, সন্ন্যানীদের মধ্যে আবার ভক্ত-যঘোগী শ্রেষ্ঠ । এতাদৃশ 
যোগীদের অপেক্ষ। যে সকল প্রেমিকভক্ত নিখিল-স্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীমন্তগবদগী তায় 
শ্রীভগবান্‌ তাহার সখা অজ্জনকে উপদেশ করিয়াছেন £- 
“তপন্থিভ্যোইধিকে! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ । 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো পাগী তম্মাদ্যোগী ভবাজ্ছন ॥ 
ঘোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন। | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে৷ মাং স মে যুক্তমো মতঃ ॥” 
ইহাতেও জান। যাইতেছে বে শ্রীভগবানে যাহার দেহ*মন-প্রাণ 
সমপ্পিত হইয়াছে, তিনি সর্বজীবের মধ্যে অেষ্টতম | 
 শ্্রীরূপ, এই কথাটা তোমায় অপর এক প্রকারে বলিতেছি £-_ 
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এইত ব্রদ্দাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ । 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ কবি 
তার সম সক্ষম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ 
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম ছুই তদ | 
জঙ্গমে তিধ্যগ জল স্থলচর বিভেদ ॥ 
তারমধ্যে মন্তস্ত জাতি অতি অল্পতর । 
তার মধ্যে শ্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দেক মুখে বেদমানে । 
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধশ্ব নাহি গণে। 
ধশ্মচারী মধ্যে বহুত কম্ধনিষ্ট। 
কম্মনিষ্ট মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ট ॥ 
কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটি মুক্ত মধ্যে ছুলভি কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কৃষ্ণভক্ত নিক্ষাম অতএব শান্ত । , 
ভূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ॥ 

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক তোমায় বলিতেছি, হয়ত তুমি 
তাহ। জান ।” শ্রীরূপ দীনভাবে বলিলেন, দয়াময়, পতিত পাবন, আমি. 
অত্যন্ত অধম কিছুই জানিনা, আমি ঘেঞ আপনার শ্রীমুখে এই সকল 
গভীর তত্ব কথা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি, তাহা কেবল 
আপনারই দয়।। আপনি এ অজ্ঞকে অজ্ঞের মতই জ্ঞান করিয়। সকল 
কথা বলুন। 

প্রভু বলিলনে”--শ্রীক্গপ, আমি তোমায় জাশি। তুমি আমার অতি 


প্রিয়, ভূমি ইহা! সকলই জান, তথাপি তোমায় বলিতেছি। শ্রীমস্তাগবতে 
ষষ্ঠ স্বদ্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথমে লিখিত আছে £-- 


সপ তা পাপিপালি পপি শপ করি পতি সী পপির 


৩১৬ ভক্তির চুল্পভতা ৷ 


পট লে আপি প্র 
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দেবানাং শুদ্ধসত্বানামৃযীণার্চামলাত্মনাং ঈ 

ভক্তিমুকুন্দ চরণে ন প্রায়েনোপজায়তে ॥ 

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাখিবৈরিহ জঙ্গবঃ। 

তেষাৎ যে কেচনহস্তে। শ্রেরে। বৈ ম্নুজা দয়ঃ ॥ 

প্রায়ে। মুমুক্ষবন্তেষাৎ কেচনৈব খিজোতিম | 

মুমুক্ষ ণাৎ সহন্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধাতি ॥ 

মুক্তানামপি সিদ্ধানাৎ নারায়ণ-পরায়ণঃ | 

স্ছুল্ল'ভঃ প্রশাস্তাত্মা কোটাঘপি ম্হামুনে 
আমি তোমার নিকট এই কয়েকটা ক্লোকের ব্যাখ।| করিতেছি । গোবিন্দ- 
চরণে বৃত্রাস্থরের স্থদূঢা ভক্তি ছিল। ইহাতে পরীক্ষিতের মনে কিঞ্চিৎ 
জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 
ভগবদ্তক্তি অতি দুল্রভ, ইহ! দেবতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়না ; 
এমন কি শুদ্ধ-সত্ব-অমলাত্ম খধিদের নধ্যেও মুকুন্দ-চরণে প্রারশঃই দু 
ভক্তি জন্মে না। বৃত্রাস্থুরের হৃদয়ে তাদৃশী ভক্তির উদয় কি প্রকারে 
হইল? এই জগতে পৃথিবীর ধূলি-কণার মত অসংখ্য জীব রহিয়াছে । 
ওন্মধ্যে এক শ্রেণীর উন্নততর মন্গয্য ধম্মাচরণ করে, আবার এই সকল 
মন্ুস্তের মধ্যে অতি অল্প নংখ/ক লোক মুক্তির ইচ্ছুক এবং মুমুক্ষগণের 
মধ্যে অতি অল্প লোক মুক্তিলাভ করেন, আবার মুক্তগণের মধে! অতি 
অল্প লোক ভক্তি-পথের উপাসকু । ফলতঃ কোটা কোটী জীবের মধ্যে 
নারায়ণ-পরারণ, প্রশাস্তাত্মাও প্রেমীভক্ত অতি বিরল। ইহাতে তুমি 
সহজেই বুঝিতে পারিতেছ ষে প্রেম-ভক্তি অভি স্ুদুল্রভ। তত্ত্রে লিখিত 
আছে :-_ : 

১। জ্ঞানতঃ কুলিভা মুক্তিভূঁক্িধজ্ঞাদি পুণ্য তঃ | 

সেয়ং সানসাহত্তৈ হরিভক্তিঃ সছুলভ। ॥ 

জ্ঞানের দ্বার! মুক্তি সহজেই লাভ করা যায়; যঙ্ঞাদি পুণ্য হার! ভোগ- 


পচা পার | পা জাজ পর 41 পাপা শর 
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বিলাস-লাভও গ্হজেই ঘটে কিন্তু সাধন-ভক্তির চরণসীম! গ্রেমভক্তি 
সহজলভা নহে । তাদুশ সহশ্র সহস্র সাধনেও ভক্তি লাভ হয় না । স্বন্দ- 
পুরাণে লিখিত আছে ₹-- 
২। নহাপুণ্যধতাৎ লোকে মুঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং। 
ভক্তির্ভবতি গোবিনে স্মরণং কীর্তনং তথ ॥ 
$& যাহাদের মন কুটিল, যাহার! মূঢ় ও পুণ্যহীন, তাহাদের শ্রীগোবিন্দ-চরণে 
ভক্তি জন্মে না, গোবিন্দের স্মরণ ও কীর্তন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
উক্ত পুরাণে ব্রহ্ধ। নারদকে বলিতেছেন :-- 
৩। নিমিষং নিমিষার্দন্ব। ঘত্যানামিহ নারদ । 
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ 
হে নারদ, মান্ষের পাপের শেষ বীজটুকুও যে পর্যন্ত দগ্ধ না হর, 


তাবৎকাল এক নিমিষ ব। অর্ধনিমিষের জন্যও ভগবৎ-চরণেভক্তির 
উদয় হয় ন|। 


যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে £-- 
৪1 জন্মাস্তর সহসম্ত্রেযু তপোজ্ঞাননমাধিভিঃ | 
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণ ভক্তিঃ প্রজারতে & 
সহশ্র সহস্র জন্মে তপ-জ্ঞান-সমাধি গুভতি দ্বার। মানুষের পাণ ক্ষীণ 
হইলে শ্রুকুষ্₹-চরণে ভত্তি র উদয় হয়। 
বৃহম্নারদীয়পুরাণে ৫ 
৫ “জন্ম কে।টিসহ্ত্েযু পুণা3ধৈঃ সমুপার্জিতং | 
তেষ।ং ভক্তিতবেতগুদ্ধা দেবদেব জনাদ্দনে ৮ 
সহজ কোটি জন্মে বু সাধন-পরিশ্রম-জ্নিত পুণ্য মানুষের জনাদদনে 
ভক্তি জন্মে। 
অগস্তাসংহিতায় 2. * 
৬। ব্রতোপবাস-নিয়মৈজ্ন্মকোট্যাপ্যহ্ভিতৈঃ | 
যঁজ্িশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক ভক্তির্বতি কেশব ॥ 


৬১৮ ভক্তির হুল্রভতা 


কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়। ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও যজ্ঞাদি দ্বার। ঘে পুণ্য 
জন্মে, সেই পুণ্য-প্রভাবে ভগবানে ভক্কি জন্মে । 
শ্রীভাগবতে উদ্ধব গোপীদিগকে বলিতেছেন, আপনাদের কৃষ্ণভক্তি 
অতি বিশ্তদ্ধা। এরূপ ভক্তি অন্থপ্র দেখিতে পাওয়া যায় ন।। 
৭। দানব্রততপোহোমজপ-ম্বাধ্যায়-সংযমৈঃ | 
শ্রেয়োভির্ব্বিবিধৈশ্চানৈ)ঃ কৃষ্ণ ভক্তিহি সাধ্যতে ॥ 
ুষ্ণভক্তি অতি ছুল্ল'ভ সাধনা; ইহা! পূর্ব পূর্ব্ব বহু জন্মাঞ্জিত বহু দান, ব্রত 
তপস্ত।, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নানপ্রকার কঠিন সাধনার অম্বতময় কল । 
শ্রীভগবদগীতায় £-- 
৮। যেষাং ত্বস্ক গতং পাপং জনানাং পুণ্যকম্মণাং | 
তে ঘন্দমোহনিমুক্ত1। ভজন্তে মাং দৃব্রতাঃ ॥ 
'পাপরাশি বর্তমান থাকিলে হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর অধিষ্ঠান অসম্ভব । বহু 
জন্ম-ককত পুণ্য সঞ্চরের দ্বার| পাপ বিনষ্ট হর। এই অবস্থায় সাধক 
ভজনের জন্য দৃঢব্ৃত হয় এবং ভজন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাহার কলে 
দটব্রত হইয়। আমার ভজনের অধিকারী হয়। 
পল্মপুরাণে প্রহলাদ-স্ততিতে লিখিত আছে £-_ 
৯। লক্ষেযু শৃখুতে কশ্চিৎ কোটিঘেকস্ত বুদ্ধতে । 
ভক্তিতত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেখ ॥ 
শ্বপ, এই ভক্তিতত্ব পরমানন্দঘন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হ্য়ত 
একজন ইহার তত্ব শ্রবণ করিতে প্রয্নাসী হয়। কোটী কোটা লোকের 
মধ্যে হয়ত একজন ভক্তিতত্ব বুঝিতে পারেন । বহু কোটী লোকের মধ্যে 
হয়ত একজন প্রকৃত ভক্তির অন্কশীলন করে কিন। সন্দেহ ।” 
শ্রীভীগবতে পঞ্চম স্বদ্ধে পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন -- 
১০। রাজন্‌ পতিগুক্ুরলং ভবতাং যছুনাং। 
দৈবং গ্িয়ং কুলপতিঃ ক চ কিস্ককরো 'বঃ। 
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শশা ৯ পপ ৯৬টি ও জপ শপ শাজরপজপ পা শ্াশিপাগ শে পাশপাশি পি 


অস্ত্বেব মঙ্গভজতাং ভগবান্‌ মুকুন্দো 
মুক্িং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ॥ 

হে রাজন! ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ তোমাদের ও যছুদিগের পালক ও উপদেষ্টা, 
উপাস্য ও কুলপতি; অধিক কথা কি বলিব, কখন কখন পাগুবদিগের 
আজ্ঞন্বর্তীও হইরাছেন। তোমাদের প্রতি তাহার এমনই দয়া কিন্তু 
ধাহাঁরা যজ্ঞাদি দ্বারা তাহার অচ্চনা করেন, তাহাদিগকে তিনি 
মুক্তি পধ্যস্তও দিয়! থাকেন। অথচ শ্রবণাদিরূপ ভক্তিযোগ দান করেন, 
'না। ভক্তিযোগ কেবল তাহার কৃপ।-প্রসাদ হইতে লভ্য | 

শ্রীরপ, ভক্তি প্রকৃতই স্থছুল'ভ।। জগতে নানা শ্রেণীর সাধকগণ 
নানাপ্রকারে সাধন করেন। কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, 
তপস্যা, শ্বাধ)ায়। তপশ্চধ্যা প্রভৃতি সাধনা বহু প্রকার আছে কিন্ত 
প্রেম-ভক্তির সাধন অতি ছুল্লভ। সেই জন্য ভাগবতাদি শাস্ত্র সমূহে 
অতি স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে যে, প্রেমভক্তি সাধনা-রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! 
ও সুছুল্রভ| 1৮ 

শ্রীরূপ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিতে প্রভূর উপদেশ আবণ করিতেছিলেন । 
মহাযোগীর ধ্যানাবস্থার মৃত শ্রীরূপের সর্ব্বেক্তিয় মহাপ্রভুর উপদেশ-স্থ্ধা- 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হ্ইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর কথ। ষে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, 
শ্ররপ তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তখনও তাহার কর্ণ-রদ্ধে, 
মহাপ্রভুর মধুমাখা বাক্যের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল | 

মহাপ্রভু বলিলেন,---শ্রীরূপ শুনলে ড্ো--ভক্তির ন্ুুল্ল ভতা ? 

শ্রীর্প। আজে হ। প্রভু, শুনেছি সব; এখন আপনার কৃপায় অস্ভব 
করিতে পারিলে তো হয় ? 

মহাপ্রভু । তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এখন একবার 
ভক্তিমাহাত্ম্য শুন । 

এই বলিয়া দয়াল প্রতু ভক্তিমহিমা বলিতে আর্ত রা 1 





৩২০ ভক্তির হল্লভতা৷ ৷ 


৮ সপ বর বি সি শিট শি সপ পিসী পাশা শী জী প্রি ও পা স্পা সপ বাপ সদ পরশ সপ ল্ শত সই ও পে আক জপ পা ৯৮০ ৮৮৩-৭৮শশ্ষ্ী শী শী ১টি শস্পাপিক্পপমসীাল পা পাস উপর 


্রীরপ, অন্তান্ সাধনায় থে ফল ন। পাওয়া 'যায়, ভক্তি'নাধনায় সা 
রূপে সেই ফল লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রকুষ্জ, ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে 
বলিয়াছেন 2-_- 
১। ন্‌ সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখাং ধন্দ্র উদ্ধব। 
ন স্বাধাঘ্বস্তপস্ত্যাগে। যথাভক্তিম্মমোজ্জিত। ॥ 
হে উদ্ধবঃ যোগ, পাংখ্যজ্ঞান, বেদ বিহিত ধনম্ম এবং বেদাধায়ন 
প্রভৃতি মানবাত্মার উন্নতি সাপনে বাদৃশ ফল প্রদান করিতে না পারে 
কেবল একমান্জ আমার প্রতি প্রগাঢ ভক্তি দ্বারা সেই ওকল ফল লাভ 
হইর! থাকে | ভঙ্ঞি সর্বকল-প্রদানে পরম সমর্থ | 
পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্মে লিখিত আছে ১-- 
ষথাগ্রিঃ স্থসমিদ্ধার্চিং করোত্োধাংসি ভন্মসাৎ । 
পাপানি ভগবভ্তক্তিজ্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ | 
ভক্তিনান্‌ ব্যক্তি স্বভাবতং ৫কৌঁন পাঁপ করেন না কোন প্রকাবে 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির পাতক উপস্থিত হইলে অন্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন 
হয় না। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাজ্মে নারদ-অন্বরীন সম্বাদে লিখিত 
আছে £-:যেমন পাক-নিমিত্ প্রজ্বলিত অগ্রি, কাষ্ঠ সকলকে ভক্মীভূত 
করে, তদ্রপ অনুষ্ীয়মান! ভগবস্তক্তি তৎক্ষণাৎ পাতক সকলকে দগ্ধ করে।” 
শ্রীবপ বূলিলেন,-দয়াময়। ভজ্ভিসাধনার পাপ নষ্ট হর ও তা 
তে! হইবারই কথা । যে সাধনা সর্ববসাধন| হইতে পরম শ্রেষ্ট।। নে 
সাধনায় পাপ-নাশ হইবে ইহ। তো সহজেই বুঝা যায়। কি. প্রকারে 
ভক্তি ঘারা পাপরে বীজ নষ্ট হু, আমি তাহ। শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
প্র বলিলেন,--তুক্তি ব্যাপারটা কি তাহা বলিলেই তুমি সকল 
লয়, পু পারিবে । আমি তোমায় প্রথমতঃ ভক্তির ছুই একটী লক্ষণ 
বলিতোঁছি। পভ" ধাতুর উত্তরে ক্তিন্‌ প্রত্যয় করিয়া ভক্তি পদটী সিদ্ধ 
হয়। .“ভজ” ধাতুর অর্থ সেবা “ভক্ত শ্রিও সেবায়াম্” £-- 
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ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীন্তিতঃ | 
তম্মাৎ সেবা বুধৈ: প্রোক্ত ভক্তি: সাধন-ভূয়সী | 
এই নিরুক্তি গরুড় পুরাণে লিখিত আছে । সাধনাসমুহের মধ্যে 
ভক্তি-সাধনা যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট সাধনা, ইহাতে তাহাও জানা যায়। 
এই সেবা! কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই আ্িবিধ ভাবেই হইতে 
পারে। বুর-প্রকার»এরধী-জুক্িতে এই সেবার কথা পরিস্ফুট 
হইয়াছে, যথা £-- 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ ক্মরণং পাদ-সেবনং । 
উল বন্দনং দান্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
এই প্রকারে যে ভগবদনুশীলন কর। হয়, তাহাই সেব।, কিন্তু এইরূপ 
সেবা সকাম ও নিফাম উভয় ভাবেই হইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ২ 
চতুিধা ভঙস্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্জুন | 
আর্তো জিজ্ঞাস্থরর৫াথী জ্ঞানী চ ভরতৃবভ ॥ ডে 
অথাৎ রোগী, অথকামী, জিজ্ঞ'কু ও জ্ঞানী--এই চতুর সক 
শালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন । ভক্তির এই ফল ন্যুনাধিক পরিমাণে 
সকলেরই লভ্য হয় 2-- 


অকামোঃ সর্ববকামে। বা মোক্ষকাম উদারধীঃ | | ঃ 

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যুজুতে পুরুষ, পরম ও 

কিন্তু নিক্ষাম ভজনে যে ফলাধিক/) হয়, তৎপক্ষে রে সন্দেহ কি ঢা 
বৃহনারদীয় পুরাণে লিখিত আছে :-- ৃঁ 


অকামাদপি যে খিষ্কোঃ নরুৎ পুজাং প্রকুর্ববতে | 47 
ন তেষাঃ ভব বন্ধস্ব কদাচিদপি চা ॥, 
উক্ত চতুবিধূ ভক্তের মুধ্ প্রথম তিন.প্রকারেরু ভভ, সক চচুতুথ 
৬০ (844 নে ৯ ইল (টি পরত 
জানী ভু; ইনি নিকায্। এই নিষ্কাম জানা ভক্কের তক্তি, সপ 


০৫ 


৩২২ ভাক্ততন্ত। 


সা ০৮০ দত শী কপ জপ | আপ পাপা আপোস পাপা পা 








পিপিপি | আশা 





সপ | পপীপাপিপীপিার 


ভক্তি; কিন্তু এই শ্লোকে যে একটা “” কার আছে তাহাতে নি্কাম বে প্রেম- 
ভক্তকে বুঝায়। তাদৃশ প্রেমভক্ত জ্ঞানীর অন্তভূক্তি বলিয়াই বুঝিয়া 
লইতে হইবে । কিন্তু ভক্ষির আর একটা লক্ষণ এই যে :-- 
অন্যাভিলাফিতাশৃন্যং জ্ঞানকম্ম গ্যন[বুতং । 
আুহ্নকুল্োন কুষ্তানূুশীলনং ভক্তিরুতমু। ॥ 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে অগ্ুকুলভাবে প্রকে অহখুনুনুই 
ভক্তি, প্রতিকূলাঙ্গশীননে ভক্তি হর না কিন্তু বে প্রকারেই হউক কৃষ্ণা- 
হুশীলন্মাত্রই ফলপ্রদ । কস ও শিশুপাল ভয়ে ও ক্রোধে রুষ্ণাছশীলন 
করিতেন, তাহার ফলে এই উভরের সাধুজা-সুক্তি হইয়াছে । কংস দিবা- 
নিশি ভয়ে ভথে কুল্গান্শীলন করিদঘতন এবং জগৎকে কুষ্কময় 
দেখিতেন,- 

“চিস্তয়ানো হৃষীকেশনপশ্তৎ তন্ময় জগত” 

ইহা! অনুশীলন বটে কিন্তু অন্গকুল নাহ । কিন্তু এই নার কোন 
প্রক।র ফল-কামন। থাকিবে ন।। কেন-ন।, এইটী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ। 
অপিচ জ্ঞান-কশ্মাদিও ইহার সঙ্গে নিশ্রিত থাকিবে ন।। এখানে জ্ঞান 
শব্দের অর্থ শুফ নির্ধিবশেষ ব্রহ্গজ্ঞ।ন কিন্তু ভগবৎ-তন্বানুলম্ধান জ্ঞান নহে, 
যেহেতু, ভঙ্জনীয় ভগবানের জ্ঞান, ভজনেরই অন্গুকুল। কণ্ম শব্দের অর্থ 
অন্থান্ত স্থতিতে যে সকল কম্মের কথ। উক্ত হইয়াছে, শুদ্ধ ভক্তির সাধনে 
সেই সকল কর্খ পরিভ্যা্জী। কিন্তু ভগবৎ-সেবাদিকর্ম অবশ্যই 
প্রযমোজনীর। জ্ঞান-কম্মাদি পদে থে “আদি? ব্টা আছে তাহার অর্থ,_ 
বৈরাগ্য, যোগ, সাংখযাভাস ইত॥াদি। এই কল ত্যাগ করিয়া কেবল 
শ্রীরুষ্কের প্রীতির জন্ত তাহার যে সেব। ব। অনুশীলন, তাহাই উত্তম।ভক্তি 
রা শুদ্ধাভক্তি | সুতরাং গীতার উক্ত গ্লোকে বে জ্ঞান-মিশ্রা! ভর্তির কথ! 
ব্ল। হইয়াছে তাহা শুদ্ধাভক্তি নয়। এইরূপে কম্দে ও যোগ সিদ্ধির 
নিমিত্ত যে ভগবৎপূজনাদি হইয়া! থাকে সে সকলকেও ভক্তি না বলিয়! 


শাম বূপ-শিক্ষা। | ৩২৩ 


কম্ম জ্ঞান ও ষোগ নামে অভিহিত করাই ভাল । শক্তি, স্বয়ং মহারাণী, 
ইনি অপরাপর সাধনার প্রয়েজন-সিদ্ধির জন্য নিজের নাম বজায় রাখিয়া 
তাহাদের পরিচারিক1 হইতে চাহেন না। তথাপি কেহ কেহ কম্ম-মিশ্া 
ভক্ভি, যোগ মিশা ভক্তি, জ্ঞান-মিশা ভক্তি ইতাদি গুণীভূত। ভক্ভি 
ইত্যাদি উল্লেখ করেন, কিন্তু এ সকল ব্যাপারে প্রকৃত ভক্তিব প্রীধান্ত না! 
থাকায় উহাদিগকে ভক্তি বলা ঠিক নর। উহাদের মধ্যে কন্মাদিরই 
প্রাধান্য থাকে সুতরাং উহাদিগকে কম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নামে 
উল্লেখ কর। ভাল । 

“প্রধান্তেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি,৮-- 

মীমাৎসাদর্শনে এই একট ন্যায় আছে। প্রাধান্ত-অনুনারে নাম 

নিদ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত । সকাম কম্মের ফল,স্বর্গ ; নিক্কাম কম্মের 
ফল, জ্ঞানযোগ ; আবার জ্ঞান ও যোগের কল, নির্ববাণ-মোক্ষ । আর্ত 
অর্থার্থী ও জিজ্ঞাস এই ভ্রিবিধ ভক্তের ফল-কামন।, যথাক্রমে,--আরোগ্য, 
সখৈশ্বধ্যও সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্তি; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির ফল কেবলই 
হরিতোষণ, ইহার অন্য কোন হেতু নাই; ইং অহৈতুকী অপ্রতিহত৷ 
এবং অবাভিচারিণী। শ্রবণাদি-নবপ। ভক্তিরূপ পরম ধন্মের অনুষ্ঠানে এই 
এই পরাশ্ক্তির উদর হয়। শ্রাভাগবত খলেন £-- 

সবৈ পুংসাং পরোধন্মো বতোশক্তিরধোক্ষজে । 

অহৈতুক্যপ্রতিহত; যয়াত্ম। স্থপ্রসীদতি ॥ 

এই নিষাম শ্তদ্ধান্ক্তি হরিতোষণের সাঞ্রন। এবং ইহ। হইতেই আত্মা 

স্প্রসন্ন হন। ইহাই উত্তম ভক্তি । গীতায় বহু স্থানে এই ভক্তির 
উল্লেখ আছে, যথ| ২--- 

্রহ্মভূতঃ প্রন্নাত্থা ন শোচতি নকাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তর্জিং লভতে পরাম্‌ ॥ » 

ভক্তযামামভিজ্রানাতি ঘাঁবান্‌ ষশ্চাস্মি তর্বতঃ | 

ততে। মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম ॥ 


৩২৪ ভক্তিতত্তব। 


এই ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় শোক আকাঙ্ষা 
প্রভৃতি কোন প্রক।র চিন্তে'দ্ধেগ থাকে ন।। আত্ম। এই অবস্থায় স্থপ্রসন্ন 
ভাবে থাকেন । ভগবান্‌ বলেন, এই ভক্কিদ্ধারা সাধক আমাকে সম)ক্‌- 
রূপে জানিতে পারেন। রসময়স্ব, গ্রেমমযত্ব এবং আ'নন্দময়ত্ব প্রভৃতি 
আমার পরমস্থরূপ। এই পরাভক্ঞি দ্বারা সাধক তাহ জানিয়। আমার 
পূর্ণ তম তত্বে প্রবেশ লাভ করেন। গীতার এইরূপ ভক্তি সপ্তম অধ্যায়ের 
আরস্তেও বণিত হইয়াছে, ধথ। 2-- 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগ যুঞ্তন্মদাশ্র্নঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথ। জ্ঞাত্যতি তচ্ছ, গু ॥ 
ইহাতে জানাঘায় ভগবানে চিত্তের পরমাসক্তিই পরা ভক্তি । 
শাগ্ডিল্য সত্রেও কথিত হইরাছে,-“সা পরমান্গরক্তিরীশ্বরে”। ঈশ্বরে 
পরমানরক্কিই, পরা ভক্তি । পুনশ্চ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত. আছে ২ 
অননাচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত/শঃ। 
তস্তাহং স্লভঃ পার্থ নিতাযুক্তম্ত যোগিনঃ ॥ 
আবার নবম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়। যায়, যথা £__ 
ম্হাত্মানস্ত দা পার্থ দৈবীং প্ররুতিমাশ্রিতাঃ | 
ভজস্ত্যনন্যমনসে। জ্ঞাত্ব। ভূতাদিমবায়ম্‌ ॥ 
অনন্যাশ্চিন্তযুন্তে। মাং যে জনাঃ পধুণপাবতে | 
তেষাং নিত্যান্ডিযুন্তানাৎ যোগক্ষেম্‌ং বহাম্যহম্‌ ॥ 
এইকপ ভক্তিই উত্তম। ভক্তি। এইব্প ভক্কিদ্বারাই ভগধান্‌কে- 
লাভ কর! খায় । ভগব।ন্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন, আমি অনন্য। তক্তি- 
সাধনে লম্যা,--“ভক্তিলভ্যন্ত্বনন্যয়া” | এইরূপভাবের ভক্তির আর: 
একুঁটী লক্ষণ তোযুীয় বলিতেছি :-- 
+ অনন্যমমত। বিষ্কোঃ মমত। গ্রীতিনক্বতা । 
বক্কিরিতু। চ্যতে,ভীম্ম-প্রহ্লাদুদ্ধব নারদৈঃ | 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৩২৫ 


সার শি আপীল শে ০ পপি পিল শিপন আপাপিশি শামা শী শপ সপ সত 


শ্রীভগবানে প্রীতিমাখা অন্গাধারণ অনন্যমমত।- বোধই ওুক্তি। দেহ, 
প্রাণ, মন, বৃদ্ধি, আত্ম। সকলই এক।প্ত ভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিম! 
তৎপরায়ণ হুইয়। তহসেব।-ভাবে বিভাবিত ভইয়| সন্দেন্দ্রিষ ঘার। তাহার 
অন্কুশীলন ব। সেবনই, আক্তি। এইরূপ নেবাই ভক্তি শবে প্রযুক্ত “ভজ্‌” 
ধাতুর প্রকৃত অর্থ। ইহার আর একটী অতি উপাদেয় লক্ষণ আছে 
তাভ। এই 2. রা 
স্বদপঞ্্থি বিনিমুক্ধিঃং তত্পরতেন নিম্মলং | 
হ্বধীকেন হৃষীকেশ-সেবনং 'শক্তিরুচ;তে ॥ 
ভগবৎ সেবাভিন্ন সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগপুর্ধক ভগবৎ 
পরার়ণ হইয়া সর্ধেক্র্িয়ের ছার! শ্রীকঞ্চের অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তির 
লক্ষণ । এই অবস্থায় চক্ষ অনবরত তাহার রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ 
তাহারই বাক্য শুনিতে ব্য।কুল হয়. নাসিক তীহার শ্রাণের জন্ত আকুল 
হয়, স্পশেক্জ্িয় অনববতই তাহার স্পর্শ চায়, মন তাভারই ধ্যানে বিভোর 
থ!কে,--এউবূপ উন্দরিয়বৃত্তি ও চিন্তবুত্তি ভগবানের অভিমুখে যখন উন্মুখ 
হয়, তখন সেই অবস্থা পর।ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাকেই 
বলে, সুর্বেকিযু ছারা কুফা শুনুন! শ্রীস্ভাগবতে দশমস্কদ্ধে একবিংশ 
অধ্যায়ে এবিষয়ে অতি মধুর বণন! দেখিতে পাণয়। যায় । আমি 
তোমায় সেই বেসুরব-মুদ্ধ! গোপীদের কথাই বলিছিছি । উহ। বাগাত্মিকা 
ভক্তির নবান্তরাগের অতি উৎকুষ্ট উদাহরণ । উলাতেই সর্বেন্রিয়ের 
উৎকট আকাঙ্ষা অব ভব্যক্তু হইয়া ডু৯উহাক্ক প্রতিছাত্রেই পরমনাধুধ্যময়ী 
প্রীতির অবিতৃপ্ত তিষ্ার “আবর্মর উচ্ছাস পরিলক্ষিত হয়”) ভক্তির 
আর একটী লক্ষণ শ্রীভাগবততের তৃতীয় স্বম্ধা হইতে বল! 
মাইতেছে 2৮৮ 
দেবানাং গুণ-লিঙ্গানামান্শ্রবিকম্মণাম্‌ | 


সত্ব এবৈকমনসে। বুন্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥৯ 
অনিমিত। ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধে্গরীয়সী | 


শীট শশী ৮ জপ শপ আজ লা শর রদ আশ আরা 


র্টি 


৩২৬ ভক্তিতত্ব। 


বউ শপ পপি (পপ পা এপ পপ পপ ৯৯৮ পপ ৬৬ 





সপ 


এস্থলে “গুণলিঙ্কানাং দেবানাং* প্র দুইটীর অর্থ গুণ প্রকাশক ই্জরিয়- 
সমুহের । শবৰস্পর্শ-বূপ-রপ-গন্ধ ইহার। গুণ,-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা- 
ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় হবার! আমর! পদার্থের 'গুণ জানিতে পারি । *আন্ু- 
শ্রবিক কনম্মণাং” পদদ্বয়ের অর্থ বেদ-বিহিত কষ্ম। সুতরাং এই 
শ্লোকের তাত্পর্্যার্থ এই ঘে, একনিষ্ঠ অনন্তচিত্ত ব্যক্তির সম্ত 
ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক ভাবে, অযত্বসিদ্ধভাবে এবং নিষ্কান ভাবে যখন ভগ- 
বানের অভিমুখে ধাবিত হয় তখন সেই অবস্থাই ভাগবতী শুক্তি। ভগবং- 
সাধনার নিদ্ধি বিষয়ে এই সাধনাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। । ক্রম সন্দর্ডে 
দেখানাং ইত্যাদি পনের অর্থ ব্রদ্ধ বিষ্ক শিব। ইহাদের মধ্যে 
সত্বপ্রধান বিষ্তে যে তাদৃশী চিত্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি বলিয়া অন্ভিহিত 
হয়। শ্রীধরী টীক।র সহিত এইটুকু পার্থক্য । 

শান্্কারগণ কোন কোন বিষয়ের তামনিক, রাজনিক, সাত্বিক ও 
নৈগুন ভেদে চারিরকম লক্ষণ করিয়াছেন । শ্রীভাগবতে কশিলদেব দেবস্থৃতি 
দেবীকে চারপ্রকার ভক্তির লক্ষণ শুনাইপ্লাছিলেন । সগুণাভক্তির 
কাশি প্রকার ভেদ শ্রীধর স্বামী প্রকল্পনা করিয়াছেন । শ্রবণ কীর্তনাদি 
যে নবপ্রকার ভক্তি আছে উহার গ্রতোকটী নর প্রকার করিয়। নয়কে নন্প 
দিয়া গুণ করিলে একাশী প্রকার হয় । তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে 
উহার উল্লেখ আছে ! উক্ত অধ্যায়ের দশম শোকের টাকার তিনি লিখিয়া- 
ছেন, “তদেবং সপ্তণা-ভক্তিরেক্রাশীতিভেদাঃ 1” বৃহস্নারদীয় পুরাণে এই 
একাশীতি 'দগুণাভক্তির লক্ষণ লিখিত আছে । কপিলদেব সামান1- 
কারে স্বগুণ। ভক্তির লক্ষণ বলিয়। নিগুরণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন 
তদ্যথ! £-_ 





মদগুণ-শ্ুতিমান্রেণ মি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্বুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিষোগস্য নিগুণস্ত হাদাহৃ তম । 


শ্রম বূপ-শিক্ষা । ৩২৭ 


অহেতুক্যব্যবহিতা ঘা ভক্তিঃ পুরুষোত্বমে ॥ 

স(লোক্যস্টিসামীপ্য সাঞগপ্যৈকজ্মপ্যুভ | 

দীয়মানং ন গুহ্ৃত্তি বিনা মৎ সেবনং জনা । 

স এব ভক্তিযোগাখা আত্যন্তিক উদ্বাহৃতঃ | 

যেন।তিত্রঙ্জ্য ভ্রিগুণান্‌ মত্ত।বায়োপপছ্াতে ॥ 

ইতঃপৃর্ব্বে “দেবানাং গুণ-লিঙ্গানাং” ইত্যাদি ক্পোকে নিগুণ। ভক্তির 

লক্ষণ স্বয়ং কপিলদেবই বলিয়াছেন; এস্থলে৪ তিনি বিশেষরূপে 
আবর এই ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, ম।, আমি তোমায় নিগুণা! ভক্তির 
লক্ষণ একবার বলিয়াছি ৷ এখন আবার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। 
আমি জীবমাত্রেরই হৃদর়ে অবস্থান করি; সাধক বিশেষের চিত্ত যদি 
অনবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল আমার প্রতি ধাবিত হয়, তবে চিত্তের সেই 
ভাবকে নিগুণ ভক্তিযোগ বল। যাইতে পারে । এইরূপ ভক্তি ফলা 
ভিসম্ধানরহিতা এবং অব্যবহিত! হইয়া থাকে । এই ভক্তি নিজেই 
বখন স্বখবূপাঁ, তখন এই সাধনার অন্য কোন সুখ কামনার প্রয়োজন 
থাকেনা । গিরিগভস্থিত প্রত্রবণের ন্যায় এই ভক্তি স্বতঃই ধুনত্যস্থখের 
প্রশজবণ । গঙ্গীক্রোত যেমন অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে সাগরাভিমুখে 
ধাবিত হয়, এই ভক্তিরূপ-জ্রোতাস্বিনী৪ সেই প্রকার অবিরাম শ্রীকষ্ণ- 
প্রেম-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয় ।” 


শ্রীরপ, তুমি তো! একজন প্রধান স্থকবি, বল দেখি, উপমাটী কেমন 
হইয়াছে ? 


শ্রীর্প বলিলেন, _-গ্রভু, আমি কাব্যরসালঙ্কারের কি জানি » আপ- 
নার কৃপায় এখন কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, পরমতত্বই 
পরম্রস এবং সেই রসই কাব্যের একমান্ত্র বিষম । আপনি ঘে উপমার 
কথা বলিলেন, তাহ! অতি স্বন্দর; ভক্তিপ্র্থহ ও জাহ্বী-প্রবাহ 
উপম। উপমেয়ের বিষয় হইতে পারে । গঙ্গাজল,--শীতলতাক়্, পবিত্রতীক্র, 


৩২৮ ভক্তিতত্ব। 


পা 





পপ পস্পাপপিলাদ লাশ ও পপ ক সি পাপী াসপিশ 


সপ পা পপ টিপস পার তা পপি | পপ ০ পাস পাপ পপ পপ পাপা 


ত্রবতায় এখং জগং-পুজ।তার চিরপ্রসিদ্ধ। জানুবী ভ্রব-বর্ষরূপা ও পুজনীয়া, 
ভক্তিও শ্রীভগবানের আহ্লাধিনী শক্তি স্বরূপিণী, ইনি৪ও ততোধিক 
জগৎপুজা।। জাহ্ৃবী-জলে দেহ-নন পবিত্র হর, ভক্তি পাপবিনা- 
শিনী ও প্রেম প্রদায়িনী ; জাহৃবী, বিষ্ু-পাদপন্েত্তব; ভক্তি স্বয়ং 
ভগবানের সাক্ষাৎ আনন্দশক্তি। তুলনার প্রব-ত্রদ্ধ জাহুবী অপেক্ষায় ভক্তি- 
জাহ্ুবীরই মাহাত্ম্য যেন অনেক পরিমাণে বেশী বলিয়; মনে হয়। গঙ্গ।- 
জল ল্লোত যেমন পরাবস্তিত হইয়! ফিরিয়া আসে, শ্রদ্ধ। ভক্তিও সেই প্রকার 
অন। কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া ভগবানের চরনকেই কিরিয়া ঘুরির। 
আশ্রয় করে, ভগবান্‌ চতুর্বিধ মুক্তি দিতে চাহি.লও ভক্ত তাহ। স্বীকার 
করেন ন!। ভক্তির প্রভাব জাহুবীর প্রভাব অপেক্ষা! অনেক বেশী। 
জাহৃবী, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম পধ্যস্ত পৌছাইয়। দিতে পারেন বলিয়! মনে হয় 
না, কিন্তু নিগুণ। ভক্তিনে বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থা । 
শ্র্রীমহাপ্রভূ হাসিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তোমার সিদ্ধান্তই ষথার্থ, -- 
চক্তির মাহান্মঃ তাদৃশই বটে 
₹ক্তির এই লক্ষণ এবং ইহার পূর্বব লক্ষণপুলি দ্বার! অতি হুম্পষ্ট াবে 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রাভগবান্‌ গিন্ন চিত্তের ঘখন অন্য কোন 
দিকে গতি ন। থাকে, মনের সর্বপ্রকার ্বাথথফলা ভসন্ধানের বালন! পরি 
ত্যাগ করিয়৷ সকল ইন্জরিয়বুত্তি খন ভগবানে নিষুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
পর। ভক্তির অবস্থা বল| বাইতে পারে। 
কাপিলদেব তাহার মাত। দেবহৃতিকে ভক্তির এই লক্ষণ বলয়া- 
ছিলেন। নানষের চিত্তবৃতি নানাবিষয়ে ধাবিত হয়। উহাদিগকে একী- 
ভূত করির! ভগবানের প্রতি সমগ্র ইন্দ্রিয়গণ সহকারে নিয়োগ কর, প্রকৃত 
পক্ষেই এক কঠোর সাধনা; উহ! আবার স্বাভাবিক হওয়! প্রয়োজন । 
তাহাই নহেঃ উহাতে অপর কোন স্বার্থ-কলা সন্ধান থাকিবে ন।॥ 
রঃ রূদ নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানে সম্গ্র ই্রিবসৃতিযহ নিখিল চিত্তবৃত্তির 
প্রেরণাই পরাভক্তির সাধন । 


শ্রীমৎ বূপ-শিক্ষা ৷ ৩২৯ 


শ্রীবপ, এই জন্যই তো বপিয়াছি পরাভক্তি অতি স্থছুল্লড|| সাধনার 
রাজ্যে পরাভক্তি প্রকৃত পক্ষেই জগংপুজ্য। এক অদ্ধিতীয় শ্রীশ্রীমহারাণী । 
অন্যান্য সাধন। ইহারই পরিচারিক। | শ্রীাগবত যথার্থই বলিরাছেন, 
এই ভক্তি সাধন।-বিষয়ে বর্ধ্বসম্র্থা । এমন কি, ইনি অনন্ত বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের 
এক অদ্বিতীয় অধিপতি শ্রী্গবানকেও বশীভূত করিতে সমথা । শান্ত্রক।র 
বলিয়াছেন *“বশীকুর্ববস্তি সন্ভক্তিঃ সংপতিং সতস্থিয়ো যথ1।” সতী-সাধবী- 
প্রণয়িণী পত্বী যেমন সংপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি এই পরাভক্কি 
পরমেশ্বরকে বশীভূত করিতে পারেন। এই ভক্তি শুগবত-স্বরূ শক্তি 
আহ্লাদিনী-বুত্তিভূত। | শ্রুতি বলেন,-পবিজ্ঞানঘনানন্দধন। সচ্চিদানন্দৈ 
করসে ভক্তি- যোগে তিষ্ঠতি 1১ 
শ্রীরূপ, ভাই তোমাকে বলিয়াছি এই ভঞ্িতত্ব বলিয়। বুঝাইবার 
নভে | ইহা শ্রীভগবানেরই অচিন্জ্য স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ । 
“পারাবার-শুন্যগস্তীর-ভক্তি-রস-পিন্ধু। 
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দ্ু ॥” 
শ্রীপ অতি বিস্মিতভাবে বলিলেন,--আজ্জে ই। প্রহু দয়!মর, সে তে। 
ঘথাথথ কথা। আমি যে অতি অধন। আনার কি এমন ভাগ্য হবে, 
ঘে আমি উহার বিন্দুমাত্রও আম্বাদন করিতে পারিব; আপনি পরম 
দয়াল, কিন্তু আমি যে অতি জঘন্ত |” নহাপ্রভু হাসির। বলিলেন, শ্রারূপ, 
তোনার দীনতা এখন রাখিয়! দাও । তুমি ঘে কে এবং কেমন, তাহ! 
আমি বিলক্ষণই জানি। এখন ভক্তির শর্ভির কথা শুন £-- 
ক্লেশস্্ী শুভদ| মোক্ষলঘুতাকুত সুছুল্প ভ|। |] 
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীরষ্জাকষিণী চ সা ॥ 
ভক্তি রলেশবিনাশিনী, মঙ্গলদায়িনী, মোক্ষ-লদ্বুঅকারিণী, ঘনীভূত আনন্দ- 
স্বরূপিণী, শ্রীকষ্ণাকষণী, স্ৃতরাং অতীব স্ুহুল্লনুভা " প্রথমতঃ ক্লেশ- 
-নাশের কথাই বল। যাউক । পাপ, পাপের বীজ এবং অবিষ্ঠা, এই তিনটা 


৩৩০ | ভাক্জতন্ব ! 


০ সপ 





ইস আপ ও পপ পাপা ৯৯ ০স্প্পসসর প শপ ওর পিপপিপা উজপাসপদ পা পিসিপাকষিতাপশীসিলাত | আপা 





শিসপস্পাস্রস এ জজ সপ | শি 


ক্লেশ। ইহাদের মধ্যে পাপ আবার ছুই প্রকার,-প্রারন্ধ পাপ এবং 
অপ্রারন্ধ পাপ। এই দ্বিবিধ প্রকার পাঁপ নষ্ট করিবার ক্ষমতাই ভক্তির 
আছে। শ্রীমস্তাগবতাদি শাস্ত্রে তাহার উদ্দাহরণ আছে । যে পাঁপ কফলনো- 
মুখ হয়, তাহার নাম প্রারন্ধ পাপ; আব যে পাপ বাসনামর ও প্রারকে। 
নুখ, তাহার নাম বীজ; যে পাপ বীজত্বোনুখ তাহার নাম কুট ; কটত্বাি 
রূপ কাধ্যাবস্থাত্বূপ ফল থে পাঁপদ্বারা! আরব্ধ হুয় না, তাহীকে অপ্রারৰ 
ঝলা যায় । এই বিষয়টী কিঞ্িৎ পরিষ্কাররূপে বল। যাইতেছে । শ্ান্ত্রকার 
গণ পাপভোগের চারিটী অবস্থ! নিদ্দেশ করিয়াছেন । যে পাপ আদি 
বীজরূপে অবস্থান করে, তাহার নাম অপ্রারন্ধ । সেই পাপ যখন অঙ্কৃরিত 
হয় তখন তাহার নাম কুটাবস্কা। যখন সেই পাপ শাখা -পল্লবাদি-সমন্বিত 
বৃক্ষের হ্যায় হইয়! দাড়ায়, তখন তাহার নাম বীজ-গাপ , যখন এই শাখা- 
প্রশাখা-সমন্বিত বীজ পাপটা পাপ ফলের প্রসবোন্ুখ হয়, তখন তাহাকে 
প্রারন্ধ বলে। এই সর্বপ্রকার পাঁপাবস্থাই ভক্তির দ্বারা বিন 
হইয়। ষায়। 

ভদ্ভি দ্বার) অনেক প্রকার শুতফল প্রাপ্ত হওয়। বায়। শুভফলের 
বিষর বল। যাইতেছে । যাহার উক্তি আছে, তিনি সমস্ত জগতের প্রীতি 
ও অনুরাগ লাভ করিতে পারেন, তাহার বিবিধ সদ্গুণাঁদি লাভ হয়। 
এমন কি তাহার সর্ববশীকারিত্ব এবং সঞ্মঙ্গলকারিস্ব শক্তি জন্মে । পদ্ম 
পুরাণে লিখিত আছে, যিনি হরির অর্চনা করেন, তাহাদ্বারা সমগ্র 
জগতের তর্পন হয়। স্থাবর-জরঙ্গগ সকলেই তাহার অন্ুরক্ত হয়। ইহার 
প্রমাণ প্মপুরাঁণে দ্রষ্টব্য । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ;-_ 
স্যান্ডি ভক্তি ভগবত্যকিঞ্চন। 
সব্রৈগুণৈ স্তত্র সমাসতে স্থরাঃ | 
হরাবভক্তন্তৎকুতো মহদ্গুণাঃ 
মনোরথেনাসতি ধাবতো। বহিঃ ॥ 


মত বপ-শিক্ষা। ৩৩১ 


শুকদেব কহিলেন, মহারাজ, ভগবানে যাহার শিক্ষা ভক্তি আছে, 
দেবগণ তীহার সেই ভক্তিতে বশীভূত হইয়। সকল গুণের সহিত তাহা 
বাস করেন, কিন্ত যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার মহদগুণ 
কোথা হইতে হইবে » সে কেবল অসংননোরথে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাহ 
বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় অর্থাৎ তাহার কোনই অর্থসিদ্ধি হয় না। 
দেহাদ্দিতে আদক্ত বাক্তির হরিভক্তি অসম্ভব | জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি 
মহতের গুণ। অভক্ত ব্যক্তিভে এই নকল গুণ সম্ভবপর হম না, তাদুশ 
বাক্তি অলীক বিধর-স্থখের জন্য কাল্পনিক মনোরথে কেহল ইতস্তত 
ধাবিত হইয়া! থাকে । 


পিক 


আর একটী শুভ হইতেছে,-স্থুখ | ইহা আবার ভিন্‌ 'প্রক।র'৮ 
বৈষয়িক, ব্রাহ্ম এব: এশ্বরিক। তন্ত্রে লিখিত আছে, গোবিন্দ-চরণারা বান্দে 
যে ব্যক্তির ভক্তি অছে, তিনি আঠার প্রকার পরমাশ্চধা সিদ্ধি, ভুরি, 
শাশ্বতীমুক্তি এবং নিতাপরমানন্দ প্রাপ্ত হইত্ধ। থাকেন, যথা ২--. 
“সিদ্ধয়ঃ পরমাম্চর্যা! ভক্তি মুক্তিশ্চ শাশ্বতী ; 
নিতাঞ্চ পরমানন্দং ভবেদেশীবিন্দ ভক্তিতঃ ॥ 
হরিভক্তি হবোদবে লিখিত আছে 2 
ভূয়োহপি ঘাচে দেবেশ ত্বয়ি ভন্তিদুর্চান্ত মে। 
যা মোক্ষান্তুচতুবর্গফলদা সুখদা ল্ত। ॥ 
“হে দেবেশ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে এই প্রার্থন৷ করিতেছি বে, 
আপনার চরণারবিন্দে আমার দৃঢ় ভক্তি হউক । কেননা এইভক্কিলত। 
অভীব স্ুখদা। ইনি ধন্দার্থকাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ-ফলদাফ্িনী এবং 
ঈশ্বরাজুভ বদাত্রী ৮ * 
ইহার আর একটা গুণ এই খে, ইনি হরে অস্থুরিত শা হইলে মোক্ষও 
অতিতুচ্ছ বণিরা বোধ'হয £-- 


৩৩২ ভক্তিতন্ব | 


১ শাকিল ৮ পাল 





“নাগ ্ররূচায়াৎ, হৃদয়ে ভগবজ্রুতৌ | 
পুরুষাখাস্ত চত্বারভৃখায়ন্তে সমস্ততঃ” ॥ 
ভর্তি-লত। অল্পমাত্র দেখা দিলেও ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ চারিটী 
ণের মত তুচ্ছ ঝনিয়৷ মনে হয় । নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে ₹-- 
হরিভক্কি মহাদেব্যাঃ সর্ববা মুক্ত্যাদিপিছ্ধয়ঃ 
ভুক্তয়শ্চানুতান্তন্তাশ্চেটিক। বদন্ত্রতাঃ ॥ 
যেমন চেটিক! অর্থাৎ দাসী সকল ভীতচিত্তে রাজমহ্ষীর অন্থুগামিনী 
হয়, তদ্রপ ভক্তি মুক্তি-প্রভৃতি অদ্ভুভ-সিদ্ধি সকল হরিভক্তি-মহাদেবীর 
*্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ গমন করেন । 
ভক্তি অখিলরাসাম্বত মুত্তি শ্রীগোবিন্দের আনন্বশক্তি, স্ৃতরাৎ ইনি 
অশনন্দঘন-স্বরূপিণী | হরিভক্তি-হুধোদয়ে এসম্বদ্ধে যে সকল শ্লোক আছে 
তক্সধ্যে একটী অত্তভূম স্লোক এইযে ১-- 
ত্বৎসাক্ষাৎ-করণা হলাদবিশ্তদ্ধান্ধি-স্থিতস্য মে । 
হ্গথনি গোম্পদায়ন্তে ত্রাঙ্মাণ্যাপ জগদপ্তরো ॥ 
প্রহলাদ নৃসিং হকেদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, “হেজগদ্গ্ুরো আমি 
আপনার সাক্ষাৎ লাভ করির! বিশুদ্ধ আনন্দ-সাগরে নিমগ্র হইয়াছি। 
এক্ষণে আমার ব্রদ্গানন্দ-সুখণ গোম্পদভুল্য বোধ হইতেছে ।” ইহার 
নর্ববোপরি কথ! এইফে, ইনি স্বয়ং শ্র্ষ্ণকে পধ্যন্ত আকর্ষণ করিয়। 
অনিনিতে সমর্থা । শ্রীমস্তাগবতে সপ্তমক্দ্ধে এসন্বদ্ধে একটা প্রমাণ আছে 
সে প্রমাণটী এইযে 2 
যুয়ং লোকে বত ভূরিভাগ। 
লোকং পুনান! মুনয়োহভিযস্তি । 
যেষাং গৃহানাবতীতি সাক্ষাদ্‌ 
গুঢং পরং হ্ুদ্ধ ম্ষালিঙ্গম্‌ ॥ 
রাজ! বুধিষ্টির শ্রীনারদ-মুখে প্রহলাদচরিক্জ শ্রবণ করিয়া মনোমধে। বিবেচন! 


রা 


জ্বীমৎ রূপ-শিক্ষা। ৩৩২ 


করিলেন, প্রহনাদই ভগবানের প্ররিয্পান্র আমর! নহি, নারদ রাজার 
এইরূপ মনোবৃত্তি অনুভব করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, এই নরলোকে 
তোমরাই ভাগ্যবান্‌, যেহেতু লোকপাবন মুনিগণ সর্বদাই তোমাদের 
গৃহে আগমন করেন, অধিকন্তু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মানবশরীর প্রকটন করিয় 
প্রচ্ছন্নভাবে তে'মাদের গৃহে অবর্থিতি করিতেছেন, অতএব তোমা- 
নিগের অপেক্ষগ! অধিক ভাগ্যবান আর কে আছে ?” 


আমাদের শান্ত্রাদিতে সব্ধত্রই ভক্তির মহামহিমা কীত্তিত হইয়াছে । 
্রন্মবারী মহামনীষাসম্পন্ন খধিগণ বিষয়-স্থখের অনিত্যতা, সংসারের 
লাঞ্ছনা, রোগ-শোকের যাতনা, ছুর্জনের গঞ্জনা, অত্যাচারীর উতপীড়ন' 
ও দৈব-বিডম্বনা প্রভৃতিতে প্রতিদিন জীবের বিবিধ ছুঃখ অনুভব করিয়। 
উহা হইতে জীবের অত্যন্ত পরিদ্রাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিতেন ! 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন, এই ছুরন্ত সংসারের অত্যন্ত যাতন। হইতে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপার,--ভগ্বৎ- সাধনা । শ্রীগোবিন্দই পরমানন্দ 3 
তাহার চরণারবিন্দ-মকরন্দমই জীবের একমাত্র রসায়ন। স্থৃতরাং 
তাহার উপাসনাই পরম পুকুষাথ। ছুঃখ লইয়া নীরবে ন্রিজ্জনে বসিয়া 
থাকিলে ছুঃখ দূর হর না। ছুঃখদূর করার জন্য সাধনার প্রয়োজন । 
আহারে ক্ষুধানিবারণ হয় কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? ছত্রও 
গৃহাদি দ্বারা শীতাতপ-বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁর কিন্তু তাহাতেই কি 
তজ্জনিত দুঃখের অত্যন্ত অবসান ₹য় 2 রোগ হইলে ওষধ-সেবন বাবস্তের 
কিন্ত সেই ব্যবস্থাতেই কি জীবগণ রোগ-ভোগ হইতে অত্যন্ত মুক্তি 
পাইতে পারে? সহস্র সচস্্র মানপিক ছুঃখে হৃদয় যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, 
পৃথিবীর ধন, মান, সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব আস্মীঘ়-ম্বজন কেহই যখন শে 
দুঃখের প্রতিকার করিতে কিছুতেই সদর্থ হন না, তখন সে শ্রেণীর দুঃখ- 
নিবারণের উপায় কি» ভগবৎ-উপাসন। ব্যত্তিরেকে মানষ যখনই যে 
তঃখের প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সহায়হীন, উপায়হীন,” 





দুর্ববল মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, মানবীয় চেষ্টার কখনই দুঃখের অতাস্ত 
নিবৃত্তি হয় না; মানুষ তখনই কোন প্রকার উচ্চসাধনায় ছুঃখ-নিবৃত্তির 
উপায় পরিচিষ্তন করিয়াছে । ৰ 

এইব্সপে পাথিব উপায় যতই উহার নিক্ষলতা দেখাইয়! 
জীবের নিকট হইতে চির বিদায় লইয়ছে, ভতই জীব পাখি 
উপায়ে ছুঃখশিবারণের পথ খুজিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইসাছে। 
এই প্রকারে নিরীশ্বর সাংখ/জীন, নিরীশ্বর বৌদ্ধ-সাধনা প্রভৃতি 
মানুষের সম্মুথে সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইক়াছে। এইরূপেই নিব্বিশেষ 
বদ্ধবাদ প্রেতালোকের মত আলোকবন্তি লইয়া অসহায় মানষের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, মানুষ কিয়ৎক্ষণ উহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে কণ্ম- 
বাদ প্রদশিভ স্বর্ণপ্রান্তর ছলনাময় নিক্ষলশ্রমের ন্যায় নৈরাশ্ত্ে নিহিবপ্ন ও 
নিরুদ্ভম হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অনেক সাধনার জটিল-কুটিল কঙ্কর- 
কণ্টকপূর্ণ সাধন-পখে চলিতে চলিতে অনেক সমরেই মানুষের আশা-ভরসা 
নৈরাশ্যম্য় বিষার্দের অতলতলে ডুবির গিয়াছে । অবশেষে কৃপাময় টদব- 
নির্দেশেব মত ভক্তিবাদ ম|নুষের বিষাদ-বিপন্ন হৃদয়কে পুনরন্থপ্রাণিত 
করিয়। তুলিয়।ছে । আশাময়ী, আনন্ধমী, রসব্রী, করুণাময়ী, ভক্তি- 
দেবী, সাক্ষাৎ জন্মদায়িনী ন্েহবাৎসল্য-ভর। জননীর ন্যায় বিষন্ন হৃদয় 
অবসন্নকার, ক্গীণ-চিতেন্দ্রিয় নরসন্তানকে আপনকোলে তুলিয়৷ লইয়। 
উহাকে সপ্লীবিত করির।ছেন । সহ্ম্র সহম্ত্র খষি, ভক্তিদেবীর আশী- 
ভরসানরী বাণী প্রাপ্ত হইয়। তাহার নিদিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া ভগবৎ 
কথা শ্রবণ করিতে করিতে, তাহারই নাম-গুণ-লীলা স্মরণ করিতে 
করিতে, তীহারই মধুময় মাহাআ-গীতি গাহিতে গাহিতে, তাহারই 
স্ুহৎ্সখিনরূপ ভাবিতে ভার্ঘিবতে, তাহারই দাসত্বে প্রতিমুহূর্তেই নিজকে 
নিষুক্ত করিতে করিতে'অবশেষে সাহারই আনন্দময় ও সর্ববস্থখময় শ্রীচরণে 
' আত্ম্নিবেদন করিয়া! নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার করিয় দিয়া মানুষ 


প্ীমৎ রূপ-শক্ষা। । ৩৩৫ 


চিরতরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে ,--তথন মান্য তাহার জীবনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য, প্রকৃত কন্তব্যত1 অনুভব করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে, প্রেম- 
ময়ী ভক্তিই মানবাআ্মার একমাজ উদ্ধার-কন্ত্রী; তগবৎ-চরণ-লাভের 
জন্য একমাএ মহিরসী ম্হানেত্রী এবং ভাতার একমাজ্র সহায়ক্পিণী 
মহাপ্রেমদাজী । ইহাই জীবের অেষ্টতঘ। উপাসনা, ইহাই জীবের 
সাধকতমা মহালাধন। । 
শ্রীবপ, তোমায় আমি আর অধিক কি বলিব? বলিয়াছি তে| £-- 
পারাবার-শুন্ত গম্ভীর ভক্তি-রপ-সিন্ধু 
(তোম। চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ 
আমি নিজেই নিরপ্র এই অকুল অতল মহাসাগরে ভাসিয়া বাইতেছি, 
তোমাকে যে স্থির-ভাবে কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরস। করি না। 
তুমি ভক্ত,--মহাভক্ত ; তোমার প্রতি শ্রীগোবিন্বের অপার করুণা ! 
ভাহার কুপায় তোমার হিতার্থ আমাহ্বারা যদি কিছু সম্ভবপর হয়, তাহাও 
ভক্তিরই মহিন । শুন, মাথ। তে।ল,_-এই বলিয। পরমকরুণাময় মহা প্রভু 
নেহভরে দগডবৎ প্রণত শ্রারূপের চিবুক ধরিয় তুলিলেন এবং এরলিলেন,-- 
এবার শ্রীশ্রীমতী ভ্তিমহারাণীর মহামহিয়পী মাহ।জ্ম্-কথ! শুন $-- 
শ্রীঙ্ভাগৰবতের অজামিল উপাখ্যানারস্তে শ্রীমৎশুকদেব পরম ভক্ত 

শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিতেছেন £-- 

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত) বাহ্থদেব-পরায়ণাঃ 

অং ধুঙ্বস্থি কাৎন্দ্েন নীহারমিবভাস্করঃ ॥ 

মহাত্মা শ্ুষ্য যেমন উদয়মাস্্রে স্বীয-কিরণ-প্র ভাবে সমগ্র হিমকণ। 

সচ্যসফ্য বিনাশ করেন, সেইরূপ বাস্থদেব-পরায়ণ কোন কোন মহাত্ম। 
কেবল ভক্তিছারা নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেম অর্থাৎ কেবল ভক্তিদ্বার। 
পাপের অপ্রারন্ধ কুট, বীজ এবং ফলোন্দুখ প্রারদ,--এমন কি পাপের 
সর্বাদিবীজ অবিষ্ঠ। পর্যন্ক বিনই্ই করেন । এই যে এই শ্পোকে 'কেবল।, 


৩৩৬ ভক্তিমাহণতু । 





পপর ০৫০৯ পপ সপ উস পা সা ৫  __ পপ এ ০ সস দু ৬ আজ পার ছানা পাপা শীল, ৩ শশী পা আক 


পদের উল্লেখ আছে ইহাতে এই বুঝা বায়, ঘে কর, বোগ, জ্ঞান, সাংখা- 
জ্ঞান প্রভৃতি কাহারও সাহায্য বিন্দমাজ গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত 
ভক্তি-সাধনার প্রভাবেই ভন্তি-সাধক পাপরাশি বিনষ্ট করেন । “কাছ 
ন্যেন' পদটার অর্থ, পূর্বেই বলিয়াছি। মূলতঃ ও অঙ্গতঃ অশেষ পাপনাশের 
ক্ষমতা বুঝাইবার জন।ই উক্ত পদটী ববহৃত হইয়াছে । হ্র্ষে।র নিহার- 
নাশ ব্যপারের দৃষ্তীস্ত অতি চমৎকার । প্রচণ্ড মার্ভগ যুগাস্ত-প্রলয়ের 
বহ্ছি-শক্তি লইয়া! আকাশে বিদ্যমান । তাহার সমক্ষে নীহার-কণার শৈতা 
বা তদীয় অস্তিত্ব যেমন গণনার যোগ্য নহে, পাপ নিহররিণী ভক্কিশক্কির 
নিকট পাপরাশি তদপেক্ষাও তুচ্ছতর ৷” 
শ্রীরপ আনন্দোৎফুল্প নয়নে প্রভুর মুখের দ্রিকে চাহিয়। বলিলেন,-- 

“চমতকার,--অতি চমতকার 1" ওৎস্ুকাসহকারে প্রভূ বলিলেন, আর 
শুন। শ্রীমদ্তাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভাগবতধশ্মে লিখিত আছে 2-- 

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্্রিয়ন্ 

ত্যক্তানা ভাবন্ত হবি পরেশঃ ॥ 

০ বিকশ্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিং- 

ধূনোতি সর্ধবং হৃদি সংনিবিষ্টঃ | 
মহারাজ, অন্য ভাববজ্জিত, শ্রীহরিচণ-ভজনাকারী ভক্তের প্রমাদ- 
বশতঃ নিষিদ্ধকণ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহার হৃদয়-পরিষট রা তাহার 
সমস্ত পাতক বিনিষ্ করেন ।” 

শ্রীব্প, প্রিয়ভক্কের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই কৃপা যে তিনি নিজেই 

তাহার প্রিক-ভক্তের পাপ বিনাশ করেন। এই ব্যাপারটা ভগবানের 
করুণ। বলিপ্পা! বলিব কিন্বা! ভগবৎ ভক্তির মাহাত্ম্য বলিব? আমি তো 
বলি, শেষেরটাই ঠিক । * “ম্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ত” একেতো! বহু গুণ 
না থাকিলে ভগবানের প্রিয় হওয়া যার না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে 
শ্রীগোবিন্দ নিজমূখেই তীহ্বার প্রিয়ভক্তের বহুল অনন্যসাধারণ গুণের 
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কথা হলিয়াছেন। তাদৃশ প্রিয়ভক্তের কোন প্রকারে পাপ হইবার 
কথাও নহে, ইহার উপরে যিনি শ্রীভগবানের শ্রীচরণের একাজ্জ ভক্ত 
তাহারই বা কি করিয়া পাঁপ হয়? ইহার উপরে “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের 
সতত বিশ্রাম” ভগবানের এই রন্য বিআাম মন্দিরে পাপের লেশ 
মাত্র থাকিতে পারে না। যদি কদাচিৎ টদবাহ প্রমাদবশতঃ খৎ্কিঞ্চিৎ 
পাঁপ প্রবেশ করে, তন্ঞন্ ভক্ত অপেক্ষা ভগ্বান্ই বোধ হ্য় ভজ্জন্ত 
বেশী দারী। স্থতরাং তাহার নিজ গৃহের সন্মাজ্জন তীাহাকেই করিতে 
হয়। এতাদৃশ ভক্ত পাপক্ষয়ের জন্য কখনও ভগবানের ভজন! করেন 
না। শ্রীভাগবতে আরও লিখিত আছে $-- 
ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্টা শ্বপচানপি সম্ভ শাছ। 
স্বপাক অর্থাৎ কুক্কুব তভোজী অজ্যজও যন্দি ভক্ভতিমান হন তাহা হইলে 
তিনিও অভ্ভ্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাউ ধর্দের প্রকৃত সার মশ্ম। 
জাত্যভিমান জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ নহে, প্রত্যুত উহাতে 
আত্মার অবনতিই হই! থাকে। ভগবন্তক্তি এস্থলে জাহুবী-সলিল 
হইতে অধিকতর পবিভ্রা । গঙ্গাঙ্সান পপি বিনষ্ট হয় কিন্ত অস্ত্যজ 
লোককে সবনযোগা পবিজ্র করিতে জাহ্বী-জলের সামর্থ নাই । 
কিন্তু ভর্তির পবিত্রতীকারিণী শক্কি, মান্ষের জাতি-দোষকেও বিনাশ 
করিতে সমর্থ । 
ভক্কি দ্বার বিষয় ভোগ দোষ নষ্ট হর% ভক্তি পরম পাবনী, পরম 
ধশ্ম-বিধায়িনী | পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, জনা্দনে যাহার ভক্তি আছে, 
তাহার বহু মন্ত্রে ও শাস্ত্রে এবং বাজপেয়াদি বু বহু টৈদিক যজ্জছে কোনও 
প্রয়োজন নাই । কেবল এক ভক্তির মহাপ্রভাবে তিনি সর্বধণন্মানুষ্ঠানের 
সফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির আর একটা” মহৎগুণ এই যে, বু 
সাধনাতেও যে অহঙ্কার উন্মুলিত না হয়, ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় হইতে 
উহ্‌! চলিয়। যায়। প্রবের প্রতি মুর উক্তি এই যে -- 
২২ * 
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চা 





বং প্রত্যগাত্মনি ত্দা ভগবত্যনস্তে 
আনন্দামাত্রউপপন্নসমস্তশক্ডৌ 1. 
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিষ্তা- 
গ্রস্থিং বিভেব্্যসি মমাহমিতি প্রন্ধঢম্‌ ॥ 
“হে বন! সর্বাস্ধ্যামী ভগবান্‌ অনন্ত সর্ধশক্তিমানু, আনন্দমাত্র, 
তাহাতে পরমাভক্কি স্থাপন করিলে তোমার অবিদ্যাগ্রস্থি ছিন্ন হইবে ।” 
মান্গষের যউপ্রকর বন্ধন আছে তন্মধ্যে অহঙ্কার-বন্ধন অতীব কঠিন 
কিন্তু ইহার অগনয়ন অন্ত কোন সাধন। দ্বারা তত সহজ ন| হইলেও 
সুখসাধ্য ভক্তিদাধনায় আত্মকে এই মহ্বন্ধন হইতে মুক্ত করা যাইতে 
পারে। শ্রীভাগবতে এইরূপ উপদেশের ভাব নাই। পুর প্রতি 
সনকাদি মুনিগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইটা তোমায় এখন 
বলিতেছি, যথা £-. 
যত্পাদ-পঙ্ক জ-পলাশ-বিলা-ভক্রা 
কম্মাশয়ং গ্রথিত মুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। 
« তদ্বন্রিরভ্মতয়ে। যতয়োনিকদ্ধ- 
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভ্জ বাস্থুদেবম্‌ ॥ 
ধাহার চরণারবিন্দের অঙ্কুলিবিলাস স্মরণমাঙ্ে ভক্তগণ কন্মগ্রথিত 
চিত্তগ্রস্থি অনায়াসে ছেদন করিতে সদর্থ হন, ধাহাদের ইন্রিয়গণ 
বিষয়-শৃপ্, সুদ্ধি নির্মল, তাহারাও সেই ভগবানের শ্রপাদপন্ধে ভক্তিপূর্বক 
শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি মেই সপ্ধজন-শরণ/ ভগবানের ভজন। 
কর।” যোগীদিগের ব্রক্মলিদ্ধির গণ্য ভক্তি বেমন সুগম উপার, এমন 
আর কিছুই নহে। ভাগবতে দেখ! বায় শ্রীনং কপিলদেব তল্সাতা দেব- 
সুতি দেবীকে বলেন £- 
ন বুজাম্ধনয়। ভক্ত্য। ভগবত্যখিলাজ্মনি। 
সদৃশোহন্তি শিবঃ পন্থ। যোগিনাং ব্রন্মসিদ্ধয়ে ॥ 
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দ্বিতীয় হ সন্ধে ও পপ একটা ৫ স্লোক দেখিতে পাওয়া ায়। ঃ 
নহৃতোত্গরঃ শিরঃ পশ্থী বিশভঃ সংক্ষতাবিহ , 
বাহুদেবে ভগবৃন্তি ভঞ্জিযোগো ধতৌঁভিবেৎ ॥ 

বশ্ম, যোগ» সাখখ্য অষ্টাঙ্ঈীষোগ, বৈদিক শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনাদি 
ব্যাপার, এ সফল'তো। প্রধান প্রধান সাধন বলিয়া শান্ত নিণীত হইয়াছে । 
বেদের কম্মকাণ্ড একবারে অতি বিস্তৃত মহাম্বহীরূহের ন্যায় অনস্ত শাখা 
প্রশাখ। বিস্তার করিয়া প্রাচীন বৈদিক কাঁল হইতে সাধকগণের 
সম্তাপহরণার্থে বর্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল" সাধনার 
প্রতি ভদ্রপ সমাদর ন। দেখাইয়া খবিগণ ভগবস্তক্তির .যহা- 
মভাত্মা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, ভক্তির ন্যায় আত্মসিদ্ধির 
এমন নিপ্িক্স “শিবঃ পন্থা” আর দ্বিতীয় নাই। এই পথ যেমন 
কঙ্কর-কণ্টকহীন তেমনি সাধন-বিপত্তিকারক পথের বিস্্,--হিংঅপশ্থাদি 
সদৃশ কোন মানসিক দুপ্রবৃত্তির আশঙ্কাও ইহাতে নাই। জ্ঞানমার্গের 
কঠোরতা, দুঃসাধ্য ত্যাগ-শ্বীকার প্রভৃতি এই পথের সাধকগণকে ভোগ 
করিতে হয় না। যোগের প্রধান আবশ্বক মন:হৈর্যা ;) তা'হাও ভীষণ 
কঠিন ব্যাপার । সাক্ষাৎ ভগবানের সখা অজ্জুন স্বয়ং শ্রীভগবানের নিকটে 
“চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ” ইত্যদি প্লোকের দ্বারা মনঃনং্যমের কাঠিন্য জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । স্তরাং বোগের পথকেও “শিবঃপন্থা” বল। বায় না কিন্ত 
ভক্তিপথ যেমন কুহ্ঘাস্তৃত, তেমনি মনোমদ ও গ্রীতিগ্রদ, অথচ সর্বব- 
সাধনার ফল অধিকরূপে ইহ! হইতে লাভ করা ষায়। তাই পরম কারু- 
ণিক শান্তর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,_এই দুর্গম সংসারে যাহারা প্রবেশ 
করিয়াছেন, তাহার! যদি ইহার ভিতর দিয়া পরম শান্তিময়, পরম মঙ্গল- 
ময়, পরমানন্দমরর ভগবংরাজ্যের অভিমুখে গমন করিন্তে চাহেন, সেই 
মহাতীথের তীর্ঘঘাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, ভবে এই ভক্তি-পথের মত 
নির্মল, নিষ্ষণ্টক, সরল, ক্ুখগমা শিবপস্থা আর দ্বিতীয় কিছু নাই। 
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কপ পপ শশী পি পপেিশসপীপপাশশি শশী শাশশিসশাশী শত পক শিপ শা প্শশীপী। ৬ শিপ ৮০০ শাহ পানি 


কর্মের বহুবিস্বতা* যোগের দু্করতা, জ্ঞানের কঠোরতা প্র তি তৎতৎ- 
পথের মহাবিদ্ব এবং ততৎসাধনা-লভ্য ফলও, ভক্তি ও ভর্জি-লভ্য 
 ফলেন স্তায় মূল্যবান্‌ নডে | সুতরাং ভগবান্‌ বানুদেবে বাহাতে ভক্তি 
যৌগ জন্মে, সেই সাধনার পথই মজ্গলদনক | ঘদিও অন্যান্ত সাধনপথ 
ভক্তির ন্যায় সমাদর-যোগ্য নয়, তথাপি পরিচারকদের ন্যায় উচাদ্ের 
নিকটেও শুক্তিশসাধক কিঞ্চিৎ সাহাব্য পাইতে পারেন, একথা কেহ 
কেহ বলিতে পানেন কিস্ছ ভক্তগণ জানেন, ভক্তিতথে সন্যা কোন্‌ 
সাধনার একেবারেভ প্রয়োজন হর না। দে পথে পরমানননর 
নৃত্যগানে, পরমধঙ্গলমর স্তব-স্তি-বন্দনাতে, পরমরসমর বুন্দাবনীসু কাব্য- 
কলার স্থধান্বাদে, সাধনার সঙ্কেত লা করা বার, সে পথের তুলা সুগম 
প্থ আর কি হইতে পারে £ 

ব্ুহন্নারদীর পুর।ণে শ্রীমন্।রদ বলিতেছেন 27 
বগ1 সমস্থলোকানাং জীবন সলিলং স্বৃতং । 
তথ সমন্ত সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিভাতে ॥ 
»্বন্তি জন্তবঃ সর্ববে থা মাতরঘাজিতাঃ | 
তথা ভক্তিং সগাশ্রিতা সর্বাজীবস্তি সিদ্ধরঃ ॥ 

যেনন জীবগণের পক্ষে জলই জীবনব্বরূপ, সেক সমস্ত সিপ্ষির 
পক্ষে ভক্তিই জীবনম্বরূপ । যেমন নাতাকে আশ্রর করিয়া সকল জীব 
জীবনধারণ করে, তেমনই ভক্তিকে আশ্রয় করির! সমস্ত সিদ্ধিগণ আপনা- 
দের অস্তিহ বজায় রাখে । ভক্তিসাধকের পক্ষে মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। ঈশ্বর যদি হাতে তুলিয়া ইন্্রতব, ব্রন্ষত্, এমন কি, চতুর্ব্বিধ 
মুক্তি পধ্যস্ত প্রধান করিতে উদ্যত হন, হরিভক্ত তাহাও অগ্রাহ্ 
করেন। কিন্তু প্রাথমিক 'সাধকগণের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কাম সাধক 
হইতে পারেন তাহা 'নহে, যদ্দি কাহারও পাঁধব স্থখ-সম্পদের কামন! 
খাকে, ভক্জবাঞ্ছা-কল্পতরু শিশুমনোরঞ্জনের স্ভায় সে বাসনা পূর্ণ করেন। 


চা 


জ্রীমৎ কপ-শিক্ষা , ৩৪১ 


'ঘথ| পনুপুরাণে বৈশাখমাহাক্মো যম-ব্রাক্মণ সংবাদে ৮7 
অপতাং দ্রবিণং দার। ভবাহন্মযং হয়াগজাঃ | 
স্থখানি ্বর্গমোক্ষৌচ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥ 
কিন্ত ভগবান্‌ সাধকের মঙ্গলের জন্য এই সকল তুচ্ছ পদার্থ দান' 
করিয়া সাধকগণের চিত্তকে প্রায়শই বহিম্তথ করেন না| তিনি সমস্ত 
ক্ামনা-নিবন্তক স্বকীর পাদপল্ম-নখজ্যেতিহার। ভক্ত-চিন্ত উদ্ভাসিত 
'কবেন এবং সেই নখচন্দ্র-চক্দ্রিকার তাহার হৃদষধে আনন্দ বিস্তার করেন । 
তাহার শ্রীনখের উক্তি এই বে, "অথাদ্দি দান করিলেও ঘখন তাহার তৃঙ্ক। 
নিবারণ হর ন। প্রতু।ত উত্তরোত্তর ভৃষ্ণ বুদ্ধি পায় এবং তদ্দারা চিত্ত 
কলুধিত ভুটতে আরম্ভ হর, স্তরাং £নই সকল প্রার্থনা-পুরণের দ্বারা 
উপকার ন। ১ইয়া অপকারই হয়, এমন অবস্থার আমি তাদৃশ সাধকের 
সঙ্গলের জন্য, শাতার সর্বেচ্ছানিবর্তক আমার পাদপন্সের সেবাধিকার 
'াভাকে প্রদান করবি |” ধথ। শ্রীচরিভামুতে ২ 
"আনি বিজ্ঞ সেই মুর্খে বিমধ কেন দিব | 
ব্বচরণামুত নিয়া বিষ হুল ইব ॥” 
শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্বের এমনই মৃহিমাযে ভাহাতে সকল প্রকার 
'নর্থ বিনষ্ট হইয়া খার। শানে বহুস্থানে বহুবাব এই আশ্বাসবাণী 
প্রদত্ত ভইয়াছে £-- 
সর্বাচার-বিবঞ্জি ভা শঠধিয়ে। ত্রাত।! ্গগদ্ধঞ্চক। 
দন্তাহঙ্কতি পানপৈশুন-পরছি পাপান্থাজা নিষ্ঠরাঃ | 
যে চান্যে ধনদার-পুত্রনিরতাঃ সব্বাধমান্তেপিহি 
শ্ীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-শরণ! মুক্তা ভবপ্তি ছিজ ॥ 
তাকিক রা ুতগণ মনে করিতে পারেন, যে বেদ-বেদান্ত, পুরাণ- 
তন্ত্র, স্থৃতিইতিহান প্রস্ততি নিখিলশান্্ম দাপন্যুশের এবং মুক্তিলাভের 
জন্য শত প্রকারের সহম্র সহজ উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন | . সে সকল 


৩৪২ _... ভক্তি-মাহাত্য। 


ও এচারারপর্পর-স পল স্পসপ আক পল পা আশিকি রশ শিপপাীকসায শশী ৭ লি শত শপ ভি শী শালি শে শিশশ উন টলিিল ৯ টি এ এ পাশ শা আলীশীতি 


উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবল এক প্রীগোবিন্দের পদারিবিন্ব-সেবায় 
নিখিল সাধনার লভ্য ফল কি এত সহজে পাওয়া যাইতে পারে? ইহা 
কখনই সম্ভাবিত নহে । কিন্তু ধাহার। ভগবদ্ভক্তির বিন্দুমাত্রও কিরণ-কণ। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের চিত্ত হইতে এই সংশয়-অন্ধকার একবারে 
বিদূরিত হইয়া! গিয়াছে । শ্রীগোবিন্দচরণাবিন্দ-লাভ,--বহু জন্মাঞ্জিত, 
বহু শ্রম-সঞ্চিত, মহামহাস্থকৃতির ফল। যোগীন্র মুনীন্দ্রগণ বহুতপস্থ্া 
এবং বহু যোগ-ধ্যানাদ্িতে যে শ্রীচরণ-দর্শন-লাভে সমর্থ হন না, সেই 
চরণলাভ যে সে সাধনার কল নহে । এই কথাটী শুনিতে যেমন সহজ 
ও অল্নাক্ষরযুক্ত, কার্ধাতঃ সেরূপ নহে । নিখিল বাঁসনা-পরিবজ্জন পূর্বক 
নিরন্তর ভক্তি সহকারে উপাসন। দ্বারা ভগবৎ-কুপ। ভিন্ন ব্রহ্ধাদিও 
ভগবৎ চরণ প্রাপ্ত হন না। যদি ভগবান্‌ কৃপা করিয়া কাহাকেও এই 
চরণাম্বত প্রদান করেন, তাহ হইলে তিনি যে ব্রদ্ধাদিরও বন্দনীয় 
হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । শ্রীভাগবতে প্রহলাদের উদ্ভিতে 
লিখিত হইয়াছে $-_- 

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমবিত্্বাহসুরাত্মজাঃ | 

“প্রীণনায় মুকুন্দস্ত ন বুত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ 
ন দানং ন তপো নেজ্া। ন শৌচং ন ত্রতানি চ। 
গ্রীয়তেহমলয়৷ ভক্ত্যা ভ্রিরন্যদ্রিড়ম্বনম্‌ ॥ 
ভগবানের প্রীতির জন্য দেবত্ব, দ্বিজত্ব, বন্ুজ্তা, দান, তপস্যা, স্বধন্থা- 

চরণ, পাপ্ডিতা, ইন্দ্রিয় নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরশক্তি, উদ্যম, প্রজ্ঞা, 
অষ্টাযোগ, ইহার কিছুই যথেষ্ট নহে । শ্রীমস্ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত 
আছে যে, একটি গজেন্দ্র কেবল বিশ্তদ্ধ ভক্তিদ্বারা ভগবানের 
তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যথা £-- 

মন্থে ধনাভিজনরূপ তপ: শ্রুতৌজ- 

সতেজ প্রভাব বল পৌরুষ বৃদ্ধি যোগাঃ।- 


গম বপর্শশক্ষা। ৩৪৩ 


নারাধনায় হি ভবন্তি পরন্য পুংসে। 
ভক্ত্য! তুতোষ ভগবান্‌ গজযুথপায় ॥ 

এই সকল গুণ শ্রীভগবানের গ্রীতি সাধনের জন্ত যে যথেষ্ট নহে, 
শান্ত্রকারগণ ভূয়োদর্শন ঘ্।র। উদ্াহরণসহ তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, যথা £-- 

ব্যাধস্যযচরণং প্রুবস্য চ বয়ে! বিদ্যা গজেন্ত্রম্ত কা 

কুক্তায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিস্তুৎ সুদান ধনং। 

বংশঃ কোবিছুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্ত কিৎ পৌরুষং 

ভক্ত]। তৃষ্যাতি কেবলং নতু গুণৈর্ভক্ষি-প্রিয়োমাঁধবঃ ॥ 

পুরাণবর্ণিত হরিভক্তব্যাধের কোন্‌ সদাচার ছিল, ঞ্ুবেরই কি বয়স 

ছিল, গজেন্ত্রের কি বিগ্ভ। ছিল, কুব্জারই বা কি সৌন্দর্য ছিল, স্থদাম! 
্রান্মণেরই বা কি ধন ছিল, বিছুরেরই বা কি বংশগৌরব ছিল, ঘাদবপতি 
উগ্রসেনের বা কি পৌরুষ ছিল / অথচ ইহারা সকলেই শুদ্ধভক্তি দ্বার! 
ভগবানের প্রিয় হ্ইয়াছিলেন। মাধব কেবল শুদ্ধভক্তি-প্ররিয়। 
ভগবদণীতায় ভগবান্‌ শ্রীমুখে বলিয়াছেন ২ 

ভক্ত্যাত্বনন্তরাশক্যঃ অহমেবংবিধোহজ্জুন | 

জ্ঞাতুৎ দরষ্টঞ্চ তত্েন প্রবেষ্ঞ্চ পরস্তপ ॥ 

হে পরন্তপ, কেবল অনন্যাভক্তিদ্বারা আমার প্রকৃতরূপ জানিতে 
দর্শন করিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে । শ্রীভাগবতের 
একাদশস্ন্ধে উদ্ধবকে শ্রাভগবান্‌ বলিয়াছেন 2 

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্‌ঃ অ্য়াত্ম! প্রির়ঃ সতাম্‌। 

“সাধুলোকের প্রি যে আমি, কেখল একমাত্র ভাক্তি দ্বারাই আত্ম- 
্বন্ধূপ আমাকে জানিতে পারিবে ।” ভগবস্তক্তির অভাবে মানুষের আর 
কিছুতেই শাস্তি হয় না। ভঞ্তির সাধন ভিন্ন জীবের আর অন্ত গতি 
নাই? তাদ্ৃশ সাধনা না করিলে থে তজ্জন্ত গ্রত্যধার হয়, শাস্ত্রে তাহার 
প্রমাণ আছে যথ। 2 -- 


৩৪৪ ভর্তি-সাধনা । 





পপর পপ পা পা আশপাশ | সী শামি শাপলা? স্পা আর তাপস 


“ঘাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি খিষুটভক্তি- 
বার্তা -স্থধারস-বিশেষরসৈক-সারম্‌। 
ভাবজ্জরামরণ-জন্মশতা ভঘাত- 
ছুঃখানি তানি লন্ততে বহুদেহজানি ॥ 
যে পখান্ত মানুষ স্ুধারস-সারম্বরূপ ভর্তির আশ্রয় গ্রহণ ন্‌ 
করে, তাবৎকাল জন্ম জরামরণ প্রভাতি অতবাভ ছারা মান্য বহুদেহ- 
জনিত নরক্যাতন! হ্রোগ করে । 


দ্বিতীয় নধ্যায়--ভক্তি-সাধন। | 


শ্ররূপ এখন তোষার ভক্তি-সাধনার কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি 
ভক্তিদ্বারা ভগবানের নাঁধন। না করিলে অধঃপতিত হইতে হয়। 
শ্রীভাগবতে লিখিত আছে +- 
৭ এফাং পুরুষ" সাক্ষ/ৎ আত্মপ্র ভবনী রং | 
ন ভজঙ্গ্যবজানন্তি স্থানাৎ ভরষ্টাঃ পভজ্তা.।ঃ ॥ 
অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র প্রন্ৃতি দে চত্রর্বর্ণের লোক 
আছে, তাহাদের মবে। যদি কেহ গ্গবানের ভজনা না করে, তবে 
তাহাকে স্থানত্রষ্ট হইয়া অধঃপতিতঞ্ছইতে হয় । 
্্ীূপ, ভুক্তির বিবিধ প্রকার ভেদ আছে। ইতপুর্ব একাশী 
প্রকার দের কথ|। বল। হইয়াছে । এই সকল বিষয় জানিতে হইলে 
ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিতে হয়। আমি তোমাকে সাধারণ ভাবে 
কিছু বলিতেছি। স্!ধন গক্তি, ভাঁব £ক্তি ও প্রেনভক্তি এই তিনটা শ্রেণী 
'প্রধানত্্নু বিঠাগ বপিয়! জীনিবে। ইহার দধ্যে সাধন ভক্তি দুইপ্রকার, 


জীমৎ রূপ-শিক্ষা | ৩৪৫ 


বৈধা ও রাগাজগ। ৷ শাঙ্গের বিধান অনুনারে ভগবানের ঘে কোনরূপে 
ভজন হয়, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। সাধারণতঃ বৈধী ভক্তির অঙ্গ 
স্বরূপিণী ক্রিরাগুলি তোমার নিকট বলিতেছি । উহ] পূর্বেও একবার বল। 
হইয়াছে, যথা! --সে শ্রবণ কীর্তনাদির কথ। | উহার। লাধনভক্কি, ইহাদের 
সাধ্য,__-ভাবভক্তি ও প্রেনভক্তি। সাধন-ভক্তি দ্বার! অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে 
চিত্ত ভাবরসের উৎপত্তি হত্ব । পেই ভক্তি নাধ্যভন্কি নানে অভিহিত|। 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ শ্রীমন্ভাগঝতাদি গ্রন্থে বণিত হইরাছে । 
প্রথমতঃ ভগব্দভজনের জন্য নরনারীর হৃদয়ে কোন বাসনার 

উৎপত্তি হয় না। এই অবস্থায় গুরু-উপদেশ বা শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা 
কোন প্রকারে ভজনের প্রবৃত্তি উপস্থাপিত হয় । এই জন্য সর্বপ্রথমে 
গুরু-উপদেশের প্রয়োজন । গুরুদেব,শান্ত্র ৪ সাধু সঙ্জনের আচার প্রস্তুতির 
উপদেশ প্রদ!দন চিত্তক্ষেত্রকে শক্তিবীজের চন্য প্রস্তুত করেন৷ বীজ 
ভাল হইলেও ভূমির দোষে বা ভূমি উপযুক্ষরূপে প্রস্তত না হইলে বীজ 
অঙ্কারিত হু না, ভজ্জপ্ত ন্রনাবীগণের হ্বপযভূমি ভকক্রবীজের জন্য 
প্রস্তুত করিতে হয় । এজগতে লক্ষ লঞ্চ লোক রহিয়াছে, চতুরাশীলক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করির়। উচ্ভার। ছুলভ মাছুষ জন্ম লাভ কনিদাছে। কিন্তু 
ভগবন্তঙনে প্রবৃত্ত ন। হইলে এই দুর্লভ জন্ম একবারেই বৃথ। যায় । 
প্রীভাগবতে লিখিত আছে £-- 

নদেশমাদাং জুলভং স্ুতুল্ল ভিম্‌ 

প্রবং সুকল্পং গুরুকণ-ধারম্‌ 

ময়ানুকুলেন নভস্বতৈরিতং 

পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা 

এমন স্ুছুল্পভ জন্ম পাইয়! ভক্তি সাধন না করিল আম্মার অধঃপতন 

একবারেই জুনিশ্চিত। ব্রন্ধ-বৈবর্ত পুরাণে তীর প্রয়োজনীয় একটা 
উপদেশ আছে, যথা 2৮৮ 


৩৪৬ ভক্কি-সাধন।। 


প্রাপ্যাপি হুর্লভতরং মানুষং বিবুধেগ্সিতং | 
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দন্তৈরাত্ববঞ্চিতশ্চিরম্‌ । 
অশীতিঞ্ণতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্‌ জীবজাতিযু | . 
ভ্রামাস্তিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জমমপধায়া* 
তদপ)ফলতাং যাতং তেষামাতআ্মাভিমানিনাহ । 
বরাকাণামনাশ্রিত। গোবিন্দচরণদ্বয়ম্‌ ॥ 
যাহার। দেবগণের প্রার্থিত হুর্লভতর মন্ুয্যাদেহ লাও করিয়। শ্রীগোবিন্দকে 
আশ্রয় করে নাই, তাহার! চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ 
“আত্মাকে নানাপ্রকার দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেণ করিল । ক্রমান্থয়ে চতুরশীতি 
লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়। মানুষ যর্দ 
শ্রীগোবিন্দ-চরণাবিন্দ আশ্রয় না করে, তাহা! হইলে সেই দেহাতআ্মাভিম্ানী 
মানবদিগের মনুষ্জন্ম বিফল হয় । | 
শ্রীবপ, আমি তোমায় প্রথমতঃই বলিয়াছি £-- 
এইত ব্রন্মাণ্ড ভরি অনস্ত জীবগণ। 
« চৌরাশী লক্ষ যোনিতে কররে ভ্রমণ ॥ 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই কথাই আছে। বৃহদ্বিঞ্ণ পুরাণে ও লিখিত 
আছে *-.- 
জলজ নবলক্ষাণ্ি স্থাধর। লক্ষবিংশতিঃ | 
কুময়ে। রুদ্রসংখ/কাঃ পক্ষিণাম দশ লক্ষকম্‌ ॥ 
ত্রিংশলক্ষাণি পশবশ্চতুলক্ষ।ণি মানুষাঃ। 
সর্ব ঘোনিং পরিভ্রাম; ব্রহ্মযোনিং ততোশ্ভ্যগাৎ ॥ 
ভক্তির সাধন ভিন্ন জীব জন্ম বৃথা । অন্তান্ত জীব উচ্চ ধশ্ম সাধনের 
অযোগ্য । এ অধিকার €কবল মনুষ্তেরই আছে কিন্তু মনুষ্য বলিলেই যে 
মান্ছষ মাত্রই মনুম্যধর্্নের উপযুক্ত তাহা নহে । বনমান্গয প্রভৃতিও মানুষ 
নামে অভিহিত হর, শ্েচ্ছ ষবন সাওতাল ভীল লেপছা প্রভৃতি অসভ্য 


গ্রামণ্ড রপ-শিক্ষ। । ৩৪৭ 


“শ্রেণীর মান্গষের সংখ্যাই বা কত অধিক? ইহা ছাড়া কিরাত ভুণ, 
অন্ধ, পুলিন্দ, পুরুস, আঁভীর, কক্ষ খসাদি- ইহারাও ভক্তি” 
সাধনার অধিকারী । এতৎ্বতীত আরও এতাদৃশ শত শত জাতি 
জগতের অন্যান্য খণ্ডে বাস করে । বদি তাহার। ভগবৎ-ভক্তি সাধনাঙ্গের 
ল্‌ একমান্জ নামাশ্রঘ করে কিন্বা ৬গবন্ভক্তের শরণাগত হয়, তাহ! 
হইলে 'তাহারাও অনায়াসে শুবসাগর পার হইয়। যাইতে পারে । 
শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে ২.- 
. এবেইন্তেচ পাপা বদপাশক়াশ্রয়াঃ | 
শুদ্ধন্ত তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৃ 
ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, ভগবদ্তক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ৭ সহস্র 
সহম্র কিরাতাদি অক্ত্যজ জাতি সংসার-যাতন। হইতে পরিক্রাণ পার কিস্ক 
এমনই লোকের কম্মভোগ যে, তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মেন। । 
যাহ। হউক শ্রীরূপ, আমি তোমায় সাধন-ভাক্ত ও সাধ্যভক্তির বিবয় 
কিছু বলিতেছি। গুরুর উপদেশান্সারে শ্রবণকীর্তনাদ্ি নবধাভক্তির 
অনুষ্ঠান করিলে রাগাঙ্গ্গাভক্তির সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর 1১ সে কথা 
পরে বলিব! একাদশখন্ধে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিরাছেন,-- 
“উক্ত]| সংজাতয়। ভক্ত:। বিভ্রতু!ৎপুলকা তন্ুম্শ ইহার অথ এই 
যে, একশ্রেণীর শক্তিদ্বার। অন্য একশ্রেণী ভক্কি উদিত হন, সেই 
ভক্তি উপাঁপিত হইলে ভক্তদেহে পুলকীদি সাত্বিক বিকার উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । এইরূপ উক্তি, ভাবভক্তি' ৪ প্রেমভক্তি নামে অভিহিত 
হয়। এই প্রেমভপ্ফি গোপ-গোপীদিগের মধ্যে অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রা্ধ হয়। 
তাহাদের ভাঁব ও প্রেম অতি গহীর 1 সে কথাও আমি তোমাকে ইহার 
পরে বলিব। আমি [তামায় বলিয্বাছি, সাধনভৃক্ত দুই ভাগে বিভক্ত+__ 
বৈধী ও রাগাহুগা। সাধনভক্তির উপরে ভাব ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি: 
নামে ভক্তির আরও ছুই বিভাগ আছে । 


৩৪৮ ভক্তি-সাধন৷ ! 
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শাস্্-মর্ধ্যাদা-রক্ষা করিয়া শ্রবণাদি নবভক্তি এবং চৌষটি অঙ্গ ভক্তির 
নাধনাই বৈধী ভক্তি । এ সকল বিষয় তোমার হৃদয়ে স্বতঃই ক্ফুপ্তি হইবে 
নিষ্টাপূর্বক এই সকল ভক্তি-অঙ্গের কোন এক অঙ্গ সাধনেও ভক্ত 
সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন। তাহার দৃষ্টাঙ্তের অভাব নাই । 
শ্রীবিষ্ঠোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবছৈঘানকিঃ কান্তনে | 
প্রহলাদঃ স্মরণে তদভ্িভজনে লক্ষ্মীঃ পুথুঃ পুজনে ॥ 
অক্রুরস্থভিবন্দনে কপিপতি দান্তেহথ সধ্যেভজ্জনঃ | 
সর্ধবান্বাতনিবেদনে বলিরভূৎ ক্ুষ্ণাপ্চিরেবাং পরা ॥ 
শ্রীনস্ভাগব্ত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমপ্ভাগবত কীন্রনে শুকদেব, 
স্মরণে প্রহনাদ, চরণ-সেবনে লক্ষ্মী, অচ্চনে আদিরাজ পুথু, বন্দনে অন্রুর, 
দাশ্যবিষয়ে হনুমান, সখে। অজ্জন ও আত্মনিবেদনে অস্কররাজজ বলি, 
ইই1র। সকলে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কেবল এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের 
সেব। করিয়া ইহাদিগের কৃষ্ণগ্রাপ্তি হইয়াছিল । কিন্ত নদ্‌গুরুর নিকট 
ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্তি পরন ছুল্লভ। হৃদয়ে এই বীজ আরোপিত হইলেও 
নিশ্চিন্ত থুকা কর্তবা নয়। যাহাতে এই বীজ অস্করিত হইয়া দিন দিন 
বুদ্ধি পার, তজ্জন্ত শ্রবণ-কীর্ভনরূপ জলসেক কর! প্ররোজন, তাহা হইলে 
ভক্তি-লতা-বীজের উন্নতি সাধন হ্য়। এই ভক্তি-লতার গতি ও প্রসার 
বন উচ্চতম প্রদেশে । জড়রাজে। এই লত। আবদ্ধ থাকে না, বীরজা ও 
্রহ্ধালোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে মৃহাবিষ্ণুর রাজ্য ভেদ করিয়। 
গোলোক বুন্দাবনে যাইয়। উপস্থিত হয় । 
*তবে যায় তদুপরি গোলোক বুন্দীবন। 
রুষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
ভাঁহা বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমকল । 
ইহ মা নিত্য পেঁচে শ্রবণাদি জল ॥ 
এই থে ভক্তি-লতার স্ুদুরপ্রসারের কথা বল। হইল, ইহ। 








শ্রামৎ রূপ-শিক্ষা । ৩3৯ 


আপাপপাষাীপসিক পিসি তর পপি 





পি সি জ [ধা .. মা সদ পপি পস্পাপসপপ | পা 


অতিরঞ্জন নহে। বাস্তবিক ভক্তি লত।-বাজে এমনই উৎকর্ষ। 
আনন্দমমর রাজ্যই ভন্তির চরম বৃদ্ধি-স্থান। জীবের চিত্তকে পূর্ণরূপে 
বিভাবিত করি দেয়! উদ্াকে আনন্দরাজোর নিত্য অধিবাসী করির 
তোলাই ভক্তি-সবরর অদ্ভুত কাধ্য কিন্তু উহাকে অতীব সাবধানতার 
সহিত রক্ষা করাই ভক্ত-জীবনের এক প্রঙ্ান কর্তব্য । ধাযাদির 
কথা পরে রানির: বৈষ্ণব ণরাধ ন লতার-পক্ষে এক মহ উৎপাত । 
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ত1/ত মালী যত্ব করি কর আবরণ । 
অপরাধ হাতী যৈছে না হর উদ্‌্গম্‌ ॥ 
বৈষ্ণব অপরাধ কি তাহাও এস্থলে বল! যাইতেছে, যথা £__ 
্‌ সন্থি, নিন্স্তি, বিদ্বেষ্টি, বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি | 
ক্রধ্যতে দশনে হর্যং নো যাতি পতনানি ষটু ॥ 
বৈষ্ণবে তাঁড়ন অর্থাৎ প্রহার করা নিন্দা অর্থাৎ দোষ কীর্তন, ঘেষ-_ 
শত্রুতা, অনতিনন্দন, অপনান এবং দর্শনে হর্ষ না হওয়া এই ছন্ক প্রকারে 
বৈষ্ঞবাপরাঁধ হয় 1 এই বৈষ্কবাপরাধ দ্বার। পতন অর্থাৎ ী হইতে 
চ্যুতি হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ মত্ত হন্তিসদৃশ ভয়ানক ; ইহা! হুকোমলা 
ভক্তিলতার পরম শত্রু । শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে শুক্তির উদয় হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদ্রব-শজ্ঘধণের আশঙ্কা, থাকে । লাভ পুজা! প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃতি উপশাখাগ্ুলি ভক্তি-লতার ুদ্ধি-সাধনে ব্যাঘাত ঘটায়। হৃদয়ে 
তক্তিশক্তি অতি অল্প পরিমাণে যখন উদ্দিত হন, তখন লোকের আদর 
সম্মান প্রভৃতি স্বতঃই উপস্থিত হইয়। থাকে । জনসাধারণ উহাতে আরুষ্ট 
হইয়৷ সাধকের নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে । তাহাতে উঠস্ত 
ভক্তিলতা আর বাঁড়িতে পায় না। তখন লোকান্রাগ-লাভে মনে হয়, 
নিজে যেন কত উচ্চে উঠিয়াছি। লোকের সম্মান, লোকের প্রতিষ্ঠা,. 
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লোকের পুজ। প্রাপ্তির জন্য চিত্তের আকাক্জ।| বাড়িয়া উঠে, তখন ভক্তিলতা! 
শু হই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে 'মুক্তির বাঁঞীও বলবতী 
হয়। ইহাতেও ভর্তর বড় ভানি হয়। এই সকলই ভক্কির অত্যন্ত 
বিঘাতক £-- 

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহ। যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে 

তাবৎ ভক্তি-সুখস্ঠাত্র কথমভুযুদয়ো হবেখ ।” 

ভূক্তি ও মুক্তির স্পৃহা! পিশাচী-সদূশ । ইহারা হৃদয়ে বর্তমান থাকিলে 
কিরূপে তক্তিস্থখের উদয় হইতে পারে? তেগবাসনা ও মুক্তির 
বাসন। ভক্তি-স্পৃহার আবরণকারিণী । এই কারিকাটার আর একটা 
পাঠ আছে, বথা ১-- 

“ব্যাপ্রোতি হৃদয়ং যাবদ্‌ ভূক্তি মুক্তি স্পৃহা গ্রহঃ” 

এ পাঠটীও মন্দ নয়। প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ! ভাক্তর উদয় ন। হইলে 
নানাপ্রকার উৎপাত হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার বিধময় ফলে ভক্কিলত। 
বাড়িভে পারে ন।, উং! একবারেই শুব্ধ ভইয়! ধার । 

“কিন্তু বদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাগখা । 

তুক্কি-সুক্তি বাগ যত অসংখ্য তার লেখ! ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটা জীব-হিংসন | 

লাভ পূজ। 'প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

সেকজল পাঞ্া উপশাখ! বাড়ি যায়। 

স্তব্ধ হা মূলশাখা বাড়িতে ন! পায় ॥ ঢু 
প্রথমেই উপশাখ। করয়ে ছেদন । 

তবে মূল শাখা বাঁড় যায় বৃন্দাবন ॥ 

প্রতে)ক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার বিরোধী ভাবও বণ্তমান থাকে । 
সাধকদিগকে এই নিথিত্ত অত্যন্ত সতর্ক হইতে হয়। শক্তিলতার ফল, -_ 

১ প্রেম । উপশাখাগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ ভক্তির সেবা করিলে 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | ৩৫১ 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় ।. এই প্রেমের সমক্ষে ধশ্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তৃণতুল্য তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়ঘান হয়। এই শ্শুন্ধা 
ভক্তির অনেক লক্ষণ তোমায় আমি পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু উপশাখা 
সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন । 
“ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছ৷ ঘদি মনে হয়। 
নাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন ন। হয় ॥” 
শ্রীৰপ, আমি তোমায় সাধন ভক্তির কথা বলিয়াছি,__ 
“কৃতিসাধ্য। ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনবিধ!” 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ঘ্বার। যে ভক্তি সাধিত হয় এবং যে ভক্তি 
হইতে ভাব-ভজির উদর হয়, তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে । ূ 
গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রদীক্ষ। শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি সাধন-ভক্তির বহু অঙ্গ আছে। 
সংক্ষেপতঃ তোমার নিকট সেই সকল প্রকার ভক্তির কথা বলিতেছি ১" 
১। গুরুপদাশ্রয। ২। কৃষ্ণনন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা, ৩। বিশ্বাস 
সহকারে গুরুসেবা, 91 সাধু আচারিত পথের অন্ুগমী হওয়া, 
৫| স্বধন্ম-জিজ্ঞাসা, ৬। শ্রীকু্ণ-প্রসন্নতা-সাধনের জন্য এভোগাদি 
ত্যাগ, ৭। শ্রীধামে অথবা গঙ্গাদিমহাতীর্থে নিবাস, ৮। ঘাবদর্থান্থবন্তিভা 
অথাৎ যেকোন বিষয়ের অন্ধুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের 
সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ হয় ন|, সেই পধ্যস্থ অনুষ্ঠান করা, 
৯। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসপরের যথাশক্তি সম্মান, ১০। 
তুলসীআমলকী অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের সম্মান করা, এই দশটা,---ভক্কির 
আরম্ত-ব্যাপার। এই দশাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভক্কি:দেবীর আঁবির্ভাব হয় |. 
এখন আরও শুন £--১। ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গ-ত্যাগ, ২। অনধি-: 
কারী ও বহ্ুব্যক্তিকে শিষ্য না করা, ৩। মঠাঙ্দি আরস্তে অনু্যম, ৪1: 
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ বিবজ্জন, ৫। ব্যরহ]রে অকাপণা, ৬। 
শোঁকাঁদির অবশবস্তিতী, ৭। অন্যদেবে অনবজ্ঞা, ৮ । প্রাণিমাজ্রকেই 
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উদ্বেগ ন। দেওয়া) ৯। দেবা অপরাধের উদ্ভব যাহাতে ন! হরর সের” 
ভাবে আচরণ করা, ১০। কৃষ্ণ ও তত্ভক্র-বিখেষ ও ভক্তানন্বাদিতে 
অসহিষ্কৃতা,-- এই দশটা অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন-ভক্তির .উদরয় হয় ন। 
এই জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্ঠ কর্তবা । এই বিংশতি অঙ্গ, 
ভক্তিতে প্রবেশের ছ্বার হইলেও গুরুপদ্ীঅ্রর়াদি তিন্টী প্রধান অঙ্গ | 
আরও শুন ১---১। বৈষ্ঞবচিহ্ৃ-ধারণ, ২। শরারে হরিনাম অক্ষর 
অঙ্কন, ৩। নিশ্বাপ্য-ধারণ। ও 1! আমুন্তির সম্মুখে নত) «1 দণ্ডবহ 
প্রতি, ৬। ভগবত প্রতিমৃত্তির দর্শন মাত্র গাত্রোখান, ৭। শাবি গ্রহের 
পশ্চাৎ পশ্চন্থি গমন, ৮ । ভগবানের অধিষ্ঠিত স্থানে গমন, »। পরিক্রমণ, 
১০1 অঙ্চন, ১১। পরিচধ্য?, ০৯. | গীত, ১৬ । সঙ্কীত্তন, ১৪ ॥ হ্রপ, 
১৫। বিজ্ঞপ্তি ( অর্থাৎ নিবেদন ) ১৬। স্তবপাঠঃ ১৭। নৈবেগ্াস্বাদ- 
গ্রহণ, ১৮। চরণাম্বত গ্রহণ ১৭। ধূপ মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, 
২০। শ্রীমূতিস্প্শন, ২১। শ্রীমৃত্তির দর্শন, ২২। আরন্তিক ও 
উৎসবাদি দর্শন, ২৩। গীতাদি শ্রবণ. ২৪। শ্রীরুষ্ণের কপা-নিরাঞ্চণ, 
২৫। ন্মুর্ণ, ২৬। ধান, ২৭। দাস্য, ২৮। সখ্য, ২৯। আত্মনিবেদন, 
৩০। শ্রীরুষ্ে স্বীর প্রিক্ববস্তসমর্পণ, ৩১। শ্রীরুষ্ণের নিষিন্ত সমু 
চেষ্টা, ৩২। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি ৩৩। শঁকষ্ণের সব্ধন্ধীর বন্তর 
সেবন, ৩৪। ভক্তি শাস্ত্র সেবন, ৩৫। মথুরাবাস, ৩৬। বৈষ্ণ- 
বাদির সেবা, ৩৭। বৈভবান্ুসারে দ্রব)াদি শ্রকষ্জের সেবায় সম্পণ 
এবৎ গোষ্টিবর্গের সহিত মহোৎসব, ৩৮। বিশেষদপে কাঠিক মাসের 
সমাদর, ৩ শ্ুকষ্ণের জন্মযাা, ৪০। শ্রদ্ধাপূর্ববক শ্রীমৃত্তির পরি- 
চধ্যাদি, ৪১। রসিকগণ সহ ভাগবত অর্থাম্বাদ গ্রহণ ৪২। ভগবদ্ভক্জ, 
সজাতীয় আশয় বিশিষ্ট, নিগ্ধ ও শ্রেষ্ট সাধুর সঙ্গ, শ্রানামকীর্ভন, ৪৩ । 
মথুরামগুলে স্থিতি « এইরূপে দেহমন নিলি দ্বারা চৌষ্‌টি অঙ্ষ- 
বৈবীভক্তির সাধন! করা কর্তব্য । 
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শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে এবং আমার কৃত রাস 
রামানন্দ গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিতর্ূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
ইহাদের উদাহরণাদিও ভক্ভিরসাম্ৃত পিস্ধুগ্রন্থে দুষ্টবা । 

শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভৃ এই সকল বিষয়ের 
উপদেশ করিয়াছেন । শ্রীবপ* ভক্তিরসামূত-সিন্ধ গ্রন্থে উদাহরণ দ্বারা 
ইহার প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন। তততংস্থলে দুই 
একটা ব্যাখা অতি প্রয়োজনীর | এখানে ভূই একটা দৃষ্টাস্ত দেওয় 
যাইতেছে । 

নারদীর পুরাণে বাবদথাুবন্তিত। সম্ছদ্ধে একটা বচন প্রমাণ আছে £-- 

যাবত) স্রাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকৃষ্যাৎ তাবদথখবিৎ 
আধিকো নুনতায়াঞ্চ চাবতে পরমাখতঃ ॥। 

এই গ্সোকটী উদ্বাহরণরূপে উলিখিত ন| হইলে বাবদর্থাঈবত্তিত। 
পদের অথথই বুঝা যাইত ন।। অপিচ শ্রীপাদ শ্রীজীব, হুর্গমসঙ্গমনীনায়ী 
টাক করির। শ্রীপাদরূপের মনেগত ভাব অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া 
দিয়াছেন । এই ক্লোকে ঘে “স্বনির্ববাহ? পদটা আছে; বদি ছুর্গমসঙ্গমনী 
টাকা না থাকিত তাহা! হুইলে উহার্র অর্থবোধ প্রকৃতই দুর্গম হইত; 
মনে হইত “ম্বনির্ববাহ” পদের অর্থ বুঝ নিজের সংসারবাজ্র। নির্বাহ কিন্ত 
তাহ। নহে, উহার প্রত অথ ম্ব-ন্ব-ভক্তি নির্বাহ । ভক্তির অনুষ্ঠানে 
নিঙ্জের ক্ষমতার আধিক। বাঁ ন্যনত! উভয়ই দোষজনক । যাহার যে 
পরিমাণে নির্ববাহ হয়, তাহার সেইরূপ ভাদবেইও চলা কর্তব্য। ন্যুনতা 
তাহার ও আধিক্যে পরমার্থ হইতে ভরষ্ট হইতে হয় । এ 

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাট। পরিস্ফুট করিতেছি। কখন কখন চিত্তের 
আবেগে মানুষ নিজরে ক্ষমতার অতিরিক্ত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় 
কিন্তু তাহ! চিরদিন রক্ষা করিতে পারে না । এই অবস্থাস্ব প্রকৃত ব্যাপারে 
শিথিলতা, অনাদর, উপেক্ষ! ও ওদাসীন্ত জন্ষিয়া থাকে । মনে করুন, 
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যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নগ, ভাদৃশব্যক্তি চিত্তের আবেগে কজ্জ 
করিয়া খুব ধূমধামে ভোগারাধনার কাধ্য সম্পার্িত করিল। খণ,-- 
মহাপাপ। খণ শোধ করিতে আম্মথ হওয়ার উত্তমর্ণ প্রতিদিন 
তাহার প্রাপা অর্থের অন্ত গোলবোগ আরস্ত করিল । এ অবস্থায় 
সাধকের মানসিক শান্তি-রঙ্গ। করা! একবারেই অসম্ভব । খণ করিয়া 
ক্ষমতাতীত কাধা করার কোন প্রয়োজন চছলন।। এরূপ চিত্তের 
আবেগ ভগবংসেবা-মূলক হইলেও উহার “রিণাম ভজন-সাধনের 
ঘ্বিঘীতক । কেহ বা সহসা প্রত্যহ লক্ষ নংম্ঙ্জপর সংকল্প করিয়। 
বসিলেন, গৃহ্স্ছলোকের নান। প্রকার কাধ), গুরুতর কাধ্যে বাধ! 
জন্সিল, লক্ষনাম আর হইল না। তিনি নে করিলেন পরদিবস 
ক্ষতিপূরণ করিবেন কিন্ত আবার এক গুরুতর কাধ্য পরদিনও 
উপস্থিত হইল, সে দিনও বাধা পড়িল, ক্রগশঃ নিয়ম শিখিল হইতে 
লাগিল। অবশেষে এমন অনাদর ঘটিল যে, “তনি রোগান্বিত হইয়াও 
বতটুকু নিয়ম রক্ষা কিরিতে পারিতেন, আধিক) দেখাইতে গিয়। তত- 
টুকু প্স্তও করিতে পারিলেন ন।। এইরূপ ভাবে মনের দৃঢ়তা ও 
নিষ্ঠ। নষ্ট হইয়। যার । শ্রীমত্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীচরিতাম্বতে 
লিখিত আছে,রঘুনাথের নিরম যেন পাষাণের রেখা” » ফলতঃ অনি- 
মে কার্য্য-নিষ্ঠা হ্রাস হয়ঃ এইজন্ত যাবদথাঙ্গবতিত। অতি প্রয়োজনীয় । 
অশ্ব, তুলসী ও ধাত্রী ( আমলকী ) গে। ভূষি, দেবতা, ও বৈষ্কবগণের 
পূজায় মানুষের পাপক্ষর হয়£ গোত্রাক্মণের হিতের জন্ত, ভগবানের 
অবতার, গোংবন্দ-প্রণামেই তাহা উত্ত হইয়াছে । হুতরাং শ্রগোবিন্দ- 
গোপালের উপাসকদিগের পক্ষে অশ্বখাদি বুক্ষের পূজাও গো-পৃজ। পরমা- 
ভীষ্টপ্রদ1, যথা ভ্রীগৌতমীরে 
গবাৎ কওুয়নং কুষ্যাৎ গোগ্রানং গোপ্রনক্ষিণং | 
গোষু নিত্যৎ প্রনক্লাহ্থ গোপালোহপি, প্রসীদতি ॥ 
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অপরপক্ষে বিভতাদি থাকা সত্বেও জঘন্ত কূপণতা৷ দৌষে ভগবৎসেবার 
সামথ্য মত অর্থ-বার ন। করা অন্তায় । উহা! বিত্তশাঠ্যদোষ নামে খ্যাত । 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি থাকা সত্বেও, বথেষ্ট সময় থাকা সত্বেও ভগবছু- 
পাসনায় যথাসম্ভব সমর্ক্ষেপ না কর। অত্যন্ত অন্ুচিত। 

ব্যবহারে অকা্পণ্য' পদের অর্থ এই বে, অশন বসনের অভাব হইলেও 
তজ্জন্য চিন্তকে উদ্বেলিত না করিয়া মনে প্রাণে ভগবানকে স্মরণ করা ; 
ইহারই নাম বাবহারে অকার্পণ্য ৷ সেবাপরাধ বজ্জনসন্বদ্ধে দুরগমসঙ্গমনী 
টাক। এবং আদারকৃত শ্রীরায় রামনন্দগ্রস্থ ডষ্টব্য। বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা 
তিন প্রকার,-_সম্প্রার্থনামরী, না এবং লালসামরী । 1ঘবতীয়- 
টার ও ভৃতীয়টার অর্থ সহজেই ঘাইতেছে। প্রথমটীর অর্থ এই যে, 
মনের প্রগাঢ় আকর্ষণে ভগবানের সিন চিত্তের রতিস্চক দে প্রার্থনা, 
তাহাই “সম্প্রার্থন'নয়ী”_-বিজ্ঞপ্তি বলিয়া অভিহিত; সুবক যুবতীর 
পরস্পর চিত্তাক্ণ ইহার উদাহরণবূপ । বূপ-গুণ-ক্রীড়।-সেব। প্রভৃ- 
তির সুষ্ঠ চিন্তনউ,_ধ্যান” নামে অভিহিত । ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্ররোজনীয়তা। থাকিলে এই উভয় সাধনে চিত্ত 
কঠিন হঘার আশঙ্ক। আছে । বৈরাগা ব্রহ্ষজ্ঞানের উপশ্বোগি বটে, 
কিন্ক 5গব্ভঙ্গনে পল নথেষ্ট । জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই উভয়ের 
স্বার। চি কঠিন হয় । যাহারা ভগবস্তভজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের 
পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর দ্ধপ গ্রণাদি ভাবন। দ্বারা চিত্ত সরস ও 
আদ্র করার সুবিধা হব । স্ুকুনারন্বাবা ভক্তিদ্বারাই তাহা সিদ্ধ 
হয়। ভক্তবোগীদের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য গুয়োঞ্চনীয় নহে। 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখেই একাদশ স্বন্ধে তাহা] 
বলিয়াছেন ১০ 


তম্মান্বস্তক্তিবুক্তন্য বোগিনো বৈ মদদাত্মন:৭ 
ঙ 
নজ্ঞানং নচ বৈরাগ্/ং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ ॥ 
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সুতরাং জ্ঞান- .বৈরাগ্য লাভের জগ্ক তগবন্তক্কে পৃথক্‌ সাধনার এ প্রয়ো- 
জন নাই । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে £-- 
বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ | 
জনর়তানু খৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদহৈতৃকম্‌। 
এস্থলে “অহৈতুক” শব্দের অর্থ-উপনিষ-প্রোভ ত্রহ্ধজ্ঞান। শ্রীভাগ- 
বতে একাদশ স্বন্ধে এভগবান্‌ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে বলিয়াছেন ১. 
বৎকম্মভি ধত্তপস! জ্ঞানবৈরগ্যতশ্চ বৎ। 
যোগেন দানধম্মেণ শেয়েভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্বং মন্তক্িযোগেন মন্ভক্তো লভতে হগ্ুসা । 
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্চাতি ॥ 
অর্থাৎ বর্মসমূহ দ্বার), তপস্যাঙ্ছার।, জ্ঞান-বৈরাগাদ্বারা, যোগ, দান, 
ধম্ম প্রভৃতি মঙ্গলজনক ফম্মসমূত দ্বার! যাহা কিছু লাভ হয়, একমংন্র 
ভক্তিযোগেই ভক্ত অতি ক্তখে সেই সমস্ত লাভ করিতে পারেন। ন্বরগ, 
মুক্তি এমন কি সব্ষোপরি আমার ধামপধ্গ% ভঞ্তিযোগের দ্বারা লভ্য 
ইয়া থাকে । পরম বিরক্ত মহাবৈরাগাশীল মহ।জ্ঞানী শুকদেব পথ্যস্ত 
মায়৷ অতিক্রম করার নিমিত্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদ্পত্মে শরণাগত 
হইয়াছিলেন। শুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়া উত্্ট যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন, 
তখন ভাঙার সেই থেগ-প্রভাবে জগতিক কাধো বিশৃঙ্খল! হওয়ার 
উপক্রম হইয়।ভিল | শুককেব প্রতিজ্ঞ। করিরাছিলেন মায়াচ্ছন্ন জগতে 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না। মার়া-প্রপঞ্চে স্হাঁভীত হইয়! প্লরমঘোগা 
শুকদেব মাতদেব মাতৃগভে গাকিয়াই কঠোর যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন। 
তাহার তপোবরললন্ধ, জ্ঞান-বৈরাগা-বল-লন্ধ কেন শক্তিই মায়। অপসারণে 
সমর্থ হয় নাই । অথচ গর্ভ হইতে ভাহার অবতরণ না হইলে জগৎব্যপারে 
বিশৃঙ্খল। হয়। তগবান্‌ তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে আদেশ করিলেন । 
কিন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্তকদদেব বলিলেন, করুণাময়, আমি তুমিষ্ঠ হওয়ার 


পাপ? জা পা এপ ০ পাশা 2 পা শশা স্পা লা 
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দিশা ক 7 শি পাশ সদ এ তল এ শা ২ শিক পি পাদ শশীশীশিশীনশ্পীিিকদ | পল 


সনরে জগতে দায়ার প্রভাব, থকিনে না। এ সম্বন্ধে তুমি বদি' প্রতিভূ 
হও, তবে আমি ভূমিষ্ঠ হইব; বথা-ত্রক্ষ-বৈত্ পুর।ণে ২ 
ত্বং ব্রহি মাধব জগন্সিগড়োপমেয়া 
মারাখিলস্ত ন বিলজ্্যতন। ত্বদীয়। 
বরাতি মাং ন বদি গর্তমিমং বিহ।যু 
'তদ্যামি সংপ্রতি নুষ্ৃঃ প্রতিভূম্থমত্র | 
ভগবানের মায়া! ঘে অতি ছুরতারা এবং ভাহার শরণাপন্ন না হইলে 
অর কোন প্রকারেই যে মায়ার ভন্ত হাতে পরিত্রাণের উপায় নাই, 
ভগবান্‌ গীতায় নিজেও তাহ বলিয়াছেন । স্বতরাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন 
সুমুক্ষগণ যে কন্তু বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাহ। কৃষ্ণ-সাধনের অন্গকুল 
নহে । কৃষ্*-ভজনের অপ্রতিকূল বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে 
করিতে শ্রীরুষ্ণে পূর্ণ নুর।গ সংরক্ষণ, যুক্ত বৈরাগ্য নামে কথিত হয় । 
আর ভগবৎসপ্বন্ধীর বস্ত প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিত্াাগে ষে বৈরাগা 
অবলম্বিত হয়, তাহার নাম ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তিতে রুচি জন্মামাজ্রই 
বিষয়ে বিরাগ জন্মে। উহাতে ব্ষিয়-রাগ নষ্ট হর। যুক্ত *বৈরাগ্যের 
লক্ষণ ও ফল্ঞ্ বৈরাগ্যের লক্ষণ নিম্নলিখিত ছুইটা ক্মোকে বর্ণিত 
হইয়াছে £-- 
“অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথাহমুপধুতঃ | 
নির্বাদ্ধঃ রুষ্ণসন্বন্ধে ঘুক্তং বৈরবুগ্যমুচ্যতে ॥ 
প্রাপঞ্চিকতয়া বুষ্ধ্যা হরিসন্বন্ধিবস্তনঃ | ০. 
মুমুক্ষতিঃ পরিত্যাগে! বৈরাগ।ং কন্তু কথ্যতে ॥” 
ভোগের জন্য প্রচুর বিষয় থাকিলেও ভোগ-বিলাসের ঘণ্যে অবস্থান 
করিয়াও চিত্ত বদি তাহাতে অনাসক্ত থার্কে, তবে যথাঝোগ্য বিষয়- 
ভোগেও বৈরাগ্যের অশ্ীব হয় না। ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্ত পরিতাগ ন! 
করিয়। যথীঘোগ্য ভোগ করাই মুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ। আবার অপর 
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পক্ষে ভগবৎ সন্বন্বীর ভ্ব্যাদি প্রারুত জ্ঞানে পরিত্যাগ কর। অতি নিষ্টুপ্র 
কঠোরতা মাত্র : উই ফন্ত বৈরাগ্য নাদে অভিহিত হয়, উহার অপর 
নাম মর্কট বৈরাগ্য। শ্রীশ্রীমহাপ্রু শ্রীমত্দান রঘুনাথকে যে উপদেশ 
দিয়! ছিলেন, তাহাতে বলিয়। ছিলেন £-- 
স্থির হঞ1 ঘরে রহ, না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রনে পার লোক ভবসিম্ধুকুল ॥ 
ন। কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া ॥ 
বখাফোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হঞ | 
অন্থরেতে নিষ্টা কর, বাহে লোক-লোকাচার । 
অচিরেতে কষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 
এউব্ধপে ভক্তিরনামৃত সিষ্ধুগ্রন্থে বৈধী ভক্তির বিষয় শেষ করি! 
রাগাস্থগ! ভক্তির বিবরণ অতঃপরে বর্ণিত হইয়াছে । রাগাঙ্ছগ। বলিতে 
গিয়া ব্রজবাদসিজনগণের রাগাজ্সিকা ভক্তি, গোপীগণের কামাত্মিকা ভক্ষি 
ও অপরাপরের স্ধন্ধরপ| ভক্তি বিবৃত হইয়াছে । এই সকল ভক্তির 
বিবরণ, লক্ষণ ৪ উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং বায় রামানন্দ গ্রন্থে 
বিব্তারিতরূুপ বণিত হইয়াছে । ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিবরণও 
উক্ত দুইখানি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
ভাবাস্কর উপজ!ত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ হয় £-- 
ক্ষাপ্িরবার্থকালত্বঃ বিরির্মানশূন্যতা | 
অশাবন্ধঃ সমুৎ্কগা। নামগানে সদা রুচিঃ ॥ 
আন্ক্িত্তদগ পাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বনতিস্তলে। 
ইত]1দয়োহনুভাবাঃ স্থ্যর্জীতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
১) ক্ষোততুর কারণ উপস্থিত সত্বেও তাহাতে যে অক্ষোভিত 
চিত্ততা দুষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষাস্তি। 
২। ভগবদ্বিষযয় ভিন্ধ অন্য বিষয়ে দেহেন্দ্িরন প্রভৃতি নিষুক্ত না 


ভক্তি-পাধনা। : .: . ৬৫৯ 


৪ 
হি ৭ শি লন সপ শা ৭ হি 
জারা 


রাখা, কেবল ভগবদ্বিয়েই নিরন্তর চিত্তকে ব্যাপৃত' রাখাই,--অব্য 
কালত্ব। ভক্তগণ বাক্যদ্বার। তাহার স্তব করেন, মন ছারা তাহার স্মরণ 
করেন, দেহদ্বারা অহনিশ নমস্কার।দি কাষা সাধিত হম, তাহ। ছার! তৃষ্ণ 
ন। হইয়া রোদন করিতে থাকেন, এইভাবে তাহাদের সমগ্র জীবন হরি- 
সেবাতেই ব!াপৃত থাকে। 

৩। বিষয়-ভোগের প্রতি বিরাগই বিরক্তি । 

৪। মাঁনশৃন্ত।--নিজে উত্তম. হইয়াও নিজকে ক্ষুদ্র মনে করা | 

€। ভগবানের প্রাপ্তি সম্বন্ধে দূঢ় বিশ্বাসই অশাবন্ধ | 

৬। নিজের অভীষ্ট-লাভের নিখিস্ত প্রগাঢ লালসার নীম সমুৎক৪1। 

৭। নামগানে সদ্বারুচি। ৮। ভগবদ গুণাখ্যানে আসক্তি । 

৯1 ভগবদ্বলতিস্থলে প্রীতি । 

ভাবাস্কর উপ্জাত হইলে সাধারণতঃ এই নব লক্ষণের উদয় হয়। 
,এইরূপে ভক্তিরসাম্বত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ববিভাগে তৃতীয় লহরী পরিসমাণ্ধ 
হইয়াছে । চতুথ লহরীতে প্রেমভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 
ভাবের গাঢ়াবস্থাই প্রেঘ। উহ। সম্যক মন্থণ চিত্তে প্রকাশ পায়। 
উহাতে অভ্িশয় মমত্ব চিত্তে অ্কিত হয় এইরূপে ভাব ঘনীভূত হইলেই 
উহ! প্রেম নামে কথিত হয়।* উহাতে বৈধী বাগান্ুগা এবং ভগবানের 
অতি প্রসাদোখ এই ভ্রিবিধ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে । বৈধীভক্ভি-সমাশ্রিত- 
ভাবোখ প্রেম, রাগান্গাশ্রিত-ভাববোখ প্রেম এবং ভগবানের অতি 
প্রসাদোখ ভাবাশ্রিত প্রেমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত হই- 
যলাছে। শ্রীনারায়ণ-পঞ্চরাক়্ে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন ২--- 

ভাবোন্মত্ে। হরেঃ কিঞ্চিত বেদ সুখমাত্সনঃ | 
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুত: ॥ 

“হে প্রিয়ে। যিনি ভগবানের ভাবভক্তিতে উন্মত্ত এবং পরমানন্দে 

আগ্ুত, তাহার নিজের স্থথ ছুঃখের কিছুমাত্র জান থাকে না112 এই 
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প্রেম-প্রাহুর্তাবের নেক করন আছে তন্সধে। একটী ক্রম বন্দ 
যাইতেছে :-- 
আছে অন্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভঙ্নক্রিয়! । 
ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্ত।ততে। নিষ্ঠারুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাস্যুদঞ্চতি। 
সাধকানাম্য়ং পেক্সঃ প্র।দুতাবে ডুবে ক্রযং ॥ 
অন্ধ।। সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়।, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব 
এবং সর্ধশেষে প্রেমের উদয় হয় । ইহাই সাধকগণের প্রেমোদয়ের ক্রম । 
ভাবভক্তি ও প্রেম্ভক্তি, ভক্ত সাধকের পক্ষে কতকট। উচ্চস্তরে 
অবস্থিত। ভাবের লক্ষণ এইযে £- 
শুদ্ধ সত্ব-বিশেবাত্ম। প্রেমকুব্যশুং-লাম!ভাক্‌ | 
রুচিঙিশ্চিত্তমাক্ণ্যকূদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
ইহার আর একটা লক্ষণ তন্ত্রে আছে ১." 
প্রে়স্ত প্রথমাবস্থ। ভাবইত্যভিনীষতে। 
» স্বাত্তিকাঃ স্বপ্নমাত্রাঃ স্যরব্রা শ্রপুলকাদয়ঃ ॥ 
শ্রীচরিতাম্মতে আদির চতুর্থ অধ্যারে পিখিত হইন্লাভে £-- 
হলাদিনীর সারপ্রেম, প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরমকাষ্ঠ। নাম মহাভাব ॥ 
এই করেকটা লক্ষণ হবার ভাবের বিচার কর। নাইতে পারে । জক্কি- 
রসাম্বৃতসিন্ধু গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিচার আছে। নে বিচার ছুগম-সঙ্গিনী 
টাকায় দৃষ্ট হয়। প্রেমের প্রনম অবস্থাকে ভাব বলা হইয়াছে। 
উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আরও ঠিন্ন প্রকারের ভাবের উল্লেখ আছে। 
চরিতাম্বত হইতে বে টুকু উদ্ধৃত কর! হইল, তাহাতে দেখা বায় হলাদিনীর 
সার,_ প্রেম; প্রেমের সার, ভাব । ইহাতে পাউকগচণর মনে নানাপ্রকার 
অর্থের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ভাব ঘদি প্রেমের সার হয়, তবে উহ! 
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টি _ শপে শী শি ৯৯ পেপসি চল ৬ সত শীসিপদপাপাগ পিপি পাপী শি ও শিশাশীীশিপিশী শাদিশী লা পল আল পদ 
৪ 


শকতিরসামৃত সিনে লিখিত প্রেমের প্রথম অবস্থা বলিয়৷ যে ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, সে ভাব হইতে হিস বস্ত ভইর! দাড়ায়। যদি চৈতন্তচরিতা- 
মুতের লিখিত প্রেমসার ভাব এই বাক্যস্থিত প্রেমসার পদটাকে বহ্ত্রীহি 
সনাসে অর্থ-বোধের উপায় কর। হর, তাহ! হইলে ভক্তিরসামৃতসি্কুর 
ভাবের সহিত নর্থ-সঙ্গতি হয়। 'প্রেমই হইয়াছে সার যাহার" তাহাই 
ভাব; কিন্তু চরিতামবতের 'নঠ্িপ্রায় সেরূপ নহে । উহাতে যেরূপ লিখিত 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টত;ই বোধ হয় এই ভ্তাবটা প্রেমেরই উপরের 
অবস্থা । কেনন। এই ভাবের পরম কাষ্টাই,--মহাভাব। অলঙ্ক।র শাস্সে 
“গ্বাব" একটার থে বন্ুপ্রকার পারিহাধিক অর্থ আছে, তাহা পণ্ডিত 
মাত্রেরই স্ববিদিত। এস্কলে “ভাব শব্দটার বিস্তৃত আলোচনা কর! হইবে 
না। সাধন *ঞ্জির উপরের স্তরে এবং প্রেমভঞ্জির নিয়স্তরে যে ভাব 
না ফি তাহাই এম্থলে আলোচ্য । 

ই ভ।বটা শুদ্ধ স্ববিশেষ-মূলক । শুদ্ধ শব্দের অর্থ এই বে, যাহা! স্বয়ং 
প্রকাশ, বাহ! তত্বান্তরের থার। প্রকাশিত নহে এমন'ষে সত্ব, তাহাই শুদ্ধ 
সত্ব। শগবানের সর্বপ্রকাশিক। স্বরূপশঞ্জির সাস্বদাখা। বৃস্তিকেও শুদ্ধ 
সন্ব বল। যাইতে পারে । স্বরূপ শক্তির অন্য প্রকার বৃত্তি আছে, উহার 
নাদ"_হলাদিনা শ্ি। তাহ। হইলে সব্ষিতের সার এবং হলাদিনীর সার 
এই উষ্য়ের সারা'শ মিশ্রিত হুইয়। ভগবানের নিত্য প্রিয়জন। ধিষ্টানক 
এবং তদীয় আঙগকুল্য ইচ্ছ।নয় পরমবৃত্তিত্িই_-এই ভ্রাবের প্রকৃত অর্থ। 
তাহ। হইলে বুঝ। াইতেছে বে হলাধিনীর সারবৃত্তি এবং সষ্িতের সার- 
বৃ্তি দ্বার। এই গাব গঠিত হ্ইয়াছে। হুলাদিনীর সার যে প্রেম, 
সে প্রেমের কতকট। অংশ ইহাতে আছে। ক্ুতরাং শ্রীচরিতামৃতে 
প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত কোনও গোলযোগ হইঙেছে না। ভগবং স্বপ্ধপ- 
শঞ্ির অন্তর্গত নখিতের ম।রবৃত্তির মহিত হলাদিন্বীর সার বৃত্তি যে প্রেম 
তাহারও প্রথম অবস্থা ইহাতে আপতিত হওঘার উহ প্রকৃতপক্ষেই প্রেম- 
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সধ্যাংশ-সাম্যভাক্‌* বিশেষণের নাথকত। করিয়াছে? সৌহ্স্- উল্লাসের 
বার! ইহ। চিত্তকে আর্ত করে । ইহা স্বারা প্রপঞ্চস্থ ভ ” গণের চিত্ত স্স্থণ 
বা আতর হয়। ইহার পরের অবস্থাই, প্রেম । 

এখন শ্রীপাদ রূপকে ম্হাপ্রভু যেরূপ শিক্ষ। দিরাছিলেন, তাহার 
মন্ম বলা যাইতেছে । মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, প্রেম কি তাহ। বলিতে 
হইলে পূর্ধে ভাবতত্ব বলিতে হয়। নী শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ভক্ত্য মামভি জানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ” ইহার অর্থ বলিতেছি-_ 
জ্ঞানে ভগবানকে ক্তানা যায় কিন্তু ডিন সম্যকৃরূপে জানা ফায়। 
স্থতরাং ভক্তিতে যে জ্ঞানেরও ভাগ আছে, ইহাতে তাহাই বুঝা গেল। 
ভক্তি প্রধানতঃ হলাদিনী শক্তির বৃন্তিবিশেষ, কিন্তু তাহাতে সপ্িতের 
কথাও শ্রীভগবানের উক্তিতেই জান! গেল। কেননা ভগবান্‌ 
বলিতেছেন-_-"অটিজ্ঞানভি 1" ভাহা হইলে দাড়াইল এই বে সম্বিৎ এবং 
হলাদিনী,-- এই উত্তর শক্তির বৃত্তিবিশেষই সাধনভুক্তির উপাদান । শুদ্ধ 
সম্বিৎশক্তি প্ভগবানেরই প্রকাশিক! স্বরূণ-শক্তি । ভাবটা নাধনভক্তিরও 
পরাবস্থা ।*: স্তর সম্থিতের নার এবং হলাদিনীর সার ইহাই ভাবের 
উপাদান । এভাবে হলাদিনীর সার ভাগ প্রেম অপেক্ষা কৃত অল্পমাজ্কায় 
থাকে, ইহাই বুঝাউবার জন্য প্রেম-স্ধাশংশ্ত লাক বলা হইল | হলাদিনী 
শক্ষিবৃত্তির সারের বেমাত্র। প্রেদে খাকেন, ভাবে তত পরিমাণে ইহার 
অস্তিত্ব নাই ' অরুণোদয় েন উদয়োনুখ স্থযের নিদর্শন, ভাবও 
তেমনই প্রেচ্মাদয়ের পরিচায়ক। ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে 
প্রেমোদয়ের আঁর অধিক বিলম্ব নাই । এই ভাবই সৌস্ৃগ্-রস-অভিলাধ 
বার! চিত্তকে আত্রীভূত করে। চিত্ত প্রিয়বস্তর জন্ তারল্য-তরঙ্গে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠে । 'জভগবানের প্রতি সাধন-ভক্তির মাত্রা বুদ্ধি 
পাইলেই উহা! ভাবতত্বৎনামে অভিহিত হয় । তন্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, 
ভাৰ'প্রমের প্রথম অবস্থা । প্রেমের তুলনায় উহাতে অশ্র-পুলকাদি 
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সাত্বিক ভাবের মাগ্া অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায় । অশ্রপ্নলকাদি ইহার 
অন্ভাব। পদ্মপুরাণে ইহার একটা উদাহরণ আছে “রাঁজ। অশ্থরীব 
শ্ীকষ্চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাবাপন্ধ হইলেন, তাহার নয়নযুগল 
অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল ।” শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব একটী পদ্যে 
তাহার মাতৃদেবীকে এই ভাবভস্তির কথা বলেন, ঘথা--টনকষম্ম্া মপ্যচ্যুত 
ভাববজ্জিতম্‌ ইত্যাদি। ভগবানের প্রতি ভাববক্জিত নিরুপাধি জ্ঞবানএ 
শোভনীর নহে । 

শ্বীব্প, এই যে ভাবের কথা! বল! হইতেছে, ভক্তি-ব্যাপারে ইহা 
অতীব মুল্যবান । উহার অপর পধায় রতি নামে অভিহিত । সাধনে 
দু নি্টামর অভিনিবেশজ ভাবই রতি। শ্রীভাগবতে ইহার অনেক 
উদাহরণ আনে ।! এখানে একটীর উল্লেখ করিতেছি । ইহা শ্রীনারদের 
আত্ম-কাহিনী, তিনি বলিতেছেন, শৌনকাদি খধিগণ খধি সমানে প্রত 
রুষ্ণকথ। কীর্তন করিতেন, আর আমি উহ। অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধাসহকারে 
নিরন্তর কাণ পাতিয়। শুনিতাম ! এইরূপ শুশিতে শুমিতে শ্রবণমনোহরকীত্তি 
শ্ীরুষ্ণচন্দে আমার রতি উপজাত হইল । এই রতি সাধনাভিদ্মিবেশজনিত 
ভাব এবং সেই ভাব শ্রদ্ধ। হইতেই উৎপন্ন |” কপিলদেবও মাতাকে 
বলিয়াছেন, সামার বলবীধ্যাতিজ্ঞ সাধুগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা বান্তবিকই 
হ্ৃৎকর্ণের রসায়ন । উহ! শ্রবণে শ্রঙ্ছ৷ রতি ও ভক্তি ক্রমেই উদ্দিত হয় |” 
পুরাণ ও নাট।শান্তে রতি ও ভাব এই উদ্ভয় শব্দ একাথবাচী । ভক্তিরসও 
সেই অর্থেই গৃহীত হইল । ইহা অনেক কারণে উদ্ধৃত হর যেমন ককের 
প্রসাদ 9 ভদ্ভক্তের প্রসাদ হইতে রতি জন্মে । রতি বা ভার গাঢতর 
হইলে উহ| প্রেম নামে অঠিহিত হয়। 

শ্রী, এখন তোমায় সংক্ষেপে সারগর্ভসিষ্ধান্ত বরিতেছি ই 

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। ১ 
রূৃতি গাঢ় হইলে তাহে প্রেম নাম হয । 


৮ পাপ - পম 
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ভক্তাভেদে এই রতি পাচ প্রকার, ক্রমশঃ তোমাকে তাহা বলিব । 
এখন ভাবিয়া দেখ তোমায় দে ভক্তির মহিমা ঝলিয়াছি, এই পম সেই 
সাধন ভক্তির কত উদ্ধণবস্থ! ৷ এই প্রেম ভগবং-সাধনের উচ্চতর সাধক । 
এই প্রেমের নিষ্ঠাবান সাধক দেহুগেহ প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যান। 
জীভাগধতে ও অস্তান্ত গ্রন্থে ইহ।র বহু উদাহরণ আছে । ভক্তির লক্ষণ 
পূর্বেই বলিয়াছি। ভাৰ ঘনীভূত হইলেই প্রেম নামে কথিত হয়। 
উহ্ভাতে মমতাবোধ অত্যন্ত অধিক হর । ্শ্রীভগবান্‌ আমীর অতি 
'মাপন*-এক্ধপ জ্ঞান ভর । প্রেমের স্বভাব এইযে পরকে আপন করে, 
দূরকে নিকটে আনে, শক্রকেও মিত্র করে - প্রেমের ক্ষমতা অতাতভুত। 

এই প্রেম কোন ক্রমে উদিত হয, ভাহার একটা! কারিক। তোমায় 
-পূর্ক্বেই বলিষাছি | শ্রীনারদ খধির কথায় জানা গিয়াছে, যে তিনি 
অদ্ধাপূর্ববক শ্রীকুষ্ণকথ! শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেন । শ্রীমৎ কপিল- 
দেবও বলিয়াছেন, ইভার প্রথম সোপান, আন্ধা । 

শ্রীবপ, এখন তোমাসু শ্রদ্ধার কথা কিছু বলিব। ভাৰ ও প্রেমের 
কথাতে! কণ্ঠই বলিবার আছে, উহাত অফুরস্ত ; এখন শ্রদ্ধার কথা শুন । 
আমি বলিয়াছি,শ্রদ্ধা শব্দটা অতি 'প্রাচীন । অতি প্রাচীন খগ্থেদ সংহিতাতে 
শরদ্ধ! শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ছান্েশগ্য উপনিবদের ৭ম এ ৮ম 
প্রপাঠকে শ্রদ্ধার বিষর লিখিভ আছে । .'বেদসংহিত। সমুহে ভক্তি শব্দ 
দষ্ট হয় ন।, গ্রণ! ও রদ্ধ। খ্বেদেকভক্তির আসন জুড়িরা বসিয়াছেন । প্রেম 
অস্থ্যদর়ের প্রথম সোপান” শ্রন্ধ।। স্থৃতরাৎ শ্রদ্ধার কথাই প্রথম 
শ্রোতব্য । শাস্থার্থে ৪ প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা; দৃঢ় প্রত)য় না হইলে কোন 
জ্ঞানই পরিপন্ক হয় না। যাহা সন্দেহ প্রস্থুত, তাহাতে বিশ্বাস হইতে 
পারে, নাও হইতে পারে এইরূপ সন্দেহসঙ্গল জ্ঞানের উপর কোন 
তদ্বেরই প্রতিষ্ঠ। হয় না। বিশ্বাসই ধর্মের মূল ।'বুক্তি প্রমাণের দিকে 
লক্ষ্য ন! করিঝ। ভগবঞ্থাকামূলক খধিবাক্যে আস্থা রাখাই শ্রদ্ধা ! জনৈক 


ভাকক্ত-সাধনা । ৩৬৫ 


কবি বলিরাছেন, “ছে চিরকুন্দর, হে চিরমধুর, আমি চন্ম চক্ষুতে তোষার 
প্রত্যক্ষ করি নাই কিন্ত আমার হৃ্দরের বশ্বাস_-তুমি মাছ এবং তৃঘি 
চিরহ্ন্দর ৪ চিরমধুর । আমাদের প্রত্যক্ষের কোন মূল্য নাই । উহার 
সীমাও অতি ক্ষুদ্র । ইন্দ্রিরগুলি দ্বার| ঘাহা জান। ঘায় ভাহ। অতি সীম।- 
বন্ধ ও ভ্রাস্তিপূৃর্ণ কিন্ত বিখাসের দ্ুষ্টি অনন্ত প্রসারিণী,অসীমও বিশ্বাৰিজয়ী |” 
“শ্রদ্ধা হয় অন্ধকারে কৃষ্ণের কিরণ” । আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি স্বামী 
ও সঙ্ধার্ণ। ; বিশ্বাসের দৃষ্টি অসাম, অনগ্ুপ্রসারিণী ও বিশ্তুদ্ধ। | অতীন্দিয় 
অনস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাগুকে আপনার করিয়। লইতে হইলে শ্রদ্ধাহ তৎপক্ষে 
অঘটন-ঘটন-পটারসী । শ্রদ্ধাই নশ্বর মাৰবকে অন্বর আনন্দধাদে লইয়। 
যায়। শ্রদ্ধ/-পোপানে সেই উচ্চতম দৃনিরীক্ষা সর্ববদোষ-বিবঞ্জিত সর্ববা- 
নন্দ মন্দিরে আরোহণ কর! যার । যখন ইহ জগতের সর্বপ্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টির চক্রবালে কেবল অন্ধকারের ঘন রুষ্ণ রেখাকে 
আরও খনীভভূত করিয়া তোলে, তখন এই শ্রদ্ধাদেবীহই স্বীর সমূজ্জল 
আলোক বাঠিক। লইয়। সাধককে শ্রীভগবানের রাজোর দিকে অগ্রসর 
করিয়া থাকেন । | 

সংসারের কোলাহুলে, বাদবিব।দের কুতর্কে হৃদয় বখন* অন্ধকাঁর- 
সমাচ্ছন্র হয়, এক শরদ্ধাই তখন আশার আলোকে মানব হৃদদে বুন্দাবন- 
সৌন্দধ্য-মাধুষ্য প্রকটিত করেন ৭. জ্ঞানবিজ্ঞ/নের কর্কশ কুতর্কে কর্ণপাত 
মস ০শেত শপ ০ স্পসে সস পুশেশ 
মনে পড়িতেছে । কবিটী শবা; পাশ্চান্তি কাবা জ্ীঠকগণের অভি প্রিয়তম, নামটা... 
[807)5900, সেই কাবা-ধা-বিন্ুটুকু এই £-- ঞ 
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৩৬৬ শ্রীমং রপ-শিক|। 
'ন। করিয়া শদ্ধার দিকেই কাণ পাতিয়। রাখা উচিত। যিনি বিশাল 
বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের অধিপতি, তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করার প্রথম 
সোপান» শ্রদ্ধ।। এই শ্রদ্ধ। হইতেই শাস্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়। 
এ সংসারে মানুষের চিত্ত ঘখন নানাপ্রকার কল্লোল-কৌোলাহলে বিক্ষৃন্ধ 
হইয় পড়ে, তখন ভগবছিশ্বানই শান্তিক্থের একমাব্র উপায়। খখন 
একটা একটী করির়। গ্রতাতী-তারার মত মাশার কিরণগুলি নিরন্ত ও 
নিজ্ঞখভ হইতে থাকে, কিছুতেই খন বিষঞ্জ হৃদরকে প্রসন্ন করিতে 
পারে ন।, হখন একমাক্ধ ভগবদ্ধিশ্বাসই ম্বৃতপ্রার মানব মনে নবজীবনের 
সঞ্চার করে। 

শ্রীরূপ, শ্রদ্ধার কথা বিশেষ দেই বলিতে হয় । অলৌকিক অতীক্জিয় 
প্রত্যক্ষ, অনভুনেয়, অনুপমেয় এথগ নিত্যানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দপ্রদেশে 
প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সহায়,শ্রন্ধ। | শ্রদ্ধাই জীবনের জীবন । 
জলভিন্ন ফ্মেন উদ্ভিদের জীবন, সব্বদাউ অংতঙ্কষর, ভগবানে অদ্ধাবিহীন 
মান্ষের জীবন ৫ তাদুশ। নিরন্মর উদ জীবন, নিরন্তর দুঃখের 
নিত্য আবান। ছুঃবদ।বিদ্র্য-প্রপাড়িত রোগ শোক-প্রশানিত, ছলন। 
প্রবঞ্চিত ' দানব-জীব্ন,-এক নহ| মরুভূমি; এই এত সন্তাপময় 
মরুভূমিতে ভগবৎ-শ্রজ্ধাই একমাত্র অনন্ত আনন্দসঝরিণা । ভগবানে 
বিশ্বান কর, এই মরুতেও স্থথময় শিত্যবুন্দাবন প্রকটিত হইবেন । ভগবৎ- 
অন্ধ! সহন্্র বিপদের মধ্যদিয়াও নান্ুবকে আনন্দ বৃন্াবনে লইয়। যায় । 

শান্্কার বলেন, “নান্তি হ্বাশ্রন্ঘধানপ্য ধন্মাকৃত্য প্রয়োজনম্” | 
শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ধন্মক্লতে কোন প্রয়োজন নাহ । ফলত অঙ্ধাহীনের 
কোন কাধ্যে অধিকার জন্মে না । ভাই ছান্দৌগ। উপনিষদ বলেন,” 
“নদ! বে শ্রদ্দণত্যথ মন্গুতে নাঅন্দধন্‌ মঙ্গতে শ্রদ্ধ। ত্বেব বিজিজ্ঞাসি- 
'তবেতি শ্রদ্ধাং ভূগবো বিজিজ্ঞাস ইতি । তৈভ্ভিরীয় উপনিষদ বলেন,-- 
শ্রন্ধরাদেরঘ্‌, ' শ্র্ধরা অদেয়ম, | ভগবগ্দীতায় শ্ীভগবান বলেদ £-- 


ভাক্ত-সাধন। । ৩৬৭ 


অশ্রদ্ধয়া হত দতং তপস্তপ্তং কুতঞ্চ বৎ। 
অনদিতুাচাতে পার্থ ন চ তত প্রেতানেহচ ! 
নবদ অধ্যান্ে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £-৮ 
অঅদ্দপ।ন1£ পুরুষাধন্মন্য। স্যপরস্তুপ | 
অগ্রাপ। ঘাং নিবর্তন্কে মত্যুসংলারবজ্মনি ॥ 
অরদ্ধবিধীন ব্য্ির! ভগবানকে লাভ করিতে পারেনা । তাহারা 
মুতাবদ সংলারপথে ধাভারাত করে। 
অশিচ ভগববগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উপনংহারে শ্রন্ধাই যে জ্ঞান 
লাভের প্রথম মোপান ও সুখের হেতু, অতি স্পষ্টরূপেই তাহা বল। 
হইয়াছে । উবার অভাবে ধে প্রত্যবার় হয়, তাহাও লিখিত হ্ইয়াছে। 
ইহাদ্ধার৷ উপাসন। ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার নিত্যত্ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-- 
শ্রদ্ধাবান্‌ দভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেক্দিয়ঃ 
জ্ঞানং লব্। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
অ্ঞ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্তি | ' 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে। ন স্থুখং সংশয়াত্বনঃ ॥ + 
গ্ররুবাক্যে ও শাস্্বাক্যে স্দুঢ় বিশ্বাসই ভগবদ্‌ জ্ঞান ও ভক্তিলাভের 
প্রথম সোপন বলিরা বেদবেদাস্তাদ নিখিল শাস্ত্রে ঙ্কাবান্‌ হওয়ার 
উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে । শ্রীভগবান্‌ বলেন, শ্রন্ধাবান্‌ হওয়া তো প্রথমেই 
প্রশ্নোজন কিন্ত শ্রদ্ধবান্‌ হইয়৷ অলস ভারে থাকিলে কাঁধ্যসিদ্ধ হয়না! । 
স্থতরাং তৎপর হইতে হইবে, জিতেক্দির হইতে হইবে ।* অজ্ঞ এবং 
শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিদের ধন্মকম্মে প্রবেশীধিকার হ্য়না +কম্ক সংশম্াত্ম 
লোকের ইহকালে কিম্বা পরকালে কখনও ঢকোথ। ও সখের আশ! 
নাই; মে এক অতিভীষণ দুঃখের অবস্থা । শ্রিভগবান আরও 


এনারি 
ব্যারেল 2 


৩৬৮ শ্রম রূপ-শিক্ষা । 


পিন ৮ লী শশী শীশিশিনি পি - শিশীশ্পী শাপ্পীপীশী পিপিপি 


ম্ধ্যা।বেস্ত মনো ষে মাং শিত্যবুক্ত।! উপাসতে । 
অদ্ধয়। পরয়োপেতান্তডে মে যুক্ততমা মত।ঃ ॥ 
ঘে সকল সাধক আমাতে মন প্রবিষ্ট করিয়া দিয় পরম অদ্ধাপূর্ 
ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হইর! আমার উপাদন। করেন, তাহারাই যুক্ততম | 
অজ্জন ভগবানের নিকট জিজ্ঞাস করিলেন, অতি অথচ শ্রদ্ধযুক্তব্যক্তি 
যদি সাধন হইতে বিচলিত হন, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে % 
তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ইহকালে কি পরকালে তাহার বিনাশ হয়না ; 
যেহেতু, হে অজ্জন, শুভকারী কোনও ব্যক্তি হুগতি প্রাপ্পু হনন। । 
এস্থলে দেখা! যাইতেছে বে শ্রদ্ধা নিজেই এক বিশেষ গুণ । 
গীতার ও ভাগবতে শদ্ধার আলোচনা প্রচুর পরিমাণে দৃগ্থ হ্য়। 
শ্রদ্ধা দ্বার সকলবস্ত ও নকল ভাব পবিভ্র হয়। উপাসনার সর্বপ্রকার 
ন্যনত। শ্রদ্ধ। দ্ব'র। পরিপূরিত হয়। অপর পক্ষে অন্ধ। বিহীন জপ তপ 
ভগবছুপাসনা প্রভাতি নিক্ষল হইয়া যায়। বহিপুরাণে লিখিত 
হইয়াছে £-- 
আদ্ধাপূর্ব। উমে ধন্ম।; আদ্ধ। নধ্য।স্ত-ন-স্থিতাঃ | 
অদ্ধানিত)। প্রতিষ্ঠাশ্চ ধশ্মাঃ অদ্ধৈব কী্িতাঃ ॥ 
শ্রীভাগবতের একাদশ ক্কন্ধে শ্রীগেবিন্দ তদীয়ভক্ত উদ্ধব মহো- 
দয়কে বলিয়াছেন £- - 
তাবৎ ক্ম্মনি কুবর্বীতন নর্বিছ্টেত যাবত! 
মৎ্কথাঙ্শ্রবণাৌবা শ্রদ্ধা খাবন্ন জায়তে ॥ 


শে 


এই বিখ্যত শ্লোকটার দ্বারা কন্মাধিকারের সীমা নিদ্দিষ্ট হইল । 
জ্ঞানীর পক্ষেও কম্ম কর! কর্তবা, ভক্তের পক্ষেও কশ্ম করা কর্তব্য ;ইহ। 
জ্ঞান ও কন্মের প্রাথমিক অবস্থার বিধি | চিত্তে নির্ধবেদ উপস্থিত হইলে 
জ্ঞান পথের উপাসন! এবং ভব্গৎ কথায় শ্রদ্ধা জদ্মিলে স্মার্ভকণ্ম পরিহার 
করিয়া ভক্তি কশ্দে গ্রবৃভ হওয়ার জন্যই এই উপদেশ । এস্থলেও অ্রন্ধ! 


ভক্তি-সাধনা । ৩৬৯ 


শবের অর্থ,--ভগবৎ লীলাদিতেদিতে দৃঢ় বিশ্বাস । এই জাতীয় আর 
একটা শ্লোক শ্রীভাগবতে একাদশ স্ষন্ধে লিখিত হইয়াছে, যথ! £--" 
শির্কিপ্লানাং জ্বানযোগে। ম্কাসিনামিহ কন্মস্থ । 
তেঘনির্বিপ্রচিততানাৎ কম্মযোগশ্চ কামিনাম্‌ । 
বদচ্ছয়। ম্কথাদে জাতশ্রন্ধস্ত বঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিগ্রে! নাতিসক্ষে! ভক্তিযোগোইস্থ সিদ্ধিদঃ ॥ 
এস্থলে “নির্বিঘ্ন শকেরে অর্থ এই যে, ধিনি এহিক এবং পারলৌকিক 
বিষয়-প্রতিষ্টা-স্থখে বিরত, এই অবস্থায় সাধনাবিষয়ে জ্ঞানযোগই 
সিদ্ধিপ্রদ। আবার অপর পক্ষে যাহার! এ সকল স্থখের অনুরাগী এবং 
স্থখভোগ-ত্যাগে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কম্মযোগই লিক্দিপ্রদ । 
“যদৃচ্ছয়” শব্দের অথ ইহু সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ধদি কোন 
ভাগ্যবান জীব,*পরমন্বতন্ত্র পরমকরুণ ভগবস্তক্তের সঙ্গ এবং তজ্জাত 
মঙ্গলোদয় লাভ করেন, তিনি অন্ধাবান্‌ হইয়। ভক্তিলতা বীজ প্রাঞ্চ হন । 
“ব্রন্ধাগ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 
গুরুকষ্ণ প্রসাদে পার ভক্তিলত। বীজ্ঞ ॥৮ 
এখানেই শ্রদ্ধার আরম্ভ । উক্ত একাদশ স্কন্ধেই লিখিত হইয়াছে :স 
জাতশ্রদ্ধে। মৎকথাস্থ নির্ব্বি্ সঙ্ষকম্মন্থু | 
বেদ ছুঃখাদ্ুকান্‌ কামান্‌ পরিতাগেংপ্যনীশ্বরঃ | 
ততে। ভজেত মাং প্রীতঃ আঙ্গালুদ্রটিনিশ্চরঃ | 
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখ্রোদর্কাংশ্চগন্্যন্‌ ॥ 
অর্থাৎ যিনি এই সংসারের কামনা সমূহকে ছুঃখময় জানিয়াও সেই 
সকল কাঁমন। পরিত্যাগে অসঘর্থ, কিন্তু অসমর্থ হইলেও তিনি সেই ষকল 
কামনার নিন্দাই করিয়া থাকেন, অথচ পরিত্যাগে অসমর্থ বিধায়, নেই 
সকল কামনার সেব! করিতে করিতে যাবতীয় সংপারকর্মে বিরাগী হন 
এবং আমার নীম-গণ-লীলাদিতে শ্র্ধাবান্‌ হইয়া তিনি আমাকে ভজন 
২৪ 


৩৭০ _. জাম রূপ-শিক্ষা | 


পাশ 


করেন । এখানে শ্রদ্ধা এইযে, ভগবন্তক্নই শুভকর, অপরপক্ষে সংসার- 
সেবা সর্ধপ্রকার ছুংখ-দার্রিনী। ইহাতে অন্তান্ত কন্মে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইরা উঠে। শ্রন্ধা ভিন্ন অনন্য। ভক্তির উদয় হয় না। ভগবানের নাদ- 
গুণাদি-লীল। শ্রবণে অদ্ধ। জন্মিলেই কন্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় কিন্তু শ্রন্ধ। 
না হইলেও ভক্রির ফলদাতৃত্ব পরিলক্ষিত হয় । নান-মাহাত্ব্য-সন্বন্ধে 
শান্তকার বলেন £-৮ 
সকুদপি পরিগীতৎং শ্রদ্ধা হেলয়। ব৷ 
ভৃগুবর নামমাত্র তারর়েৎ কষ্চনাম । 

অজামিল অজ্ঞাতসারে পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ কর! মান্মর বৈকু$ 
ধাম প্রাঞ্ধ হইলেন । এস্থলে শ্রদ্ধার অভাব সত্তেও ভক্তির কল দৃষ্ট হইল । 
এই শ্রদ্ধ৷ শাস্ত্রোক্ত অভিধেয় অবধারণের অঙ্গ । কেননা, শ্রদ্ধাই শাস্ত্র- 
বিশ্বাসের হেতু কিন্ত ইহ! অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত নহে । ভক্তি স্বীয় ফলোং- 
পাদনে কোন বিধির অপেক্ষা করে না। অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা ন। 
থাকুক, দাহাদিকর্মে অগ্নির প্রভাব অবশ্তই থাকে । ভগবস্তক্তির শ্রবণ 
কীর্ভনাদির ফলও সেইব্্প। কেননা, উহা শ্রী ৪গবানের স্বরূপস্থ তাদুশ 
শৃক্তি। স্ৃতরাং ইহার পক্ষে শ্রদ্ধার কোন অপেক্ষা নাই। শ্রন্ধা 
ভিন্নও স্থলবিশেষে মৃঢ়াদির সিন্ধি পরিলক্ষিত হ্য়। হেলায় ভগবানের 
নাম লইলে থে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হয়, তাদৃশস্থলে হেলা, অপরাধরূপে হইলেও 
উহা বদি নুদ্ধিপূর্ববক না' হয়, তাহা হইলে সেই হেলায় কোন দৌরাত্ম্য 
দোষ থাকে ন।। তাদূশ দৌরাষ্টর্য না থাকায় উহাতে ভক্তির বাধা জন্মায় 
না। অপর পক্ষে জ্ঞানবল-দছুর্ববিদপ্ধাহেলা ভক্তির পক্ষে বাধাজনক হয়। 
অগ্নির দাহিকা৷ শক্তি থাকিলেও আর্দ্রকাষ্ঠে সহসা দাহ-শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ 
পায়না ৷ “শরদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ত যদি আমাকে এক গণ্ডুষ জল প্রদান করে, 
সেই উপহার আম্মি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। অভ্তক্তের অশর্ধাপ্রদত ভুরি 
স্টুরি ড্রবোও আমার সন্তোষ জন্মে. না।” ইহাই ভগবানের শ্রামুখোক্তি। 


সাধু-সঙ্গ । ৩৭১ 


শখ এ ভশ সপে শপ শি শা লা সস 
শপীশিশশী স স্পা শপ সপ ৮০ 


এইরূপ আলোচনার ইহাই বুঝা ভি বে, শরস্থাটা হক্তির 
অঙ্গ নয়। ইহা! অনন্ত ভক্তির 'অধিকারিত্বের পক্ষে অতান্ত প্ররোজনীর | 
ই আদ্ধা নি কম্ম বা জ্ঞান কলপ্রব হয় না। শ্রদ্ধাই অনন্যাভক্তির 
বিকারে হেতু-স্বূপ। উপাপকের পক্ষে সর্বদাই শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা 
নিখিল শাঙ্সে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌ গীতায় স্পষ্টতঃই বলিরাছেন ঘে, বজ্ঞ, 
জপ, হোম অঙ্চন প্রভৃতি শ্রক্ধাহিন্্জ নকলই নিক্ষল। এই শ্রদ্ধাই সমস্ত 
ধন্মের মুল, প্রেমভক্তির পক্ষে ইহাই প্রথম সোপান, ইহাই অনন্তা শক্তির 
হেতু । ক্ষতরাং সাধক মাত্রের পক্ষেই অদ্ধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 





নে 


০ 


ভূতীয় অধ্যায়-_সাধু-সঙগ | 


হুতঃপরে স্তনন্গ ব৷ সাধুসঙ্গ £_এক্ষণে তোমায় সংসঙ্গের কথ! কিঞ্চিৎ 
বলিতেছি । বে র প্রভাব সকলেরই স্বীকান্্য । গান্ধি কম কাননে 
সহজ সহজ্ম পুষ্প বিক্সিত হয় , সেই কুক্ুম, -কাননসঞ্চারী বাধু, পার্থবস্তী 
জগ ক এবং আনন্দিত করে । বস্ত্রের নিজের কোন গন্ধ ন! 
জর উহ্তাতে খন কোনপহ্গন্ধি দ্রব্য বাধিয়। রাখ! তয়, বহুদিন 
প্যন্ত বন্ত্রাঞ্চল নেই জ্বাণে জুবানিত থাকে ; এসকলই হ্থসংগেের ফল। 
এইরূপ সাধুসন্গ্থার। মানুষের চিন্ত মতি উন্নত হয়। ইহাতে স্বাভাবিক 
দোষগুলি তিরোহিত হইয়া ধায়, এই নিমিত্ত শাস্ত্রে সংসঙ্গের বহুলমহিমা 
কীন্িত হইয়াছে । 
শ্রীরূপ, বর্ঘ্পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধুসঙ্গই তাহার প্রধান সহায় 
এইনিমিভ সাধুসঙ্গসন্দ্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে অলোচন্ম৷ করা কর্তব্য । 
শ্রীভগবান্‌ জগতের হিতভার্থে তাহার সাধুসস্তানকে "এই জগতে প্রেরণ 


৩৭২ শ্রী্ৎ রূপ-শিক্ষ। ৷ 


স্প্প সত শি শপ সপ পদ শপ পপি শা শসার সপ আস শট শা পপ সপ শি শা শা তে শী পিগকপাশাশশা পি শশা 


করেন। ভাহাদের আগমনে, তাহাদের চরণধূলায় : এজগৎ পবিত্র হয়, 
ংসারের লোকের পাপ-তাপ রোগ-শোক দৈন্ত-দুভডিক্ষ নকলই দূর হয়। 
শান বলেন ১-_ র 
গঙগ। পাপং, শশী তাপ, দৈশ্তং কল্পভরুহরেহ। 
পাপৎ তাপ্ং তথা দেন্যৎ সর্ধং সাধু-সমাগমঃ ॥ 
এখন সাধুর লক্ষণ কিঃ তাহাই তোমাকে বলিতেছি ২ 
শ্রীকষ্ণ-চরণাস্তোজ-মধুপেভ্যো নমোনমঃ | 
কথপঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌ যেষ।ং শ্ব(পি তদগন্ধভাগ ভবেৎ ॥ 
ধাহার! গ্রুষ্ণ-পাদপল্স-মধু নিরম্বর পান করেন, তাহাদিগকে নিরস্তর 
নমস্কার । কমল-মধুপ।নোন্মন্ত ভ্রমণশীল ভ্রনরের মুখনির্গলিত মধুগন্দে 
কুক্কুরও যেমন আমোদিত হয় সেই প্রকার যে-কোন-প্রকারে আশ্রয় 
গ্রহণ কর। মাত্র কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গে কুক্কুরতুল) হীনব্যক্তিও শ্রচ্ধাস্পদ হইয়া 
থাকেন । লাধুগণের লক্ষণ শ্রবণ কর। অত্যন্ত প্রয়েজন। সীধুর আদর্শে 
ভক্তজীবন গঠন করিতে হইবে । বন, খান, পাণ্ডিত্য, প্রতিভ৷ প্রভৃতি- 
সাংসারিকব্যাপার । অনিতা সংসারে এই সকলেরই আদর কিন্ত 
ভগবানের অতি প্রিয় সাধুগণের লক্ষণ শুনিলে স্পষ্টতঃই' বুঝাধায় যে ইহ 
জগতের খাহ গৌরব, যাহ। কিছু বৈশ্ব, সৈই সকলই অতি নশ্বর 
এবং শত বিশ্ব সঞ্ষুল, কিন্ত সাধুগণের জাতন পরমশাস্ত, পরম সুখময় 
ও পরমানন্দময় । চু সাধুর লক্ষণ বলিতেছি £-- 
১। বথালব্বোহপি সন্থষ্ঠং সমচিত্তে। জিতেন্দরিয়ঃ | 
হুরিপাদাশযে। লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দক: ॥ 
সাধুগণ এই দুরন্ত সংসারে শিত্য অভাবে পড়িরাও কাহারও নিকট: 
কিছুরই আকাজ্ষা করেনু না। কোন কিছুর অগ্তাবেও ক্লেশ বোধ 
করেন না| যন ভগবানের ইচ্ছার ভরণ-পোষণের জন্য যাহ। কিছু 
উপস্থিত হর, তাহাতেই সন্থষ্ট থাকেন এবং যাহার চিত সর্ববাবস্থাতেই 
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সমান থাকে এবং ধিনি জিতেন্দ্রিয়। অনিন্দক ও হরিপাদ পল্প ভক্ত» 


২। নিবৈরঃ সদয়: শাঙ্ছো দস্তাহঞ্কার বজ্জিতঃ। 
নিরপেক্ষো। মুনিব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে ॥ 

যিনি নিবৈর, সদয়, শান্ত, দস্তাহস্কার-বজ্জিত, নিরপেন্দ, খিনি মুনি ও 
বীতরাগ, তিনিই সাধু । জগতে লোকেব উদ্বেগ জন্মাইলেই, উদ্চি্ 
লোকের। প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়। উঠে ; সুতরাং পরস্পর বৈরভাবাপন্নতা 

স্বত'বতঃই পটিয়া থাকে । পরের অপকার করিতে গেলেই শক্রর স্্টি 
হয়। কারমনোবাক্যে সাধুর কাহারও অগপকার করেন ন।, প্রত্যুত 
আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করিয়! থাকেন । এইজন্ 
কেহই তাহাদের শক্র হয় না। 

বাহার নিজকে তৃথাদপি নীচ বলিমা। মনে করেন, তাহাদের দস্ত 
অহপ্কার গাকিতেই পারে ন।। সাধুগণ কোনও বিষরে পরের অপেক্ষা 
করেন না; নিজের স্বার্থের জন্ত কখনও অন্যকে উদ্বিগ্ন করেন ন|। 
তাহারা শতক্লেশ, শত অভাব, শত যাতনা-নিগ্রহ সহ্থ করিয়া& আপনার 
ছুঃখকেও স্বথ মনে করিয়া জীবন ধাত্র। নির্বাহ করেন। তীহার। মান, 
লা, পুজা প্রতিষ্ঠার জন্ত কথন্তও ব্যস্ত হন ন। বা কাহারও নিকটে এই 
সকল প্রাপ্তির আশা করেন ন! কিন্ত সর্তপ্রকারেই অপরের সাহাধ্য করেন । 

৩। লোভ মোহ-মদ-ক্রোধ-কামাদি-রহিত; কুখী। 
কৃষ্ণাজ্ি-শরণঃ সাধুঃ সহিষণুঃ সমদর্শনঃ॥ ৪ 

সাধুগণ বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ; এই কথাটা বিশেষরূপে মনে রাখিতে 
হইবে । আমি তে। সর্বদাই এই কথাটা বন্ধিরা আসিতেছি,--“তণাদপি- 
স্থনীঠেন তরোরিব সহিষ্ণা” জগতে নরনষ্টরীমাত্রেরই জঙ্রিষু হওয়া 
কর্তব্য । সাধুদিগকে সংসারের লোকের! কত প্রকান্ে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত 
করে কিন্ত সাধুগণ সব্দাই তাহাদের ভিত ও কল্যাণ কামন। করি! 
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থাকেন, এখানক?র কোন স্থখ ছুঃখ তত তাহাদিগকে ্পর্শই করিতে « পারে 
ন।। এখানকীর কোন লাভালাভও তাহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না। 
১।  সমচিত্তে। মুনিঃ পুতো! গোবিন্দচরণাশ্রয়ঃ | 
সর্ববভূতদয়ঃ কা বিবেকী সাধুকুত্তমঃ ॥ * 
সাধুগণ পর্ববদায়ই সমচিত্ত ; স্থখ ছুঃখে, নিন্দ। প্রশংসায়, লাভালাভে 
শীতে-্রীষ্মে--সকল অবস্থাতেই তীহাদের চিত্ত একরূপ থাকে 
আকাশে স্থঘে।র দিকে চাহিয়। দেখ, 
“উদেতি সাবিত রক্তে! রক্ত এবাস্তমেতি চ । 
সম্পতৌ চ বিপত্তোৌ চ মহতামেকরূপতা। ॥” 
স্য্যদেব উদয়েও ঘেমন রস্ত বর্ণ অস্তমনেও তেমনই রক্তবর্ণ | বিষা- 
দের কালিমা, ভয়ের পাওুরিমা, মৃত্যুর নীলিমা ইহার কিছুতেই সাধুগণের 
প্রসন্ন মুখচ্ছবিখ!নিকে বিষঞ্ন, বিপন্ন ব। তমসাবৃত করিতে পারে না। 
মহত্ব্যক্তির! সম্পদে বিপদে সমান থাকেন, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে 
সাধুগণ সর্বাবস্থাতেই সমচিত্ত । সাধুগণ সর্বদাই পরোপকারী । তাহারা 
বিপন্ন হইয়$9 পরোপকার করির। থাকেন, এবং উৎপীড়িত হইয়াও 
উৎপীডকের প্রতি শ্রেম-স্থধাই বর্ষণ করেন। 
নাস্তবিচিন্তয়তি কিঞ্চিদপি গ্রুতীপ- 
মাকোপিতোপি স্ুুজনঃ পিশ্তনেন পাপম্‌। 
অকদ্ধিষোপি হি মুদ্ভখ পতিতাগ্রভাগ। 
ধ্কারাপতেরমৃতমেব করা; কিরন্তি ॥ 
দুজ্জন দ্বারা প্রকোপিত হইয়াও সৃজন তাহার প্রতি কোনরূপ 
প্রতিকূল পাপন্রনক প্রতিশোধের ইচ্ছ! মনেও কখন চিন্তা করেন না 
তারাপতিশ্ন্দরের অগ্রভাগীয় কিরণ রাহুমুখে পতিত হইয়াও অস্বতই বর্ষণ 
করে। হিনিই বাস্তবিক পরোপকারী, যিনি নিজের লাভালাভ প্রভৃতি 
গণনা না বক্রিয়! জীবের ছুঃখমোচনের জন্য বটাকুল হন। 
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৫। কৃষ্ণর্পিত প্রাণশরীর-বুদ্ধিঃ, শাভেন্দিয় স্ত্রী-জুত-সম্পদাদি | 
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদি শুজির্ধন্তেহ সাধু সততং হরেবঃ ॥ 
৬। কৃষ্তাশ্ররঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ, কৃষেষ্টমন্তর স্বতি-পুজনীয়ঃ | 
কৃষ্ণানিশং ধানমনান্নন্যে! যো বৈ স সাধুন্ম্নি-বধ্যকাষ্কঃ । 
এই শেষোক্ত ছুইটা পদ্য একবারেই বিশ্তুদ্ধ প্রেমিকভক্তের লক্ষণ। 
জীবের উন্নতি-গতির এইখানেই চরম সীম! । এই সকল কথার ব্যাখ)া- 
বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । পন্পপুরাঁণের উত্তর খণ্ডে এই সকল প্রমাণ বচন 
দেখিতে পাইবে । আ্রূপ, আমি আশীর্বাদ করি, শ্রীগোবিন্দের কৃপায় 
তোমার চিত্ত দিনরজনী যেন এইবূপভাবেই বিভাবিত থাকে । শ্রীভগ- 
বদণীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বরং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দ সাধুত্বের সম্বন্ধে কয়েকটা 
লক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন । তাহ! সাধুচরিত্র-গঠনের পক্ষে উপযোগী । 
সে সকল উপদেশের ফলেই উল্লিখিত পদ্যদুইটীর ভাব ক্রমে ক্রমে ভক্ত- 
চিন্তে প্রতিফলিত হয়। স্থতরাৎ সাধু-১রিত্র গঠনোপযোগী গীতায় 
শ্রীকষ্ণ উপদিষ্ট নিয়লিখিত শ্লোক কয়েকটা তোমার্‌ জীবনের প্রাথমিক 
নিয়ামক হউক | তব, 2০ সি 
অছ্েষ্টা সর্বভূতানং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কাঃ সমছুঃখন্থুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সতত যোগী যতাত্ম। দৃ়নিশ্চয়ঃ | 
মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধিধো মে ভুক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
বন্মান্োদ্বিজতে লোকোলোকান্রোদ্বিজতে চ বু । 
হর্যামর্ষ ৬য়াদ্েগৈম্মুক্তে। যঃ স ৮ মে প্রিম্ঃ ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ উদ্দাসীনে। গতব্যথঃ | 
সর্ব রস্ত-পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ফু স মে প্রিষ্বঃ ॥' 
যো ন হ্ৃত্ততি ন দ্ধস্তি ন শোচতি ন ক্লা্ষতি। 
শুভ্তাশুভ-পরিত্যাগী ভন্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিক্ষঃ | 


ছি 
্‌ 
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মঃ শত চ"মিত্রে চ তথা মানপঘানয়োই। 
শীতোষ্ণ সখতুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ ॥ 
তুল/নিন্দাস্ততিশ্মৌনী সন্তষ্টো বেন কেনচিৎ। 
নিকেতঃ স্থিরমতির্ভঞ্িনান্‌ নে প্রিয়ে। নর ॥ 
স্থৃতরাং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে নাই, মৈত্র, করুণ, নিশ্মম 
হইতে হইবে । নিশ্মম ও নিরহস্কার শব্দের অর্থ এই যে, নিজের ভোগ্য 
ৰলিয়া দেহ গেছাদিতে আসন্তি রাখিতে নাই ; স্থথেছুঃখে এক ভাব, অপ- 
কারীর প্রতিও ক্ষণ, সর্ববাদ] সন্তোষ, সংঘম ও দৃঢ়নিশ্চর়তা, আমাতে 
মনপ্রাণ-বৃদ্ধি অর্পণ, হম-অমধ-হুয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাক।, কাহা- 
কেও উদ্দিপ্ন না করা এবং কিছুতেই নিজেকে উদ্দিগ্ন মনে না! কর|,-:৫ই 
সকলই সাধুভক্তের লক্ষণ। এইরূণ চরিত্র লোক আমর বড় ভাল- 
বাসার পাত্র । কাহারও প্রতি কোন বিনষের জন্য অপেক্ষ। রাখিতে 
নাই । নাধুর। সর্বববাই অনপেক্ষ, সর্ধবিদন্ে শুচি, দক্ষ ও উদাসীন; 
কোন ব্যথার কারণ উপস্থিত হইলে? নাধুলোক তাহাতে ব্যথিত হন 
ন|। মন্দির দুঠাদি কাধ্যরস্ত-পরি তাগী,--শ্রীরূণ, এতাদৃশ ভক্ত আমার 
প্রিয়। ঘাহার কিছুতে উল্লাদ নাই,কিছুতেই বিদ্বেষ ও নাই,প্রিনবন্ত বিয়োগে 
শোক নাই, তৎপ্রাপ্তির আকাজ্ষ। ও নাই, শুভাশ্তভ উভরই পরিত)াগী__ 
এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় । মানে অপমানে সমান জ্ঞান, শক্রতে 
মিত্রতে সমান ভাব, শীতোষ্চ হঃথ দুঃখে এবং শিন্দাস্তিতে সন্ধপ্ট, স্থির- 
মতি, গৃহসম্পন্তাি-বিবঞ্জিত, বিষয়ে অনানসক্ত, দধিনরজনী অননাভাবে 
কেবল আমাতেই আসন্ত,-এভাদুশ ভক্ত আমার প্রির।” ইহা 
শ্রীগবানের শ্রীমুখোক্তি। | ূ 
নদাচার-পরায়ণ, ধন্মাত্ব্ীবন-পারণ, অতিথি-সেবন, পরছুংখে নিজের | 
দুঃখ বলির বোধ গ্রভৃতিও নাপুর লক্ষণ। গীভার যেমন শ্রীকুষ্ণ। 
দিনকে উদদেশ করিয়াছেন, শ্রীভাগবতেও সেইন্ধপ একাদশ] 
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স্কদ্ধে ১২ অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীরুষ্ণ সাধুলক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ 
করিয়াছেন, যথা 

রুপালুররু তচ্্রোহন্ডিতিক্ষং সর্ববদেহিনীং 
সত্যলারোইনবগ্যাত্সা সমোঃ সব্বোপকারকঃ ॥ 
কামৈরহতধীদর্ণন্তো মুন্রঃ শুচিরকিঞ্কন: | 
অনীহে!। মিততুক্‌ শাস্তঃ স্থিরে। মচ্ছরণোনুনিঃ ॥ 
অপ্রমভে। গভীরাত্মা ধুতিমান্‌ জিতষড় গুণঃ | 
মমানী মানদঃ কল্পে! মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবি: ॥ 
একাদশ বন্ধের প্রায় সধত্রই সাধুলক্ষণ ৪ নাধুদের কাধ্য প্রভৃতির 
বিভৃত বিবরণ লিখিত আছে । ভাগবত ধশ্ম, ভক্তগণের ও কর্তব্য কম্ম 
প্রভৃতি এই স্কদ্ধের দ্বিতীয়, ভতীয়, একাদশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিশেষ 
রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । তুমি স্কবি, স্কুপপ্তিত ৪ ভক্তিমান, এই সকল 
উপদেশের ভূমি যোগ:পান্র, £ ০ 
“প্রায়ঃ সম্ভত্যপদেশাহ। ধীমন্তো ন জড়।শয়]ঃ | 
তিলাঃ কুস্থমসৌগন্ধ্য-গ্রাহিণে। ন ববাঃ রুচিৎ |” ৪ 
ধামান্‌ বক্তিগণই উপদেশের উপঘুক্ত, জড়নতিদিগের প্রতি উপদেশ 
দিলেও সে উপদেশ কাধ্যকর হুর না। ভিলই কুস্থ্ম কগন্ধ গ্রহণ করে 
কিন্ত বের সে শক্তি নাই । 
কবিবর ভবভূতি উত্তররমচরিতন[টকে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন £-- 
“বিতরতি খুরুঃগ্রাঙ্জে (গ্যাং যখৈব তথা জড়ে” ইত্যা্দে। 
গুরু, প্রাজ্ছে এৎং জড়ে সমান ভাবে উপদেশ করেন । তিনি কাহারও 
শক্তি বৃদ্ধিবা অপহরণ করেন ন। কিন্তু ফলে প্রচুর তারতম্য দৃষ্ট হয়। 
সূর্যের কিরণ স্ষটিকে নিপতিত হইলে বিচ সমৃজ্জল বর্ণচ্ছটা প্রৃতি- 
কলিত হর কিন্ত সেই কিরণরাশি মৃত্তিকা পতিত,হইয়া কোনও বর্ণের 
অস্তিত্ব প্রকাশ করে ন|। 
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সাধুগণের লক্ষণ অতি চমৎকার, সাধুগণের ব্যবহারও অতি 
চমৎকার ; তাহাদের ভাব সাধারণ লোকের বিপরীত । 
”ম্নস্থিহ্ৃদয়ং বর্তে রৌক্ষেণৈব প্রসন্নতাম্‌। 
ভন্মন। মুকুরঃ প্রারঃ প্রসাদং লভভতে তরাম্‌ ॥ 
মনম্যিগণের হৃদয় রুক্ষ বাবহারেও অপ্রসন্ন হয় না বরং প্রসন্ততাহ 
লাভ করে। দর্পণ ভম্ম দ্বার! মার্ভিত হইলে আরও উজ্জলতর দেখায়! 
ঃখ সঙিষ্ুতাই সাধুত্বের পরিচর। সাধু ভিন্ন ইতর লোকের৷ 
ছুঃখ সহা করিতে পারে না । মহাশাণের ঘর্ণ মণিই সহ্া করে কিন্ত 
উহান্ন স্পর্শমাত্র মুখকণ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায় । তাই কবি বলেন £-- 
“উত্তমঃ ক্লেশবিক্োভং ক্ষমঃ সোছুং নহীতরঃ | 
মণিরেব মহাশাণ-ঘ্ণং নতু মৃত্কণঃ ।” 
আপদে বিপদে সাধুগণের চরিত্রের সদ্গুণ নষ্ট হর নাঁ। কপূর 
অগ্রিদপ্ধ হইলে আরও অধিকতর স্রগদ্ধি দান করে £-- 
স্বশাবং ন জহাত্যন্থঃ সাধুরপদ্‌ গতোহপি সন্‌। 
* কপুরঃ পাবক-প্রষ্টঃ সৌরভৎ ভজতে তরাম্‌ ॥” 
সাধুদের আপংকালও গ্লীঘনীয়। চন্দ্র বখন রাহুগ্রাচদে পতিত 
হন, তখনও লোকের ধন্মকাধ্যের সহায় হৃহয়! থাকেন ২ 
"অপ্যাপৎসময়ঃ সাধোঃ প্রবাতি শ্লাঘনীয়তাং। 
বিধোবিস্ভদা স্কম্থোবিপৎকালোপি স্ুন্দরঃ ৪” 
ছুঃখ-বেগু অধমদিগকেই ছুঃখিত করে, কিন্ত দাধুদিগকে দুঃখিত 
করিতে পারে ন। | শীতলত। হস্তপরকে কষ্ট দেয় কিন্তু নয়ন-যুগলকে কষ্ট 
দিতে পারে ন। £-- 
“অধমং বাধতে ভরে ছুঃখবেধোন তৃত্তমহ। 
পাণিপাদেং রুজত্যাশু শীতম্পর্শো নচক্ষুষী॥” 
পরদত্তবৈভবে সাধুদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না। .চন্দন-রস-বিন্দু, নেত্রে 
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জ্বালা উতপাঁদন করে, কিন্ত শরীরের অন্যত্র উহা আহলাদজনক |” কবি 
কুসমদেক বলেন ১-- 
ধনমপি পর৮ত্ং ছুঃখমৌচিত্যভাজাং । 
ভবতি হৃদি তদেবানন্দকারী তরেষাম ॥ 
মলরভ-রসবিন্দু বাধতে নেত্-মন্ত- 
জর্নয়তি চ স হলাদমন্যাত্র এব গাত্রে ॥ 
শ্রীবপ, বেদ বেলাস্তে, ভন্তরমন্ত্রে, সঙ্গীত সাহিত্যে সর্বত্রই সাধুর মহিমা 
কীর্তিত হইয়াছে । তুমি বহুদশী হৃপপ্ডিত, তোমার তো কিছু 
অজ্ঞাত নাই। তখাপি দৃট়ীকরণের জন্য আমার নিকট জিজ্ঞান্থ 
হইয়াছ। বলা-বাহুল্য সাধুর মহিম। যেমন সমস্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে, সাধুসঙ্গের মহিমাও সেই প্রকার সন্দশান্ত্রে দেখিতে পাগ্িয়া 
যায় যথা ২-- 
ঘৎ্পূজায়াং ভবে পুজো দুষ্ট ন বহদশনম.। 
পাপসংঘং স্পশনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥ 
ধাহার সমাদরে নমাদ্রকারী নিজে সম্পৃজা হন, খাহান্ধ দশনে 
যম্ভয় থাকে না, যাহার স্পর্শনে পাপরাশি প্রণষ্ট হই যায় সেই 
সাধুসঙ্গের মাহাত্্য আর কিন্বলিব? যাহারা ইহকাল ও পরকাল 
জ্য় করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাদের পক্ষে সর্বধাই ভগবদ্তক্তগণের সঙ্গ 
করা কর্তব) । ভগবদাভক্ত বলেন ৮ 5 
ভগবস্তক্ত-পাদাজপাছকাভ্যো। নমোইস্ত মে! 
সঙ্গম: সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্‌ ॥ 
যাহাদের সঙ্গ সমস্ত সাধন-সাধাস্বরূপ, সেই ভগবন্তক্তগণের পাছুকাকে 
আমি নমস্কার করি। 
১। ভগবস্তক্তসঙ্গে সর্বপাতক মোচন হয়, যপ্থা বৃহন্রারদ য় যজ্ঞ- 
মালী-উপাখ)ানে :-- 
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হরিভক্তি পরাণান্ধ সঙ্গিনাং সঙ্গমান্রতঃ । 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ 
শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ বাক্তিদিগের সঙ্গিগণের সঙ্গমাত্রে মহাপাতকীও 
পাঁতক হইতে বিমুক্ত হয়। ভক্ত সঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে বু বহু শাস্ত্রীয় 
বচন প্রমাণ আছে । বাহুল্য ভয়ে কয়েকটীমান্ত্র প্রমীণ দেওয়! হইল | 
২। সহংসঙ্গ দ্বার। অনর্থন নিবুত্তি হয় এবং পরমার্থ-প্রাপ্তি হয় । পদ্স- 
পুরাণে বৈশাখ মাহাজ্ঘ্ে মুনিশম্মার প্রতি প্রেতগণ বলিয়াছেন :- 
বিনাশয়ত!পমশে। বুদ্ধিং বিশদঘ্ত্যপি | 
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নুণাং বৈষবদশনম্‌ ॥ 
বৈষ্ণব দর্শনই নানবদিগের অপধশ নাশ করে, বুদ্ধি নিশ্নীল করে এবং 
প্রতিষ্ঠ! বৃদ্ধি করে । 
বগ! প্রপদ্যনানশ্য ভগবন্তণ বিভাবন্ু" | 
ভয়ং শীতং তঘোশপ্যেতি সাধু-সংসেবিনাং সদা ॥ 
ঘেষন স্যোর শবণাপন্ন হইলে শীত, ভম্ন ও অন্ধকাব থাকে না, 
সেইরূপ সাধুনেবী জনগণের কোন প্রকারের ভর থাকে না। 
অপাকরোতি দুরিত* শ্রেয় সংবোজরত্যপি | 
নশোশিস্থারয়ত্যান্্ নণাৎ বৈষুব-নঙ্গমঃ ॥ 
বৈষ্ণব-সঙ্গন পা নষ্ট করে, মঙ্গল সংবোজন করে এবং যশ বিস্তার 
করে। এই সঞ্লই সগ্য লগ্ঘ ফলিত হইস। থাকে । 
জাডাং ধীয়োভরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যৎ | 
জ্ঞানোন্নতি' দিশতি পাপমপাকরোতি ॥ 
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষঃ তনোতি কীন্তিং | 
সৎসঙ্গতিঃ ক্থয় কিং ন করোতি পু'সাম ॥ 
সাধু সঙ্গে বুদ্ধির জড় ত। নষ্ট হয়, বাক্য সতাপিক্ত হয়, জ্ঞানোন্নতি বৃদ্ধি 
পায়, চিত্ত প্রসন্ন হয় এষ কীন্তি প্রসারিত হয় । সুতরাং সৎসঙ্গে কিনা হয়? 


শস্প পাশ শক ৩ পপপীপল ০ শীট শাঁীশীটি 


সাধু-সঙ্গ । ৩৮১ 


৩। সর্বতীর্থাধিকতা--অর্থাৎ সর্ধবতীখ,পেবাপেক্ষাও সৎসঙ্গের 
ফল অধিক । 
“গঙ্গ/দি পুণ্য তীথেষু বো নরঃ আাতুষিচ্ছতি | 
ঘঃ করোতি সতাং সঙ্গ তয়োঃ লৎসঙ্গমোবর£ ॥ 
কেহৰ! গাদি তীথে ক্রান করিতে ইঞ্ছ। করেন, কেহব। সাধুসঙ্গ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, এই উভয়ের মধ্যে সৎসক্গের কল অধিকতর । 
৪1 সর্বসৎকম্মীধিকত1-- 
(ক) যঃ স্বান্তঃ শান্তিশীতয়। সাধুসঙ্গতি-গঙ্গয়। | 
কিন্ত্ত দানৈ: কিস্তীখৈঃ কিস্তপোিঃ কিনধ্বরৈঃ ॥ 
ধিনি সাধুসঙ্গরূপ পরমোজ্জবন শান্ত্িনয় গর্জাজলে সান করেন, তাহার 
নিকট দানধশ্ম, তীর্ঘধন্ম, তপশ্ত। ও যজ্ঞাকি ধশ্ম অতি নিম্প্রয়োজন । 
(খ) রহুগণৈতৎ তপস। ন্‌ ষাতি 
ন চেজ্জর নির্ববপণাদ্গৃহাছ। | 
ন চ্ছন্দসা নৈব জল'প্রিস্থফ্োে- 
বিন। মহৎ পাদরজোহভিষেকম্‌। 
রঙ্থগণ, তপস্তায়, বৈদিককশ্ম থারা? গৃহ হইতে নির্বাপণ দ্বার।, বেদা- 
ধ্যরন দ্বারা কিশ্বা জল, চন্দ্র-অগ্রির উপাসন! দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করা 
যার না । কেবল মহৎ দেব। দ্বারাই এই সিদ্ধি লাঙ হ্য়। 
৫1 সাধুসঙ্গ সর্বপ্রকার হষ্ট'সাধক। এ সংসারে যাহা অত্যন্ত 
দুন্্রাপ্য, সাধুসঙ্গ প্রভাবে তৎসমুদয়ই পন্ধগুইর। থাকে । 
বানি যানি ছুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে | « 
প্রাপ্যানি তানি তান্তেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ ॥ 
৬। সাধুসমাগমে অনর্থও সার্থক হয়। , 
শৃন্ততা পুর্ণতামেতি স্বতিরপ্যমৃতায়তে | * 
আপহ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে | 


শা ৮ পট পিপিপি শশা শ্প্স্প্প 


টা শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


স্পা দীপ সি শা পাপা শট ০ শীট শশা শি শা শি শশীস্পপাকাপপেপীস্পিসপপপীপিশ পাপ ক দীপ পাপা | শাপিপাশিক পপি এপার 


ভন্তজনের লঘগন হইলে বন্ধু-বিযোগাদি জনিত শুন্ধ ভবন পরিপৃ্ণ 
হয়, মৃত্যু অম্বুতির ন্যায় হয়, আপ সম্পদের তুল্য হয় 
নঙ্গে। বঃ সংস্থতে হেতুরসৎস্থ বিহিতোহধিরা 
স এব সাধুযু কলুতো নিংসন্গত্বার কল্পতে ॥ 
স্থপপ্ডিত বুখ্ষিনান্ব/ক্তি, অসতের সঙ্গই সংসার ছুঃখের কারণ বলিয়। 
নিদ্ধারণ করেন। বদি সেই সঙ্গটি সাধুগণের সঙ্গ হয়, তাহ| হইলে তাহ। 
নিঃদঙ্গবৎ কল্পিত হয় । 
৭। নাধুসঙ্গে দেহও দৈহিক ব্যাপারািতেও বিস্বাতি জন্মে । 
ভে ন স্মরস্ত্যাতিতরাং প্রিয়মীশ মন্ত্য: 
ঘে চান্বদঃ সুতসুহৃদগৃহবিতদারাঃ | 
থে ত্বক্জনীভ ভবদীয় পদারবিন্দ- 
সৌগন্ধা-লুন্গহৃদয়েষু কতগ্রসঙ্গাঃ ॥ 
হে প্রাগোবিন্দ, হে পদ্পনাভ, যাহার! আপনা পদারবিন্দের সৌরভে 
লুব্ধহ্বদর় ও একান্ত ভক্ত, ভীহাদের সঙ্গে যাহারা সঙ্গ করেন, তাহাদের 
অতি প্রিয্ন ঘে মানবদেহ এবং ভাহার অনুগামী গু, ধন, মিত্র, পুত্র, 
কলত্র প্রর্তুতি কিছুতেই তাহাদের স্মরণ থাকে ন)' 
৮1 ছগদানন্দকত। ৫. 
রসায়নময়ী শীত। পরমানর্দদার়িনী । 
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ববাশ্রয়-চন্দ্রিকা ॥ 
ভগবন্তক্গণের সঙ্গ জগতের আনন্দকর ৷ পদ্মপুরাণে প্রেতের 
বাকে; কথিত হইন্সাছে*_রসায়ননরী শীতলা, পরমানন্দদাস্সিনী বৈষ্ণব- 
আশ্রয়-স্বরূপ চন্দ্রজ্1োৎ্সা কাহাকে না মানন্দিত করে ? 
৯1 মোক্ষপ্রদায়কত্বঃ - 
“ভুবাপবর্গ ' ভ্রমতে। যদ! ভবেৎ 
নস "তহ্যচু)তনসৎসমাগমঃ । 


সাধু-সঙ্গ । ৩৮৩ 


িশিপরাজজ১৯--০৯্১+ পপ ০৯ পপ পাপা পপ পাপা পাপী পাক পাপী সপীশিশিশলীল শিপ 


সৎসঙ্গমে। বহি তদৈব নদশ্গতৌ 
পরাবরেশে ত্বয়ি জারতে মতিঃ |! 
রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন, হে মচ্যুত, আপনার রুপা বলে 
যখন সংসাব্বাসক্ত জনের সংলার বিনষ্ট হয়, তখনই ভগবন্তক্তের সহিত 
সমাগম হয়, তাহা হইলেই সর্ধসঙ্গ-নিবৃত্তি ঘার। কাধ্য-কাক্কা-নিয়ন্তা ও 
সাধুদিগের পরম-গতি-স্বব্ূপ পরাবরেশ-ভগবানে মতি হয় এবং তাহার 
ফলে সঙ্গী মুক্তিলাভ করেন । 
১০ | সর্বসারতা £- 
অসারভূতে সংসারে সারম্তদজাত্মজ | 
ভগবস্ভক্তি-সঙ্গো। হি হরিভক্তি-সমিচ্ছতাং 1” 
ভগবস্ভক্তের সঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যাহার! হরিভক্কতি ইচ্ছ। করেন, 
তাহাদের পক্ষে এই অসার সংসারে ভগবন্তক্ত-সঙ্গই সার । 
অসাগরোখং পীষ্যমন্রব্যং ব্যসনৌষধং। 
হযশ্চালোকপব্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ ॥॥৮ 
সাধুগণের সমাগনই, অসাগরজা ত-অমুতি, পাক-ভিন্ন আশ্চাখ্য উষধ, 
এবং নিখিল লোকের আনন্দপ্রদ, ইহ। অতি নিশ্চয়। 
১১। ভগবতৎ-কথা-পানৈকহেতুতা £-- 
প্রসঙ্গেন সতামাতআঝপনঃ শ্রতিরনায়নাঃ | 
ভবন্তি কীুনীয়স্য কথাঃ কুষ্ণস্য কোমলাঃ ॥॥” 
সাধুগণের প্রসঙ্গে, সাধুগণের কী্তনী শ্রীকৃষ্ণের কোমল কথ। জীব- 
গণের আত্ম-মন-কর্ণের রসায়নরূপে কীন্ভিত হইর। থাকে । ৪ 
সভাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসন্থি দে] 
ভবস্তি হংকণরসায়নাঃ কথাঃ ৰ 
তজ্জোষণাদ।শ্বপবগত্মনি ৪ 
শ্রদ্ধারতির্ভকি রনুক্রমিম্যতি ॥ ৪ 





সপ শর পা এ তা পাপা 


৩৮৪ শীমৎ বূণ-শিক্ষা | 


এ শী শিশিশপাপীগী ৪ - 27 শি শশী শশী তত 


কপিলর্দেখ বলিলেন, মা, সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমার বাধাবিকাশক 
কথা কীত্তিত হয়। হৃদয় ও কর্ণের স্থখপ্র্ধ সেইকথ! মেবন করিলে 
শীঘ্রই মুক্তির পথস্বরূপ ভগবান্‌ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি ভক্তি উদিত 
হয়। স্গবৎওভ্ঞ সঙ্গেব এমনই প্রভাব । 
ক্ক যত্র ভাগবতা রাজন্‌ সাধবে। বিশদাশয়াঃ | 
" ভগবদ্গুণান্তকথ-শ্রবণ-ব্য গ্র-চেতসং || 
তন্মিন্‌ মহস্মুখরিত মধুভিচ্চরিত্র- 
পীববশেষ-সরিতঃ পৃরিতঃ আ্রবস্তি। 
তা যে প্ববস্ত্যবিতৃষে! নৃূপ গাঢকর্ণে- 
স্তান্রস্পৃশস্ত্যশনতৃভ ভয়শোক মোহাঃ ॥ 
যে স্থানে নিশ্মলাশয় ভগবস্তক্ত সাধুগণ, ভগবৎ কথ। এবণ নিমিত্ত ব্যগ্র 
চিত্ত হইয়। বিভ্তমান থাকেন, সেই স্থানেই মহাপুরুষগণের মুখ হইতে 
ভগবান্শ্রীমধুস্থদনের পবিত্র কথ! প্রায়ই কীত্িত হয়। ভগবানের পবিজ্র 
কথা সাক্ষাৎ অস্তবাহিনী নদী হইন্ন। চারিদিকে প্রবাহিত য়। যাহার! 
তৃষ্ণাতুর হইয়া সাবধানে করণদবারা উল্ত নদীর জল পান করেন তাহাদিগকে 
ক্ষুধা, তৃষা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে ন। ৷ 
যক্্রোত্তমঞ্সোক গুণালবাদঃ প্রন্ত য়তে গ্রাম্যকথাবিঘাত: ৷ 
নিষেব্যমাণোহন্থাদনং মুমুক্ষোর্ম তি সতীং হচ্ছতি বাস্থদেবে। 
সাধুদিগের মধ্যে পবিজ্ঞ যশঃ ভগবানের গ্রণাঙ্বাদই কীন্ভিত হইয়া 
থাকে | গ্রাম্যকথার গন্ধও ধীকে না। “সই ভগবত্-কথ' সর্ববদ। শ্রবণ 
করিলে সারধুগণের হৃদয়ে স্ছদ্ধি উদিত হয়। 
তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু যৎকথা£। 
সম্ভবস্তি হি ত। নৃণাং জুষতাৎ প্রপুনস্তাঘম্‌ ॥ 
. সাধুগণের মধ্যে সর্বদাই আমার কথা কীন্তিত হয় এবং সেই সকল 
কথা,স্প্তৎ সেবনকীরী-বাক্তিগণের পাতক মোচন করে। 


সাধু-সঙ্গ ৷ ৩৮৫ 


শপ | ৩ শী শী পপি 
শপ শি আপস পপ সাত ০ স্পেসপিপপীশ্পি পাকা সত পাস 





তা বে শৃথ্বন্তি গারস্তি হৃন্মোদন্তি চাদৃতাঃ | 
মৎপরাঃ শরন্দধ।নাশ্চ ভক্তিং বিন্দতি তে ময়ি ॥ 
যাহার। আদরের সহিত আমার কথ] শ্রবণ করে, গান করে, অন" 
মোদন করে এবং শ্রদ্ধা করে, তাহারাই আমাতে ভক্কি লাভ করিতে 
পারে । র্‌ 
ভক্তিস্ত ভগবন্তক্তসঙ্গেন পরিজার়তে । 
সৎসঙ্গ: প্রাপ্যতে পুস্ভিঃ স্ুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ ॥ 
রুষ্ণভক্তের সঙ্গে সঙ্গ হইলেই ভগবস্তক্তি জন্মে, আর পূর্ব জন্মে 
সঞ্চিত পুণা থাকিলেই সংকথা-লাভ হয় । 
১২। শ্রীভগবদ্ধশীকারিতা £-_ 
অৈতৎ পরমৎ গুহা শৃণ ত যছুনন্দন | 
স্থগোপা মপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভূৃত্যঃ স্থহ্ৃৎসথ। | 
ন রোধয়তি মাং যোগে! ন সাতথ্যৎ ধন্ম এব বা। 
ন্‌স্বাধ্যায় সপ স্যাগে। নেষ্টাপূর্তৎ ন দক্ষিণা । 
ব্রতানি ঘজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিম্মা মাঃ । ৬ 
য্থাহধরদন্ধে সংসঙ্গঃ সব্বসঙ্গাপছে। হি মাষ্‌॥ 
ভগবস্তক্তের সন্গই শ্রীভগবুন্কে বশীন্তত করে । শ্রীভগবান্‌ বলি- 
লেন, হে বছুনন্দন উদ্ধব, তুমি পামার ভৃত্য” স্থৃহৃৎঃ সথা অতএব স্থগোপ্য 
হইলেও সে শুহ কথা বলিব, তাভা [শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গই আমার 
অন্তরঙ্গ সাধন । প্রাণায়ামাদি অষ্টার্ল যোগ, তত্ববিবেক, সাংখ্যু, অহিৎসাদি 
ধশ্ম, বেদ-পাঁঠ, তপক্া সন্ত্যাস, বজ্ঞ, উদ্ানাদি প্রস্ততি এই সমস্ত আমাকে 
বশীভূত করিতে পারে না। একাদশী প্রভৃতি ব্রত, নেবাচ্চন, রহস্ত- 
মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম এই সকলও আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। 
সংদারের আসক্তি-নাশক কেবলমাত্র সাধৃসঙ্গই, আমাকে বশীভূত 
করিতে পারে । 


৫ ঞ 


৩৮৩৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা! | 
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১৩। পর পুরুষাথতা৷ ১--- 
তুলায়াম লবেনাপি ন স্বগং নাপুনর্ভবং । 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ 

ভগবন্তক্ত সঙ্গের স্বভাবতঃই পরম পুকুষার্থত|। প্রচেতাগণ বলি- 
তেছেন, হে উগবন্, তোমার ভক্তগণের বে সঙ্গ তাহার লেশ অথ্থাৎ 
অত্যন্পকালও স্বর্গ এবং মুক্তির সঙ্গে তুলন! কিন? ; মর্ত্যদিগের প্রার্থনীর 
রাজ্যাদি সম্পত্তির.পক্ে কি তুগনা করিব? অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক- 
পার্খে স্বর্গ ও মুক্তি, অপর পার্থে অত্যন্প কাল হরিদাসের সঙ্গ, তুলন। 
করিতে গেলে কিছুতেই সমান হয় না, হরিদাসের সঙ্গ,_-সহঅগ্ণে অধিক 
হইয়! দীড়ায় । 

ক্ষণার্েনাপি তুলয়ে স ন্বর্গং নাপুনভবং । 
ভগবৎসঙ্গিস্গস্ মণ্যানাং কিমুভাশিষঃ ॥ 

শ্রশিব বলিলেন, হে ভগবন্‌, তোমার দাসের সহিত যে ক্ষণার্ 
কাল সঙ্গ, তাহাও ন্বর্গ ও মুক্তির সহিত তুলন। করা যায় না, আর মরণ 
ধ্মাক্রান্ত মৃনুম্তদিগের রাজ্যাদি ভোগেরু সহিত কি তুলনা করিব ? 

তথাপি সংবদিষ্যামে৷ ভবান্তেতেন সাধুনা। 
অয়ং হি পরমো লাভে। নৃণাং সাধুসনাগমঃ ॥ 

'তিনি আরও বলিতেছেন, হে পার্বতে, তখাপি এই সাধুর সহিত, 
সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছ! করি,,ঘেহেতু সকলের পক্ষেই সাধু-সমাগম 
পরম লাভ । , 

অক্ষোঃ কলং তাদৃশদশনং হি 
তন্বোঃ কলং স্বাদৃশ-গাঅসঙ্গঃ | 
জিহবাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি 
" সুছুর্জভ[. ভাগব তা হিলোকে ॥ 
“ভক্তের দর্শনই নেছ্ছের সফলত|। ভক্কের অঙ্গ-সঙ্গই অঙ্গের সফলতা, 
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ভক্কের নাম-কীন্উনঈ জিহ্বার দকলত(, অতএব জড়জগতে ভক্তগণই 
পরম দুল'ভ | 
ভুলভে! মান্ষে। দেহে। দেহিনাৎ ক্ষণ ভঙ্কুরঃ | 
তত্রাপি ছুর্লভ" মৃন্তে বৈকু্-প্রিয়দশনম্‌ ॥ 
দেহীর নধে মন্প্যদেহ ক্ষণভম্কুর হইলেও ছুর্লভ বলির স্বীকার করি, 
তারি ঘধ্যে ৬গবন্তক্তের দর্শন অতি হূর্লভ । 
ভক্ত মুহুঃ গ্রবহৃতাং ত্বয়ি মে গ্রসঙ্গো । 
ভূম়্াদনন্ত মহতামমলশয়ানাম্‌ ॥ 
যেনাগুসোন্বণ মুরুব্যসনং শুবান্ধিং। 
নেষো ভবদগ ণ-কথামৃত-পানমন্তঃ ॥ 
ঞব বলিলেন, হে অনস্তদেব, তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি প্রবহনশীল 
নিম্মল হৃদয় মহাপুরুষদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হয, বেহেতু সেই 
সঙ্গ দ্বার। তোমার গুণ-কথারূপ অম্বতপানে' মৃত্ত হইয়। অনায়ানে অতি 
ছুঃখপ্রদ সংদার-ননুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব । 
অথানঘাজ্ছে স্তব কাষ্ঠিতীর্থয়ো- 
বন্তরবহিং আানবিধৃত-পাঞ্ননাহ্‌। 
ভতেঘুক্রোশস্সত্বষ্লালিনাং 
স্যাৎ সঙ্গমোইক্ুগ্রহ এব ন স্তব ॥ 
নহাদেব বলিলেন, হে ভগবন্, আপ্মার যশঃ এবং তীথ এই উভদ্ন 
দ্বারা বাহির ও ডিভরে বে সকল মানৰ পবিত্র হইয়। থাকে তাহাদের 
এবং প্রাণির প্রতি দয়ালু, ক্রোধাদিরহিত ও সারল্যাদিগণবিশিক্ট মহৎ 
সাধুপুকুষদিগের সহিত ঘে আমার দঙ্গ ভাহাই আপনার অন্ষুগ্রহ | 
নাবস্তে মায়র। স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কম্মাভি: | 
তাবন্তবতপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্গে! ভবে ভন্ধব ॥ 
প্রচেতাগণ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যে বর 1দতে হচ্ছ! 


৩৮৮ . শ্ীৎ রূপ-শিক্ষা। 


শরির 
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করিয়াছেন, বরের মধ্যে এই বর গ্রহণ করিতে পারি যে--আপনার 
মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া যতকাল পর্যন্ত সংসারে 'পরিভ্রমণ করিব, তাব২ 
কাল জনে জন্মে ঘেন আপনার দাসের সঙ্গে সঙ্গ হয়। 

 তম্মাদমূ স্তন্ুভৃতামহমাশিযোজ্ঞ । 

 " আঙ্মুঃ শ্রিরং বিভৰ মৈক্দরিয়মাবিরিঞচাৎ 
নেচ্ছমি তে বিলুলিতান্করুবিক্রমেণ | 
কালাজ্মনোপনয় মাং নিজভূতা-পার্খম্‌ ॥ 
শ্রীপ্রহলাদ বলিলেন,_-হে প্রো, প্রাণধারী ব)ক্তিমাত্রের পরিণাম 

যাহ হয়, তাহা আমি অবগত আছি, আমু, স্ত্রী, জম্পত্তি ব্রহ্মার 
ভোগ পধ্যস্ত ইন্জিয়-ভোগ্য বিষয়ও বাঞ্ছ? করি না, অণিমাদি সিদ্ধির 
প্রতিও আমার অভিলাষ নাই, যেহেতু মহাপরাক্রমশালী কালচক্রে 
সকলই সময়ে বিনষ্ট হয়। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার স্বীয় ভৃত্য- 
বর্গের নিকট যেন আমার লইর। বান । 


চতুর্থ অধ্যা়-_প্রেমভক্তি | 

শ্ীরপ, আনন্দময়, রসময় ও প্রেম ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের আরাধন।, 
জীবের প্রধানতম কর্তব্য । সেই আরাধনার একমাত্র উপায় বিশুদ্ধ 
প্রেমভক্তি। এই প্রেম্ক্কিলা করিতে হইলে সাধন ভক্তির আশয়- 
গ্রহণ প্রথমতঃ আবশ্তক। প্রথমতঃ গুরুপদীশ্রয় করিয়া গুরুবাক্যে এবং 
শীল্সবাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় ; এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই 
অদ্ধা। তাই আমি তোম!কে শ্রদ্ধ। সম্থন্ধে কিছু বলিয়াছি কিন্ত এই 
শ্রদ্ধাও সাধু-কৃপা ভিন্ন অন্ুপ্রাণিতা ও ক্রিয়াশীল! হইতে পারে না! এই- 
জন্ত সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন । আমি তোমায় সাধুর লক্ষণ বলিয়াছি; 
'সাধুসঙ্গ ঘবারা জীবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তাহাও তোমার 


1. প্রেষভক্ি.&. ১ ৩৮৯ 
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বলিয়াছি। ইহার পরেই, ভজন ক্রিয়। ;_-এই ভজবক্রিয়া় প্রবৃত্ত হইতে 
হুইলে প্রথমতঃ বৈধী ভক্তির শাস্ত্রসম্মত শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার 
এবং চতুঃষষ্তি অঙ্গ ভক্তি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। কর্তব্য। তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীভাগবতে একাদশ স্বন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে, 
একাদশ অধ্যায়ে এবং সপ্তবিংশ অধায়ে এই সফল বিষয়ের উপদেশ 
আছে। শ্রীভগবান স্বরং শ্রীমুখে ভক্তরাজ উদ্ধবকে এই সকল উপদেশ 
করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে চিত স্মাজ্জিত হয়, ভগবদোন্মুখ হয় 
এবং উপাসনার প্রবৃতি জন্মে। ধীরে ধীরে ভগবতকুপায় অনর্থ-নিবৃত্তি 
হইয়। যায় এবং নিষ্ঠার উদয় হয় । নিষ্ঠা অর্থ,--নিশ্ররূপে স্থিতি । 
এই অবস্থায় ভগবানের সেব। ছাডডিয়। চিত্ত অন্তদিকে বিচলিত হয় না। 
ইহাকে চিত্তের স্থিরতাও বলিতে পার। এই স্থিরত হইতেই ভগবৎ 
সেবায় রুচি জন্মে, যাহা কর্তব্য বলিয়। কর! হয়, এই অবস্থার সেই 
কর্তব/তা ভাব চলিয়! যায়। ভগবংসেবার দিকে চিত্তের একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে । এই অবস্থাকে রুচি বলা যাইতে পারে । এই 
কুচিটী ক্ষুৎংপিপাসার মত একটী স্বাভাবিক প্রবৃতি। পেটেকু অসুখ না 
'থাকিলে ক্ষুধ।-তৃষ্কায় লোকের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবুতি জন্মে, জীবের 
সাংসারিক অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়! গেলে ভজন-ক্রিয়ায় নিষ্ঠা জক্মিলে চিত্তের 
ক্বভাবতঃই ভগবংসেবীয় রুচি জন্মে, এই রুচিই আসক্তির হেতু । এই 
অবস্থায় চিত্ত সততই ভগবৎসেবায় নিরত থাকিতে চায়। সেবা 
ছাড়িয়! অন্য কাধ্যে চিত্তের গ্রবৃর্ডি থাকে নাঁ কিন্ত সর্বদাই চিত্ত ভগবদ্ধিষয়ে 
আসক্ত হইয়া থাকে। এই আদক্তি হইতে ভাব জন্মে। পূর্বেই 
বলিপ়াছি,--ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থ, ভাব, প্রেমন্থধ্যের অরুণোদ্য়- 
অবস্থা । ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, প্লেম-গ্রকাশের আর বিলম্ব 
নাই। বুসশাস্ত্রে ভাব অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়ার্ছে। কিন্ত এস্কলে 
ভাবভক্তি, প্রেমভক্তিরই পূর্ববাবস্থামাত্র । ভাঁব,--প্রেমেরই প্রথম 


৩৯৩ শ্রী রূপ-শিক্ষা | 


শা এ আপদ শাক 


অবস্থা, ভাবেও প্রেমেতে মাথাখাখি সম্বন্ধ । প্রাণ প্রিয় ও দরের নৃতত 
আকাজ্ঞিত প্রণয়ীদের প্রথম সম্মিলনের পুর্বববিস্থাই,--ভাব | 
আমি চণ্ডীবার হইতে তোমার ভাবের ছুই একটী পদ শুনাইতেছি । 
সে বড় মধুর ব্যাপার! মধুর বটে কিন্তু তীত্র আকাজ্ষ।র দারুণাবেগে 
এই অবস্থায় চিত্তের যে কত তীত্র দশা ঘটে তাহা বলা ধায় না; 
কখনও বা অতি চাঞ্চল্য, কখনও ব। ধ্যান-মজ্জিত মহাযোগীর স্থির, ধীর, 
গমভীরত।, নারবতা। ও নিষ্পন্দত। । আমি দুই একটী পদ তোষায় 
গাহি ুনাইতেছি 2-- 
ঘরের বাহিরে, দৃণ্ডে শতিবার, 
তিলে তিলে আইনে যার । 
মন উচাটন, নিশ্বাস নঘন, 
করঘ্ব-কাননে চার়। 
ভ্রীরূপ, শ্রীমতীর ভাবের চাঞ্চল্য ইহ। হইতেই বুঝিতে পার । রসশাস্ত্ে 
লিখিত আহে,--*নির্ব্বিকারাত্মকে জেল ভাঁবঃ প্রথম বিক্রিয়া ।” শ্রীমতী 
বাল্যাবস্থায় শাস্তচিত ও নির্বিকার ছিলেন | তখন তাহারচিত্তে কোন 
উদ্বেগ ছিল না কিন্তু ভুবনমোইন শ্ঠামস্ুন্দরের বংশীধ্বনিতে ও চিত্রপটে 
তাহার ভবুবনমোহনরপ-সন্দ্শনে, এমন কি সব্বপ্রথমে তাহার নাম 
শুনিয়া তিনি বিকল হইয়। পড়িলেন £ -- 


পঠ্ল। শুনিলু ববে শ্তাম ছুই আখর 
তৈখন*মন চুরি কৈল। 


্যামের লীম শুনিরাই শ্রীমতীর ভাবের সঞ্চার হইল । তখন সখীর। 


রাই এমন কেন বা হল 
গুরু দুরজন- ভয় নাহি মনে 
কোথা! বাকি দেবে পাইল । 


৮৬ বল রস পাপ নান. সর -২-০-০ উজ 





প্রেম-তক্তি | ৩৯১ 


পলির ৯ ০৮ প্রান | পপ পিসী পিসী শপ 


সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
স্বরণ নাহি করে । 
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসায়ে পড়ে ॥ 
ইহাই ভাব, এই ভাব হৃদয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 
কিন্ত আবার দেখ! যায়, সমুদ্রের তরল-চঞ্চল-তরক্গ-লীলা একবারেই 
অহাধ্যানের মহাগান্ীর্ষ্যে পরিণত হইয়াছে । ভাবের প্রচাপে দেহ-মন- 
ইব্জ্ি় বিবশ হইয়া! গিয়াছে ২ 
রাধার কি হ*ল অস্তরে ব্যথা । 
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারও কথ।। 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না চলল নয়ান-তার|। 
বিরতি আহারে রাঙগ! বাস পড়ে 
যেমন যোগিনী পারা! ॥ 
ইহাও ভাবের কোন এক গম্ভীর অবস্থ|। এই ভাব ভাঁষায় বলিম! 
বুঝাইবার উপায় নাই। শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণাহ্ুরাগের এই ভাব-চিন্র 
বুঝিবা কে বল চণ্ডীদাসের ভাষাতেই কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এই 
এক মহাঁযোগীর ধ্যানের ব্যপার, পার্থক্য এই যে, যোগীর ধ্যান সাদ্বিক 
বটে কিন্ত নীরস। কিন্ত গ্রারাধার এই*্ধাঁন-ব্যাপার মধুর রসের ধ্যান- 
চবি, কি হ্ন্দর, কি মনোহর !! 
শ্রীব্প, চিরন্ুন্দর চিরমধুর ভগবান্‌কে ভাবিতে হইলে এইরূপ ভাবে 
ভাবিলেই বুঝিবা চিন্তে পরিতোষ জন্মে! এন্সপ না হইলে আর 
ভাব কি? চিত যদি প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের চরঞ্ণ আসক্ত হয়, তবে 
এই অশাস্তিময় কল্পোল-কোলাহলময় সংসার আধী কি ভাল লাগে? আর 


৩৯২ ভীম জপ-শিক্ষ!। 


০০০ শী সা 
চপ 


পাশ ১৩ পপ পাপ পাপ আপি | পপি 


কি জগতের লোকের সহিত বিষয়- -নন্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা ২ হয়? আর 
কি তখন সংসারের গোলযোগে দশজনের মধ্যে একজন হ্ইয়। দশের মত 
চলিতে ফিরিতে পার! যাঁয়? কি বল শ্রীরূপ? 

শ্ীরূপের তখন অশ্রজলে নয়নযুগল পূর্ণ হইয়৷ ছিল। তিনি বলিলেন, 
প্রভো, তাহাও কি কখনও হয়? এ ব্যথা ষাহার হয় সেই বুঝিতে 
পারে; অপরে বুঝিতে পারে ন।। দয়াময়, শ্রীচত্তীদাস-মহাঁকবি,-- 
কবিই বা বলি কেন, তিনি ব্রজলীলার,ব্রজের নিকুঞ্জ-লীলার লীলা- 
ময়ীর যেন সাক্ষাৎ সহচরী। সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে অনুরাগের এই 
ধ্যানচিজ্র কেহ কি কখনও ভাষায় লিখিয়া পরিস্ফুট করিতে পারে? 

প্রভু বলিলেন, শ্রীরূপ, তুমিও পারিবে । এখন আরও শ্তন। ভাবের 
এই অবস্থায় কেবল নিজ্জনতাই ভাল লাগে । বিজাতীয় লোকসঙ্গ অতি 
ক্লেশকর; এমন কি নিজের প্রিরজনের সহিত,-স্যাহার! ছুঃখের কথা 
বুঝিতে পারে, তাহাদের সহিতও কথ! বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল 
ধ্যান,২-কেবলই ধ্যান! কিছুতেই চিন্ত সেই ধ্যান ছাড়িতে চাহে না। 
ভাবের প্রভাব দেখ । ক্ষুধ! তৃষ্কা দুর করিয়! দিয়া, দেহের স্বৃতি বিতাড়িত 
করিয়া ভাব কেবলই আপন প্রভাব বিস্তার করে। ভাবে ভাবে শ্রীমভীর 
জনসঙ্গ তিরোহিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়! গেল, তিনি কেবলই শ্যাম- 
জলদের রূপের ধ্যানে বিভোর হইলেন; গগনের গায় নবনীরদ 
দেখ! দিল, উহ! শ্রীমতীর ধ্যানে শ্যামের বূপে পরিণত হইল । তিনি 
অনিমিক নয়নে মেঘকে শ্যাম ভাবিরা আকাশ পানে তাকাইয়া রহিলেন । 
তখন--প্ন। চলে*নয়ন তার!” কি প্রগাঢ় ধ্যান-গাভীধঃ । তারপরে-- 

হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
'কি কহে দুহাত তুলি। 

এই এক জগৎ ছার। ভাব। ভাবে স্তাবে পূর্ণ সাক্ষাৎকার ? শ্রীমতী 

আকাশের মেঘে কঞ্চ সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার ভাব তখন 


প্রেম-ভাক্ত ৷ ৩৯৩ 


২২ পা শাশী শশী শশা পা ৮ শা শা্পীশাাশীসপি টি শাশিশিশ শি শশা শা সস শা স্পা চে লিপ ০৮ পি শশী পাজি কিস্পিশর স্পা 


প্রেমে মে পরিণত হইল, প্তনি হান্তমুখে হাত ভুলিয়া শ্যামন্ন্দরের সহিত 
বাক্যালাপে প্রবৃভ হইলেন । 
_ শ্রীরপ, ইহাই ভাবের স্থষ্টি, এখানেই ভাবের পূর্ণত। । ভিনি আরও 
বলিতেছেন, 
জলদ বরণ কাচ দলিত অঞ্জন জন্ 
উদয় হয়েছে স্থধাময় । 
নয়ন চকোর মোর গীতে করে উতরোল 
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় । 

ইহারই নাম ভাব-প্রভাবে নিমিষাসহিষ্ণুতা | শ্রীরূপ, এই ভাব- 
সাগরের অনন্ত তরঙ্গ, কুল-কিনার। জানে না, ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম 
নাই, সে এক সীমাহীন অগাধ অফুরন্ত ব্যাপার! এখন এ সম্বন্ধে 
আর অধিক কিছু বলিব না, ইহ হইতেই তুমি বুঝিয়া লও ।” 

এই বলিয়া ভাবময় মহাপ্রভু নীরব হইলেন। তাহার নয়নযুগল 
প্রেমাশ্রুতে পূ হইল, তিনি আর ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, 
নয়নের কপাট স্বতঃই বন্ধ হইরা গেল, তিনি ভাবধ্যানে নীরব নিষ্পন্দ 
হইয়|! পড়িলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে প্র বলিলেন শ্রীরূপ, ভাবরসের তরঙ্গ-লহরী হৃদয়ে : 
উঠিলে সম্বরণ কর| কঠিন,--কোথা হইতে কোথায় যে ভাসিয়৷ যাই, 
ঠিক করিতে পারি না। মনে করিয়াছি, তোমায় ভক্তিরসের কথ! কিছু 
বলিব কিন্তু কি বে বলিব, কিরূপে বলিব, তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না। 
এই রসলাগরে ঝাঁপ দিয়া নিদেই এখন অকুল সাগরে ভাপিতেছি। তুমি 
আমার সাথী হইবে ? 

শ্ক্ূপ বলিলেন দয়াময়, এ অধম কি সে-কপার যোগ্য ? কোথায় 
এ নরকের কীট, আর কোথায় আপনি গোলোক-বুন্দাবনের পরমারাধ্য 
সময় মহাপুরুষ, আমি কি আপনার সহচর হইবার*যোগয ? দাসাহুদাস 


৩৯৪ শ্রীঙ্গং রূপ-শিক্ষা | 


সী পাস অত িসীপিপাশিপীশীশ শশা শসা শা শিস্পি ৮৮ পে পশাপীপিশী 


করিয়া ২ যে চরণান্তিকে স্থান দিয়াছেন, ইহাই এ অধমের মহাসৌন্াগ্য | 
যদ্দি শ্রীমুখ হইতে বহকিঞ্চিৎ শ্রবণের যোগ্য হই তবে সেই কৃপা করুন। 
প্রভু বলিলেন, তবে যতটুকু বলিতে পারে, শ্বন। রসতত্বের পার 
নাই । ' তৈত্তিরীর শ্র্তি বলেন,--“রসো। বৈ সঃ 1৮ প্রথমতঃ এই কথার 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । ভক্তিদেবীর শরণাগত হইয়া যৎকিঞ্চিং 
বুঝিতে পারিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে অনন্ত আনন্দ-লীলা-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই 
এই রসঘন-ধ্িগ্রহ--অখিল রসামৃত মৃদ্তি। চিত্ত যখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চ 
ছাড়িয।--বিরজার পরপারে মৃহাব্যোম ছাড়িয়! ভক্কতিদেবীর সাহায্যে 
গোলোক-বৃন্দীবনে পৌছিল, তখন দেখিলাম, সেই চিস্তামণিময় রাজ্যে 
রত্ববেদিময় সিংহাসনে অনন্ত লীলামর শ্রীগোবিন্দদেষ বিরাজমান, তিনিই 
অখিল-রসাম্বৃত মূগ্তি। তখন শ্রুতির অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। 
রস ধে কি বস্ত তাই! তো বুঝাইবার যো নাই। কোন কোন সিদ্ধ- 
পুরুষের পক্ষে উহ! কেবল অনুভাবানন্দ স্বরূপ, কিন্তু আমার মনের আশ। 
তাহাতে মিটিল ন।, আমি তাহাকে নাক্ষাৎ অন্ভব করিতে বাসন। 
করিলাম । চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিতে উর্ছে উদ্ধে উধাও 
হয়, আমার চিত্ত-চকোর শ্রীগোবিন্দের চরণ-চক্ড্রিকা-রসন্ধা-পানের জন্য 
তেমনি আকুল হইয়। উঠিল । মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই, লোকে 
কথায় বলে “বামন হইয়। চাদে হাত,”--আমার ঠিক সেইদশ। ঘটিল। 
আমি ব্যাকুল হইয়।,-_ব্যাকুলই ব। বলি কেন--পাগল হইয়া উঠিলাম । 
আমাকে এইরূপ নিকুপায় দেখিয়। শ্রীমতী ভক্তিদেবী সম্মুখে আসিয়। 
ঈীড়াইলেন ; ধিলিলেন, তুমি রমসিকশেখর রসরাজ অখিল রসাম্ৃত 
মুত্তি দেখিতে লালারিত হইম়াছ % ছ্গগতে এ বাসনা তো আর কেন 
করে না, তুমি মহাভাগ্যবান্ঃ তাই তোমার এই সৌভাগ্যের উদয় 
হইয়াছে । ধাহার রসে এই গোলোক-বৃন্দাবনের যহাসৌন্দধ্য,--মহা- 
মাধুর্য, যেখানকার গেঁ-গোপ-গোপীগণ, বিহগাঁদি কীটপতঙ্গ, তরুলতা 


প্রেম-ভক্তি ৷ ৩৯৫ 


উত্তিদ্গণ,স্সচ্চিদানন্দরসের যুত্তিরপে বিরাজমান, তোমাকে আখি 
দেবেন্দ্রমুনীন্র-যোগীন্দ্র-শিবশুকত্রহ্ম-নারদ প্রভৃতিরও ছূর্দর্শ সেই স্থানে 
আনিয়াছি। তুমি ঠিক স্থানেই আসিয়াছ। এবার তোমার চতুর্থ নয়ন 
প্রদান করিলাম, এঁ দেখ, তোমার সম্মুখে সেই অখিল রসামৃত মৃত্তি !” 

আমি জানিতাম সাধারণ লোকের ছুই চক্ষু, মহাযোগী মহাদেবের 
তিন চক্ষু, তিনি ত্রিনয়ন, এ তৃতীয়নয়নেই ক্রহ্মজ্ঞান ও ভগব২তত্বজ্ঞান 
লব্ধ হইয়! থাকে, কিন্তু এই চতুর্থ নেত্রের অন্ষিত্থ শ্রীমতী ভক্তিদ্েবীর 
প্রভাবেই জানিতে পারিলাম । কেবল এই নয়নের প্রভাবেই রসরাজ যুদ্ভি- 
সাক্ষাৎকার ঘটে ; আঁমি বিজলি ঢমকের স্থায় সেই ভূবনমোহন বুপ 
দর্শন করিলাম,কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মূনে করিলাম, 
আমি আনন্দ-রসসিন্ধৃতে নিমজ্জিত হইয়াছি। 

শ্রীূপ, তোযাদ্র কি বলিব? মাহ্ুষের ভাষা! চিরদিনই অপূর্ণ। ৷ 
ভাবের কথা৷ ভাষার ফোটে না। তুমি নিজে কবি; জানতে1--এ সকলই 
মৃকাস্বাদনবৎ । কিন্তু ভক্তি মহারাণীর কপার কথা তোদার আর কি 
বলিব। ইনি যোগমায়ারই জ্োষ্ঠা ভগিনী । ইনি তাহা অপেক্ষা ও 
অধিকতর অঘটন-ঘটন-পটায়সী।” আমি গোপাল-তাপর্নী শ্রতিতে 
ইঞার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতেই জানিয়াছিলাম,--একমাক্জ 
ইনিই রসরাজের দমক্ষে লইয়া যাইতে সম্থা । ইনি শ্রীভগবানের ত্বরূপ- 
শক্তি সন্বিতের ও হ্লাদিনীর সার-সমবেত-অংশ-রূপিণী, ইহার কৃপা ভিন্ন 
সচ্চিদানন্দ-ঘন-রসসান্ু শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন-লীভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
দর্শন দূরে রহুক, কিঞ্চিদ বুঝিবারও উপায় নাই। নিজের কথা তোমাক 
অনেক বলিলাম, ইহা ভাল নয়; কিন্তু তথাপি ভক্কিদেবীর মাহাত্ম্য, 
না বলাও অকৃতজ্ঞতা.। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। আমি 
যতটুকু পারি, তোমায় বলিতেছি। | 

শ্রীরপ কতাগুলি. হইয়৷ ভক্কিগদ্গদ কে বন্জিলেন দয়াময়, এ অধম 


৩৯৬ জ্ীমৎ রূপ-শিক্ষা। 


অত উচ্চতম তত্ব শ্রবণের একান্ত অযোগ্য । আপনার স্বকীয় লীলা-স্থধা 
বিন্দুমাত্র পান করিতে পারিলেও পরম রুতার্থ হইব। আপনার 
শ্রীগোবিন্দ কে এবং কেমন, তাহার স্বরূপ কি, তীহার প্রাপ্তিরই বা উপায় 
কি, তাহ আপনি জানেন । মে সকল কথা শ্ুনিবার আমার প্রয়োজন 
নাই। আমি জানি আপনিই আমার সাক্ষাৎ আনন্দরস-ক্ধাময় 
শ্রীগোবিন্দ। ইহার উপরে আর যে কোন তত্ব আছেন, সে ধারণাই 
আমার নাই । স্থতরাং তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই । আপনি 
স্বরংই নিখিল-রসন্ৃধা-মাধুষ্যমনন শ্রীমূত্তি। আপনার উপরে আর কোনও 
'তত্ব নাই ; আমার বিশুদ্ধ চিত্তই আনার এ ধারণার সাক্ষী । দয়াময়, 
এ দাসাজ্দাদের নিকট নিজের কথা নিজে বলিয়া এ অধমকে কুতার্থ 
করুন । 


পঞ্চম অধ্যায়-_ভক্তি-রস-তত্ব | 


 মহাপ্রতু বলিলেন শ্রীরূপ, অমন কথ। বলিতে নাই । তুমি ভক্তি'রস- 
তত্ব শুনিতে ব্যাকুল হ্ইয়াছ। শ্রীগোবিন্দ আমার মুখেও তাহার প্রিয়- 
তমভক্তকে ভক্তি-রস-তত্ব শুনাইতে পারেন, ইহা কিছু অসম্ভব নয়; 
বনের পাখী ও কৃষ্চকখা বন্দিয়া ভক্তচিত্তে আনন্দ দেয় । যাহ! হউক, 
তবে শুন। ' বিশাল বিশ্বব্রঙ্াণ্ডে রপই একমাত্র তত্ব, রসই গোলোকের 
ধন, রসই জগতের জীবন»--সর্বব্ই রসের তরঙ্গ | এ যে তোমার লর়ন- 
সমক্ষে নয়নাননকর শ্যামল দুর্ববাদল দেখিতে পাইতেছ, উহার সমস্ত অব- 
রব রসে পরিপূর্ণ । তুমি এই জগতে ঘাহা রস বলি মনে কর তাহা! 
খ[টি রস নহে, দুগ্ধও রস নহে, ইহা সকলই সচ্চিদানন্রসের নিগৃঢ় 
রসশক্তির প্রাকৃতিক বিকার, কিন্ত ইহাই জীবের জীবনের মু । এ যে 
দুর্বধাদল দেখিতেছ উহা জীব। রসই উহার জীবন,_-“জীবানাং 


ভক্তি-রস-তত্ব । ৩৯৭ 





জীবনং রসঃ*। উদ্ভিদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের সুক্ষবৃত্তিসমূহ আছে! 
মহাভরতে মোক্ষধশ্ম পর্ববাধ্যায়ে লিখিত আছে £-_তম্মাৎ পশ্থান্তি 
পাদপাঃ. তদ্মাৎ জিন্র্জি পাদপাঃ,” ইহাদের দশনেক্িয়বৃত্তিও স্পশেক্তিয় 
বৃত্তি অদ্ভুতরূপে বিদ্যমান । কলতঃ এই রসই জীবনের মূল । €বদ- 
সংহিতাতেও ইহার প্রমাণ আছে। বেখানে রস, সেখানেই জীবন ; 
যেখানে রসের অভিবাক্তি নাই, সেখানে জীবনেরও অভিব্যক্তি নাই । 
রসব্রহ্ধ সর্বব্যাপি, জীবন ও সর্বত্রই বিরাজমান, কিন্তু সকলেরই একট! 
ব্যক্ত-অবাক্ত অবস্থ' আছে । ঘোরতর নিরাঘের ম্রুভূমিও জীবন-শূন্ত 
নহে কিন্ু সেখানে জীব ও জীবনের ক্রিয়া অব্যক্ত ; রসের পরিমাণের 
তারতম্যে জীবনী-ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, চিচ্ছশক্তির তারতম্য ঘটে, 
হলাদিনীশক্তির তারতম্য ঘটে । ঘেরসে জীবনের চিদানন্দ শক্তির 
তারতম্য ঘটায়, তাহা প্রারুতিক বা প্রাপঞ্চিক লস নহে; তাহা সেই 
"রসে! বৈ সঃ” বস্তরই কণ-লব-লেশাভাস 1” যে জীবনে সে রস নাই 
সেখানে আনন্দ৪ অতিবিরল ।* সেই রসে হৃদয় পরিবিক্ত হইলে নরনারী 
প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। তি মাত। বলেন,-"রসে! বৈ সঃ” 
“রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবততি,” জীব সেই ঘখিলরলাঁয়ত ৃষ্ঠি শির 
চরণাম্ৃত-প্রভাবে আনন্দলাভ বি থাকেন । ভক্তিরসই আনন্দদায়ক । 
শ্রীরপ, এখন তুণি হরত বুধিতে পারিতেছ ভক্তির রসত্ব কোথায় । 
ভক্তি যখন শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি সার-নমবেত-বিশেষ, আর 
স্বয়ং ভগবান্‌ বখন সেই “রসে। নৈ সঃ মহ) "তপন লঃনজেহ বুঝা গেল ফেভক্তি 
অখিলামৃতরস-মৃত্তির স্বরূপশক্তি- বিশেষ । এই রসের ক্রিয়াএপ্রতাব অনস্থ। 
যাহাতে হ্বদর বিদ্রাবিত হয়, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দে বিগলিত হয়, তাহাই 
ভজ্জিরস। ভাব, অন্গভাব, বিভাবদ্ধারা রস নিম্পত্তি হইয়া থাকে । রুষ্৮ 
রতি একটা স্থায়িভাব, ইহা ভক্তির; ভক্তকে ভগবানের রস- 
সুধা আনয়ন ইহারই কর্তৃত্ব-গ্রভাব। যাহার পূর্বঞজন্মের এবং ইত্জন্সের 





৩৯৮ শমৎ বপ-শিক্ষা । 


ভগবস্তক্তিবিবত্ষিনী বলব্তী আকাঙজ্ষা বিদ্ধমান থাকে, [তিনিই ভক্তিরসা- 
ত্বাদনে সমথ হইয়। ধাকেন । হখন ভক্তিদ্বার। হৃদয়ের নিখিল দোষ নিঃু 
রূপে বিনিঃকভ হইয়। বার, অতঃপরে যখন হৃদয় গুসন্লোজ্ছল ভাব ধারণ 
করে, ভখন ভাগবত-রসঙ্ি রমিক নঙ্দিগণের নঙ্গই তাহাদের পরমানন্দ- 
জনক হয়। শ্র/:গাবিন্দ-পাল্পন্ম-ভক্তিসুখ-লম্্মীই ঘ।হাদের জ্াবন-স্বক্মপিণী, 
প্রেন্স্তর্গভূতা ক্রিরাসকলই ধাঁহাদের জীবনেৰ একমাত্র অনুষ্ঠান, 
ত/দৃ" ভক্ঞগণের হৃদরেই প্রাক্তনিক ও আধুনিক সংস্কার-যুগলোজ্জল। 
এই 'আনন্দরূপ! কুষ্করতি,_রসের উদয় করির। থাকেন ; 
শ্রীূপ, তোন।কে একথাট। একটু বিশেষরূপে বলিতেছি 2--শাস্তে 

নিত্যপিদ্ধ, সাধননিদ্ধ ও কৃপাসিন্ধ,--এই ত্রিবিধ ভক্তের কথ! শুন! 
ঘার। আমি তোমায় সাধনসিদ্ধ ভক্তের কথাই বলিব । আম্মা জন্মজন্মা- 
স্তরের কম্ম-সংস্কার লইন। অবিভূতি হয় । ভক্তিবাসন। ও অন্তান্ত বাসনার 
স্তায় সংস্কাররূপে চিন্তে বন্ঠনান থাকে, পুর্বজন্মাজ্জিত এবং ইঠ জন্মার্ভিত 
সন্তক্তি-বাসন। যাহাছের চিছে সংঙ্গারিজূপে বর্তমান বাকে, ভাহাদের পক্ষে 
ভক্তির্সান্বাদন অপেক্ষাকৃত নহজ । স্তপ্তপ্ুদ্বার। জীবের নিখিল পাঁপ- 
রশি নিঃশেষিতরূপে বিনষ্ট হয়, তাহ শাস্বীয় প্রমাণ সহত তোমায় 

লিয়াছি*। ভঞ্র দ্বারা পপ বিনষ্ট হইক্লে চিত্ত দে গ্রসন্নোজ্জল অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, শ্রীভাগবতে বহুস্থলে তাহা বল। হইরাছে । আত্মার এই 
প্রসন্ন অবস্থাকেই ঘোগস্ত্রকাঁর প্রতঞ্জলি তদীয় বোগন্ুত্রে “প্রসাদ? নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার এই প্রসাদগ্রণের কখ! ভাষ/কারও 
বলিরাছেন। ভগবদগী তাতেও এই চিত্র-প্রসাদ জনিত আত্মার উন্নত 
অবস্থার কথা বহুবার বল৷ হইয়াছে । ভক্তিদ্বারা চিত্ত প্রসন্নোজ্জলরূপ 
ধারণ করে। 

 শ্ররূপ, তুমি সোমার নয়ন-নমক্ষে প্রসন্ন ললিল। ভগবতী ভাগীরথীর 
বিমল প্রবাহ দেখিতে গাইতেছ,-কেমন জিদ্ধ, কেমন শীতল, কেমন 


তক্তি"রস-তত্ব। ৩৯৯ 


পবিত্র ৪ কেমন হ্থন্দর! কিন্ত ভগবৎ-শক্তিরূপিণী ভগবতী ভঙ্িরাশীর 
প্রসন্নোজ্জল ভাব-প্রবাহ মানস নয়নে নিরীক্ষণ করিলে প্রকৃতই চঘত্রুত 
হইীবে। আত্ম-প্রসীদনী ভগ্তিপ্রভাবে যাহাদের চিত্ত সমুজ্জল ও স্ুপ্রস্ 
হয় সেই সকল ভর চিন্তে ভগবজ্তাব প্রতিবিষ্ফিত হর, তীহারাই ভ্ভি- 
রসাশ্বাদনে অধিকারী হন । নানুষ সু-সম্পত্তির অন্বেষণে ঘুরিয় বেড়ায়, 
কিন্ত প্রকৃত স্খ-সম্পর্তি কি এব তাহার অনুসন্ধান স্থলই বা কোথায় 
তাহা তাহার জানে না। মোহের ছলনায়, অবিদ্যার বঞ্চনায়, স্থখসম্পত্তি- 
লাভ করিতে যাইয়া এই মার়। প্রপঞ্চের কেবল ছুঃখই সঞ্চর করে, কিন্তু 
লোকে কথায় বলে,_“যে জন কৃষ্ণ ভে, সে বড চতুর” । এই স্চতুর 
ব্যক্তিগণ তন্ন তন্ন করির। স্থখের মনুসন্ধান করেন, প্রপঞ্চে “নেদং নেদং? 
ভাবে,--ইহা সুখ নয়-এখানে ক্রখ নাই, এই ভাবে ভ্রমণ করিতে 
করিতে, অবশেষে গুরুকষ্ণের কপায় দেখিতে গান, শ্রীরফ-পাদপন্ে 
ভক্তিই গ্ররুত স্বুথসম্পরভি । এই ভক্তিই ধাহাদের জীবনের একমান্ত্ ব্রত, 
তাহারাই ভক্তি-রসাস্বাদনের অধিকারী । 
প্রত্যেক রসেরই বিষয় ও আশ্রয় আছে। ভক্তিরসের 5 বিষম 
শ্বরং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্র-নন্বন শ্রীরুষ্ণ । এই বিষয়কে বিভাব বলা যাইতে 
পারে। বিভাব, অঙ্গ হাব, সাক্িকভাধ ও সঞ্চারীভাব, এই চাব্লিভাবে 
, রসাস্থাদন হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্য বিভাব সঙ্গদ্ধে অগ্রিপুরাণে 
লিখিত আছে £-- 
বিঙাবাতে হি রতিত্যাদিযত্র ষেন বিভব্যতে 
বিভাবে। নান স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাজ্মকঃ | 
যাহাতে ডক্তিরস বিভাবনীয় হয়, অথব। ঘাহখকে উপলক্ষ করিয়া 
ভক্তির আন্বাদন কর! হর়,-তাহাই বিভাবু । বিভ্ভাব ছ্বিবিধ,_ 
'আলম্বনা ও উদ্দীপন। | কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্ত ভক্তিরসের আদান্বন । শ্রীরুণই 
'ভক্তিরসের বিষন্ব, কেনন। তাহাকে উদ্দেশ করিরাই” ভক্কিরস প্রবর্তিত 
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শা স্পা সি 


হয়। _ জীলাপরিকরগণ বৰ ভক্তগণ এই ভক্তিরসের আশরয়। ব্রজেন্দ্- 
নন্দন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ অশেষ-কল্যাণ-গুণময়। শ্াহার প্রত্যেক 
গুণই ভক্তচিত্তাকর্ক | গুণগুলির নাম মান্্র উল্লেখ .করা যাইতেছে, 
তদ্‌ মথাঃ-স্থরম্ণাঙ্গ, সর্ববলক্ষণাস্থিত, রুচির, তেজঃশালী, বলীয়ান্‌, 
বয়লান্বিত,বিবিধঅদ্রুত-ভাষাবিং, সত্যবাঁকা, প্রিয়ন্বদ, বাবছুক, স্পাপগ্ডিত্য, 
বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, স্থদৃঢব্রত, দেশকাল- 
স্থপান্রজ্ঞ, শাস্্রচ্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দাস, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্‌, 
সম, বদান্য, ধার্মিক, শুর, করুণ, মান্তম।ণক* দক্ষিণ বিনয়ী, হীমান, 
শরণাগত-পালক, স্বণী, ভক্তত্থছৎ্, প্রেমবশ্য, সর্বশুভক্কর, প্রতাপী, 
কীর্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ববারাধা,সমদ্ধি- 
মান্‌, বরীয়ান্‌, ঈশ্বর. সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, সর্ববজ্ঞ, নিত্য নৃতন, সচ্চিদানন্দ, 
সান্দ্রানন্দ, সর্ববসিদ্ধি, নিষেবিত, অবিচিস্তা মহাশক্ি, দিব্য-সর্গীদি কর্তৃত্ব, 
ব্রহ্ষরুদাদি মোহন, ভক্তপ্রারক্ধবিধ্বংস, কোটিত্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, অবতারা- 
বলীবীজ, হৃতারিগতিদারক, আত্মরামগণাকষী, লীলাধিক্য ও প্রেমের 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম । 

| রূপ, নন্দের আঙ্গিনায় যে পরত্রহ্ধ ক্রীড়া করেন, তিনি এইরূপ 
অশেষ-কল্যাণ-গুণের মহাপিন্ধু। জগতে চিৎ অচিৎ যত কিছু আছে, 
সকলেই তাহার গুণে আকুষ্ট, তাহার গ্রণ-মুগ্ধ ! ব্রজবুন্দাবনে ভাতার, 
আনন্দ-চিন্ময়-রস-বিভা'বিতা। হলাদিনী শক্তিবুন্দ তাহার প্রতি দে প্রেমে 
আকুষ্ট হইয়! থাকেন,তাহার লীপ-পরিকরবর্গ তাহার সে সকল সদগ,ণের 
কিরদংশে ভীহার চরণে বিশুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করেন। এ জগতে বিশুদ্ধ-৫ 
ভক্তি সাধকগণ তাহারই কণ-লব-লেশাভাস প্রাপ্ত হইয়। নিজদিগকে 
রুভার্থন্মন্ত বোধ করেন । 

আধুনিক ভক্তগণের ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ. তথ্য তোমাকে বলিতেছি। 
ভক্তির লক্ষণ-মাহাত্ম্ঠাদি ইতংপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রসতত্ব সম্বন্ধেও 


ভক্তি-রস-তত্ব ।॥ ৪৬৯ 
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যৎকিঞিৎ আভান দেওয়। হইয়াছে । ভাব হইতেই রসের.“নৃচন। হয়, 
এই অবস্থার ভাবই রতি নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । সাধন ভক্তির 
অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানে রতির উদয় হয়, চিত্ত শ্রীভগবান্কে ছাড়িয়া অন্য 
কোন বিষয়ে বাইতে চাহে না । জীবের আত্মা তখন বিষয়-স্থখ পরিত্যাগ 
করিয়! সর্ধেক্দ্রির দ্বার! শ্রাকৃষ্ণ-সেবায়-নিরত হয়,ইহাই রতি। রতি 
গাঢ় হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয় । এ অবস্থায় চিত্ত অতীব ম্ন্ছণ 
হইয়া উঠে। একষাত্র শ্রীরুষ্ণই যে সাধকের যথাসব্বস্ব, এই ধারণ। 
তাহার চিন্তে বদ্ধমূল হয়, সাধক তখন মনে করেন ইহকালে কি পরকালে 
সর্বত্র সর্ধবদ। ও সব্বথ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। 
এইরূপ শীকষ্চ-প্রতি মমতাধিক্য দৃঢ় হইয়| উঠে, পূর্বব লক্ষণান্বিত ভাব 
ঘনীভূত হয়*_ইহাই প্রেমের লক্ষণ । 

শ্রীরপ, রসশান্ত্রটী অতি স্তক্ম দীশনিক তবে পরিপুণ | ইহার 
ভাষ। আছে, পরিভাষ। আছে । ভুয়োদর্শশন দ্বার। ইহার ক্রক্ষ্স বিচার- 
সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমের উপরে ক্রম, আবার তাহার উপরে 
ক্রম»--চিত্তবুত্তির ক্রমবিকশে প্রেমের উতৎ্ক্ষাভসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞ 
নিদ্দিষ্ট হয়। তোমার ভাবের লর্গণ ও প্রেমের লক্ষণ পূর্বে *্বলিয়াছি, 
কিন্তু শ্রীবৃন্বাবনে প্রেনরাণী ঠাকুর।ণাদ্রে রাজ্যে সংজ্ঞাপ্তলির অনেকটা 
পরিবর্তন হয়। তাহ। পরের কথা, এখন এখানকার কথা শুন । * 

“প্রমের গাডত। অনুসারে না*ভেপ আছে 

“প্রেদ-বুদ্ধি-ক্রমে মাম,-লেছেমান প্রণর |” 

সাধারণ পাহিত্ো “জেহ” শব্দটী বেরূপ অথে বা যেরূপঞ্ছলে ব্যবস্ৃত 
হয় এখানে সেরূপ প্রয়োগ হর না। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্রেহ 
করে, পুত্রকে স্েহ করে, ভগিনীকে স্সেহ করে; নিজ হইতে কনিষ্ঠ- 
সম্পর্কে প্রেমের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে সেই শব্দ দ্বারা সে উদ্দেশ 
সাধিত হুয়, কিন্তু এই পরিভাষায় ইহার .অর্থ, স্বতন্ত্র। প্রেম গাড়ুতর 


«২৬ 


$*২. পম রূপ-শিক্ষা ॥ 


শর এ পিপিপি পপ শিস পি 





হন শশা পর পি লীনা পচ পি পিক রি জর চা লে তা আগার | সি শা শশিশিকষি 


হই চিত্র: করলে সহ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়। থাকে । এ অবস্থায় 
এক ুরুপও বিরহ সহ হর না। ইতর লক্ষণ এই £- 


ক 
ঞ 


রর সান্দ্রশ্চিত্ত দ্রবৎ কুর্বন্‌ গ্রেমা শেহ ইতীব্যতে। 
ক্ষণিকম্তাপি নেহস্তাখিপ্লেষস্য সহিষুত। ॥ 
আবার এই ন্সেহ হখন প্রগাঢ় হয়, তখন পূর্বের অনন্ুভূত মাধুব্য 
চিন্তবুত্ভিতে উপস্থিত হইরা৷ থাকে ৷ এই অনৃস্থায় প্রেমের গণি স্বভাবতঃই 
কিছু কুষ্টিল হয়, তখন তাহার নান হর,-মান। ইহার লক্ষণ এইরূপ £-+ 
ন্গেহস্তৎ কৃষ্ঠত। বাণ্ত্যা দাধুষ্যং মানয়্নবং | 
বোধরত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীত্যুতে ॥ 
শ্রীরূপ, নানের আদর্শ এই প্রপঞ্চে বড় দেখিতে পার যায় ন। কিন্ত 
ইহার প্রকৃত আদর্শ গোপীরমণী-শিরোমণি শ্রীমতী রাঁধকার প্রেমে 
দেখা যায়। যে মান ভাঙ্গিবার জন্য নিখিল ব্রন্ধাপণ্ডেখর স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরাধার চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়। ন্দ্নজলে শ্রারাধারাণীর 
শ্রীপাদ-পল্প বিধৌত কন্রিতে হইয়াছিল এবং প্রেম গদ্‌ গদ কে বলিতে 
হইয়াছিল £--- 
রদ ০ রাবে, মুঞ্চ য়ি মানমনিদানম্‌। 
স্র-গরল-খগ্ুনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদ-পল্লব মুধপরম্‌ । 
্রীকূপ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । “ত্রজ-গোপীর দান, হয় রসের 
নিদান” । আনার নে হয, মাটন বে প্রেনঘাধুধ্য আছে। দিলনে বুঝিব। 
সেরূপ নাই ।* অদম্য বেগবভীা ভগবতী ভাগীরথীর তত্র প্রবাহ ,কোথাও 
কথঞ্চিৎ্ বাধা পাইলে উহ! বেন উদ্দীপ্ত গর্বে উচ্ছ্রমিভ হইয়া উঠে, 
অবশেষে দুকুল ভাসাইয়। সুনীল সাগরে সম্মিলিত হয়, ব্র্র-গোপীদের 
প্রেমও মানে মানে উচ্ছৃসিত হইয়া অবশেষে কলহ্বাস্তারতার পরে শ্যাম- 
সাগরে মিলিয়া মিশি্। আত্মসমর্পণ করে,_এদৃশ্ত অভি হন্দর,অতিমধুর ! 
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টার প। পৰে প্রণয়ের কথা । চলিত ভাষায় নে অক প্রণয় শব, 
্টবহৃত হস, রসশন্ত্রে পরিভাষা প্রণয়ের অথ ঠিক সেরূপ নহে ও "তাহা, 
মপেক্ষাও সহনগুণে প্রগাঢ়তর ও গভীরতর | ফান বখন প্রগচি হইয়!. 
বশ্রস্ত ভব পারণ করে, তখন উহ প্রণর নাদে অভিভিত হম্থ। প্রয়- 
জনের সহিত নিজকে অঠিন্ন বলির। মনে করাই বিশ্রন্ত। প্রেমের চরম 
প্রগাঢত,র আত্-বিস্মরণে প্রথরীল প্রতি ভেদজ্ঞান .তিরোহিত হয়। 
স্াহাকে বড় ভালবাস; বধ) ভার চরণে উপস্কুর বিদ্ধ হইলেও 
ননে ভ্র় বেন উহ আমারই পদে বিদ্ধ হইরাছে। প্রেমের আতিশয্যে 
ভেদজ্ঞান তিরে!ছিভ হইর। যায় । প্রেমের রাপায়নিক অঃকষণে ভিন্ন 


দহ; প্রহ এই কথা পাদ ন। বলিতেই শ্রীবপ বলিলেন দয়াময়, 
বার অন ঠিক বুঝেছি । 
নহাপ্রভ । কি বুঝলে, শ্রীকূপ ? 

প। ভলে বলি,--শ্রবণ কারতে আজ্ঞ। হউক £-_ 
রাধা কুষ্খ-প্রণয়বিক্তি-হলাদিনী-শক্তিরস্মা- 
দেকাম্মানাবগি ভূবি "পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তন্বয়ঞৈক। মাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতি-স্থর্বলিত" নৌমি কৃুষ্ণন্বরূপম্‌ ॥ 

এই বলিয়৷ শ্রক্দপ মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইর! পড়িলেন । ধাপ্রত্ 

তাহার মস্তীকে হন্তার্পণ করিয়। বলিলেন *্শ্রীরূপ, ছুদ্ধের মধ্যে গোচনা- 
মিআণ কেন? এখন রাগের কথা শুন। এই প্রণর আবার গাঢতা 
বশতঃ উৎকধ প্রাপ্ত হইয়| রাগসংজ্ঞার অভিহিত হয়! সে অবস্থায় কৃষ্ণ- 
প্রাঞ্ির জন্ত ঘত দুঃখই হউক না কেন, কৃষ্ণ প্রাপ্তির মাশা বা. 
নম্ভাবনা, থাকিলে লে ছুঃখগুলিও ্থখ বলিক্বীই অনুভুত হয । ইহীর 


চি 


লক্ষণ এই ঃ-- 
ঁ 


8%৪ . ' প্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ) 


পপ ম্প্েণ শশী তত তর রশ ৯ এত শী শপ শী শা সি লা সশপ্পস্প সা নে 


। *ছুঃখ মপ্যধিকৎ চিত্তে জুখকেনৈব ব্যজাতে 
. যতস্ত প্রণয়োঘকধাৎ স রাগ ইতি ী্ভাে | 

এখন ভাবির দেখ, প্রেমের পরিমাণের কত আধিক্য হইলে ইষ্টবস্ত 

লান্র-নিমিত্ত ছুঃখগুলিও স্থখ বলিয়া অন্থভূত হয়। অনে কর, জৈষ্ট- 
মাসের ভীষণ নিরাঘ $ স্বান,-গোবর্ধনতট ২ বেলাঁদিবা আড়াই, 
প্রহর | , পর্বতের সানতদেশের কণ্টক কঙ্গরম্হ ভূমি প্রতপ্ত লৌহের স্ায় 
উষ্ণ হই। উঠিয়াছে, পর্ধবন্ের গাছে পদ-রাখ। অতি বড় সহিষ্ণু শ্রমজীবীর 
পক্ষেও দুঃবাধা 1 এই অবস্থার এই সম্যে এইস্থানে শীরুষ্ণ-দর্শন লাল- 
নার উৎকপ্ঠিত হইয়| শ্রীনতী রারিক। উপস্থিত হলেন |  নবনীর ন্যার 
মু কুন্থমকোমল চরণ দুখানি এই প্রতপ্ কুশির উপুর ম্ত্ত করিতে 
করিতে পর্বতে আরোভণ করিতে প্রয়াস পাইজেন। শ্রীরুষ্ণের দর্শন 
পাইবেন এউ আশায় হাহার কোনও কেশ অন্তভূত হইল না, অথচ 
আহলাদে উল্লুসে পর্ধতৈ আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইহাই রাগের 
লক্ষণ 1 অস্ত্র রাগের আর একট। লক্ষণ নাচে) সেইটা এই 2৮ 

“ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ প্রদানিষ্টত। ভবে 

ষ্টে দারসিকী পরমাবিষ্টতা রাগো ভবেহ । অথাৎ তত্র প্রেম ভৃষণ। 
বশতঃ হষ্টবস্থতে চিত্তের ঘে পরনাবিষ্টভ১ ভাঙা রাগ নাসে অভিহিত । 
প্রেম তষ্াউ উহার হেতু ১ এই বাঁগমহী ভক্তিকে বাগাম্মিক। ভক্তি 
বলা হব এতাদৃশী ভক্তি, রা শ্রীকৃষ্-লীলাপর্িকরেউ দুষ্ট তর। 
দে ভক্তি এউ নী ভক্তির সম্গুসরণ করে, তাহ। রাগানুগা লাছে 
কথিত হর | এস্লে পুর্বোক্ষ বাগই লক্ষ্য । ইহার পরে আবার অন্থুরাগ । 
এই রাগ বগন প্রগাঢ় হুল! দনীভূত হয়? তখন (প্রয়তম প্রণর়ী নর্ধদাই 
নব নবায়মান্‌ ভাবে অন্ভৃত হইয়া খাকেন. এ সংসারে দেখা যায়, 
ভানবাসার প্রথম্উদ্তমে প্রণয়ীকে যেমন সন্দর ও মধুর বলিয়া ঘনে হয় 
কিন্তু কিমদ্দিন “নে কাতার সেইন্লসৌন্দর্য্য মাধুর্য 'আর পূর্বববৎৎ অনুভূত 


শি শশা | ৬ ওত কপি শিট শপসসপাশাশাল শি 
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হর ন|। পধুণসিত খাছ্যের ন্যায়, পযুটুসিত ফুলের হ্কায় ভাহার লেই 
সৌন্বছ্য, সৌন্দয্য ও সৌরভ্য আর অনুভূত হর না। এননারে মানব 
প্রকাতির এই এক ম্বভাব। পুরাতনে আর তেমন প্রণয়ের আকাজ্জা, 
প্রাণের তৃষ্ণ। প্রবলবেগে প্রবাহিত হর ন1। কিন্ত প্রকৃত ভক্তের অন্গরাগ 
সেরূপ নহে। উহ) ব্রঞ্জ-বুন্নাবনের অম্প অমর স্পর্শে চিরদ্নিই নৃতনবৎ 
প্রতিভাত হয়। “নিতুই নৃতন" বলির। মনে হয়। গোপীপ্রেম এক 
অভভত অলৌকিক আনন্দনুধ।, ইহ চিরপুরাতনকে নুতন করিয়া দেখায় । 
ইহার রাজ্যে কালের অধিকার নাই, কিছুই পুরাতন হইতে জানে না। 
শ্রীমতী বছিতেছেন, ললিতে, তুমি আমার কি বলিতে চাহ ? আমার 
চিনে এমনই ভাবের উদয় হর যে আমি, আমার প্রাণের প্রাণ, আজ্মার 
আত্মা প্রাণ-বল্পভকে থেন প্রতি মুহ্ৃপ্তেই নৃতন শৌন্দগা-মাধুষ্যে 
বিরাজমান দেখি । 
জনম অবধি ভা গন্ধপ নেহারিভ 
নন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ , হিয়া হিয়। রাখি্গ 
তবু হিয়। পরশ না৷ গেল ॥ 
শ্রূণ, এই এক অসীম, অবিতৃপ্ত, অফুরন্ত তৃষ্ণ । রঃ 
“পহিলুহি রাগ নয়ন-ছঙ্গযা তেল । 
অন্দিন বাঢ়ল অবধি ন। গেলে ॥” 
রি পুরাতন হইতে জানে না। এ ভাবের বিরাম নাই, বৈশ্রাম 
ই, সীমা নাই, শেষ নাই, অথচ প্রতি মুহুর্তেই নবননবায়মান 
চল এই প্রেনরস-সিন্ধু যেমন অগাধ, তেমনই ইহান বিল্তার 
অগীম, ইহার তরঙ্গও অনন্ত বৈচিজ্ত্যনত্র । একি বালব তোমায়! এই 
প্রেমসিন্ধু মৃহাচমৎ্কারময়। অনস্তব্যাপারময়। অআন্গরাগের লক্ষণটা 
লেই ইহা বুঝিতে পারিবে, উহ! এই £-- £ 
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স্ান্ুভূতমপি বং : কুষযা্রবনব- প্ররিয়ং। 
বাগেোভতবহবনব:ং মোইন্ুরাসি ইভীব্যত ॥ 
তদামু এখল আবু একটা ভাবেব কথ বলতেছি । প্ব্র বুল 
হউয়াছে প্রেসের প্রথম অবস্থা ভাঁক নামে অভিহিত, কিন্তু এই ভাব 
শব্দের আর এল প্রকার অথ হয়ত এছ ম্ষর্থ অতি প্রগাড । এই ভাব 
প্রেমের অতীব উচ্চতব অবস্থা! ! যে প্রেদ বান্ডিতে বাডিতে স্গেহ, মান, 
প্রণ্য, রাগ ৬১. অন্তরাগ দশা পযন্ত উন্নীত হই; থাকে, সেই প্রেম 
নে 


আর এক ধা উপনে উত্ভিলেই ভাবা নংজ্ঞা প্রাপ্ত ভ্য' একই গরাথ 
পাদ টা ৮ 
ক্রুদবিকাশুর ফলে পভ আকানে ভিন্ন প্রক্ধারে প্রকাশ গাইলেও হুলতঃ 


স্বীয় হ্তাব ন্রতাগ করে না এবশ্থচিুক অক্গরালে এই নিয়ম 


পরি*ক্ষিত ভু : এই যে আমাদের নয়ন-সমক্ষে ভূপুছে সমাস্তৃত শৈবাল- 


গুলি মিকাছ হরিদ্বণের স্যার দৃষ্ট হইতেছে, উহারা ও উদ্ভিদঙ্া তীয়, 


বচার এই উভয়ই এক জানায় হেইীরুপ আক, মা 
প্রণর। কগ, অনুর ।গ, ভাব, অহাভাৰ উহ সকলই শ্রউগবানের হলানি 
শক্তির এঅবন্থা বিশেষের নান ভেদ মাত্র । 

হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সাু, ভাব । 

ভাবের *রুদকা নাম, মহাভাবক ॥ 
ভাব স্বরূপিণী রাধ| ঠাকুরাণী | 
ব্্ণ-থনি, কুষ্ণকানজ্তা-শিরোমণি ॥ 

কোথা ভূপৃষ্ঠান্তত শৈবাল, আর কোথার ব। বন-বিটপা রাজা ধি- 

রাজ অশ্বথবক্ষ ৷ ভগবানের যে শক্তি, ভাসা-ভাসা-রূপে এই জগতে 
জাহলাদকন্বের পর্ষিচ্ প্রদান করে, তাহা মহাভাবেরহই চরম অধস্তন 
তি, বিশেষ । উহাই ক্রমবিকাশের নিয়মাছুসারে প্রেম, স্বেহ, মান, 


্ লহ] 
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প্রণয়, রাগ, অন্রবাগ, ভাব ও মহাভাব নাম অভিঠিত হর । বাতা 
আপাততঃ স্থূল দৃহ্িতে মানসিক ব্রত্তিবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, 
সুক্ষ বিচারে “ক! যায়, তাহার মূলে সর্ধবব্যাপিনী মহা মহীয়সী মহাশক্তি 
বিরাজমান! ! এই প্রপঞ্চে যাহা কিছু আনন্মজনক বা আনন্দ দায়িনী 
বলিয়া মনে হত তং সমন্তই নানাবিধ পরিমাণে সেই মহাশক্তিরই পরিক্ষীণ 
চ্ায়াভাস যাগ ' প্রথমতঃ ধে ভাবের কথ! বলিয়।ছি সে ধারণ! 
সবিশেষ কঙ্তিন নহে কিন্ত প্রেম অন্রাগ অবস্থায় উন্নতি হ্ইয়া 
শেষে ঘে ভাবদশ। শ্রীপ্ত হর, তাহা ধারণ: কর! কঠিন । উহার লক্ষণটা 
এইবূপ *-- 
অন্তরগঃ স্বস'বেদ্যদশাং প্রাপা প্রকাশিত! 
বাবলাশ্রন-বৃত্তিশ্চেন্তীৰ ইত্যভিতধীয়তে ॥ 

অনুরাগ আত্মবেদনীর দশ। প্রীপ্ত হইর়। বাদবাশ্রম়বৃত্তি হইলে 
ভাব সংজ্ঞা অভিহিত হয়। তুমি হয়তে। একথাট। বুঝিতে পারিতেছ 
কিন্তু জনসাধারণ ভাবের এই লক্ষণটী বুঝিতে পাবিবে না; কাজেই ইহার 
বিশেষ ব্যাখা, হওয়। উচিত। *অঙ্গরাগ থে (প্রমের কি অবৃস্থা, পুর্ক্বেই | 
বল হইনান্ে 1 প্রেম স্বীয় 'প্রগাঢতায় আপনার ভাবে আপনি সমূচ্ছসিত 
হইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে। প্রণরীর প্রতি প্রগাঢ গীতি থাকায় 
প্রেমের বিষয়কে নিত্য নব নব ভাবে অনুভূত করাঈর! দেওয়াই অনু- 
রাগের কাধা । এই ভাবের প্রকর্ই, অন্রাগের আত্ম জ্ঞাপনীয় অবস্থা । 
প্রেম এই অবস্থায় কালপরিপাকে পুনঃপুনঃ দর্শনজনিত অভ্যাসজাত পুরা 
তনত্ববোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয় দিয়া স্বীয়" প্রভাব-প্রকর্ষ 
প্রকাশ করি, থাকে । তখন মহাভাবই ইহার একমাত্র আশ্রয় হইয়। 
উঠে। তখন ইহার গতি মহাভাবের নিকটস্থ হয়। এই অবস্থাই 
এস্থলে ভাব নাম অভিহিত হইয়া থাকে । ফলতঃ এই ভাবটা মহাভাবে- 
রই প্রথম অবস্থা । ইহার পরেই মহাভীব। ছ্হাভাব প্রেমের অতি 
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চরম অবস্থা। ইহা. ব্রজদেবীগণেরও স্থলভ নহে, ইহ। কেবল শ্রীমতী 
রাধিকাতেই স্পষ্টত: বিরাজমান,অথবা৷ শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাব-স্বরূপিণী 
শ্রীরূপ, মানুষের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ।! ভাষা, ভাবেরই পরি- 
চারিকা । কিন্তু ভাষা, ভাবের সকল আদেশ সম্পন্ন করিতে পারে না। 
নহাভাব বস্তটী কি, ভাষায় তাহ! প্রকাশ পায় না। রসশাস্ত্রের পণ্ডিত: 
গণ প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ! ব্ণন করার জন্য যে সকল লক্ষণ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লক্ষণই গ্ররূত ভথ্য প্রকাশ 
করিতে সদর্থ হয় । অন্্রাগ, ভাব, মহাভাব, এই সকলের লক্ষণ ভাবায় 
প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন তটগ্ু লক্ষণ থারা প্ডিতগণ বস্ত-তত্ব 
বুঝাইতে প্রয়াস পান কিন্ত তাহাতে বস্তজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না । ভাব» 
ব্যাপক, ভাষ।--ব্যাপ্যা। সুতরাং ভাষা ভাবকে সব্বপ্রকারে আকড়িয়! 
ধরিতে পারে না। মহাভাবের স্বরূপ-লক্ষণ রন-শাস্ধ্-বিদ্গণ প্রকাশ করা 
দূরে থাকুক, ভাবের স্বরূপ লক্ষণ পান্ত পরিস্ফুট করির়। বলিতে পারেন 
ন1। অন্ুর।গের স্বসংবেদ্য দশাট! কি, তাহা আপন হৃদয়ে -ঝিতে হয়। 
বাবদাশ্রয় মা নই বা কি ভাহাও আপন মাত্মার় অনুভব করিতে হয়। 
মাচদের উচ্চতম অন্গভবের প্রগাঢ় অবস্থায় ভাব প্রক্কৃভ বস্কৃতে পরিণত 
হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান জের, ধ্যান ও ধ্যেয় এক হইর। যায় । জ্ঞান 
তখন জের বস্থর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, ধ্যানী তখন ধানের বস্ত প্রত্যক্ষ 
করেন। ইহার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই জ্ঞানী, জ্ঞন, জ্েয়,_ 
ধ্যানী, ধ্যান, ধোয় একাকার হইয়। বায়। সে অবস্থার এক অখণ্ড 
অদ্বিতীয়তার কূলকিনারাবিহীন, সীমা সংখ্যাবিহীন প্রেমানন্দ রসের 
এক মহাসিন্থতে আত্মা নিমজ্জিত. হইয়! পড়ে। এখানে জান ও 
তক্তি আত্ম-পরিচায়ক বিভিন্ন লক্ষণ পরিহার করির়1 নিলির। মিশিয়া 
এক হইয়। বায়, তখন পকেন বা কং পন্ঠেং ” ইত্যাকর এক অচিন্ত্য 
অনি্চনীয়, কি-জানি-৫কমন এক ভাবে ইহা! আপন অস্তিত্ব হার ইয়া 
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ফেলায় । এই "অত্যন্ত নিরুপাধি অবস্থায় জ্ঞান, ধ্যান, ভাব, মহাভাব, 
কিছুরই পার্থক্য চক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় ন1। কিন্তু আনন্*লীলা-বিহারী 
শ্রীগোবিন্দের মধুময়ী বৃন্দাবন-লীলায় যে ভাব-মহাভাবের সন্ধান প্রেমিক 
ভক্তগণ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, তাহ! 'অচিন্তয হইলেও রসান্নভবের সীমা” 
ভূত হয় না। আমি তোমায় মহাঞাবের আভাস অন্য সমঙ্কে 
অন্তভাবে বুঝাইব । ভাষার সাহাধে তাহ। নুঝাইতে গারিব না|” 
এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন । শ্রীরূপ চাহি! দেখিলেন, 
প্রত কেবল নীরব নহেন,--অতি নিম্পন্দ ; নয়নের তারা উত্তানভাবে 
অবস্থিত কথা বলিতে বলিতেই প্রন থেন ভাব-সিঙ্ধুতে নিমজ্জিত 
হইয়। প্ড়িয়াছেন । শ্রীবূপ অতীব ম্বদুকে বলিলেন, ভাই বল্পভ, একি 
হলো! প্রভু ধেন একবারেই সংজ্ঞাতীন 1” বল্পভ বিশ্মিত হইয়া বলি- 
লেন, “তাইতে। দ!দ1, একি হলে। " একি হলো 1” এই কথ৷ বলিতে ন। 
বলিতেই মহাপ্রভু বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে 
পড়িলেন। শ্রীরূপ অতি বাস্তভাবে প্রতুর শ্রীমস্তক আপন কোলে তুলিয়। 
লইলেন। শ্রীমুখমগ্ডলে প্রগাঢ় আনন্দ, আপন 'প্রভাব বিস্তার করিল ; 
'নাসায় নিশ্বাসের কোন চিন্্‌ পাওয় গেল না)দমুজ্জল বদনমগ্ডল অধিকতর 
প্রসম্নোজ্জল হইপ্ন। উঠিল। শ্রীবল্পভ ব্যজন করিতে লাগিলেন, অন্যান্ত 
, ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ অতি মৃদুম্বরে হু হরিনাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । এহরূপে কিযুৎ্ক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রভু দীর্ধনিশ্বাস 
ত্যাগ কিয়! শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম্‌ উচ্চারণ করিয়।* ধীরে ধীরে উঠিয়া! 
বসিলেন, এবং অতি মুল মধুর কণ্ঠে বলিলেন, শ্রীবূপ,” আমার এই 
এক রোগ! শ্ররাধাগোবিন্দ-কখ। বলিতে গেলেই রান কখন এই দশ! 
ঘটিয়া থাকে । কি করিব উপায় নাই । নিজের দেহ-ইন্ড্িয়-মন-গ্রাণ- 
নুদ্ধির উপরে আমার কোন হাত নাই, মহ্স' অতর্কিতভারে এই এক 


প্রকার ব্যাপার মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে । তোমায় যে, কি“বপিতেছি ছলান,- 
এখন আর তো মনে নাই, বলিতে বলিতে ভুলিয়। গেলাম । 





৪১৪ গ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


শাক কসবা সপ সপ 





শপ শত শপ পাপ | শপ পপ 


শ্রীব্ধপ করযোড়ে বলিলেন, এখন না হয় সে কথ। থাকুক, কেমন 
একটুকু আনমনা দেখিতে পাইতেছি । মহাভাৰের কথাতে।-_না হর 
অতঃপরে শুনিব । আপনার কপার বোধ হয় কিছ সন্ধান পাইয়া । 
অধমাত বলিতে ইচ্ছ! হয় £-- 


এমন গাব ধরালে! কোন্‌ ভবিনী 
বল দেখি তাই চিস্তামণি ॥ 
প্রভু ভাপিয়া বলিলেন, শ্রী্প মামি এক বাতল, আনার ভাব দেখিছা 
উপহান কলিদ না) সময়ে সময়ে উপস্থিত তক্তনুন্দকে বড়ই বাল 
কবির; তুলি'” শ্রীরপ আবার করযোছে বলিলেন, এ তো! ব্যস্থ করা 


নয়, এ তবেই প্রক্ত 


সিএ 
] 


শক্ষা (দয়! এ নকল ব্যাপার, ভাঙন 


রে টি 
শ্বীৰদ, শ্রীরাধিকার প্রেম এক  অনিব্রচলীদ 
অনীম অফুকন্ব অন্তত । এই মৃুহাপ্রেমসি্ধুতে চিন্ত নিমগ্ন হইলে অর 
তকি 


অতকিছু ভ।নিব””, শনিবার ব। বুঝিবার প্রয়োজন হয় না । এই ভাণবউ, 
মহান্ুভব এ সাধনার চরম লক্ষ্য ! শ্রীগোবিন্দের কৃপায় হৃদয়ে এই 
অন্তভব 'অর্কারি রর িরানর ও সন্বর্দিত - * ক্* * ক্চ 


এই ৎ বল উ আর ভিনি রাজি পারিলেন না । ভাব-গস্তার 
শ্রীগৌরাক্ষন্রন্দ্ আবার দহসা নীরব হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি 
মহাভাবামত-নসপিন্ধৃতে আবার নিমজ্জিত হইয়া প্রেমানন্দ-লীলারন- 
সমাপিতে নারব ও নিষ্পন্দভাবে নিঅল্জিত হইলেন । শ্রীরূপ অতাঁব 
বাস্থ হইছ তাহার শ্রীমন্তক আপন কোলে তুলিয়। লইলেন। শ্রিমদ 
বল্পভ গ্রন্থুর চরণ দুখানি আপন কোলে তুলিয়া! লইলেন। অপর এক 
ভাগ।বান ভক্ত তাল-ব্জনে মুড মৃছু ভাবে বাতাস করিতে লাগিলেন । 

"আমর! এখন 'কিছুকালের জন্য প্রভুর এই আনন্দ-সমাধি ভর্গ করিব 
,না। প্রহথ শ্ীপাদ্পকে যে প্রগা উপদেশামত প্রদান করিয়াছিলেন, 


ভক্তি- “বস-তত্ব ৷ ৪১১ 


থপ পপি আপ এ পশ পাশা পপি পিাশীশিশ শি পা পিপাপাস পাপা শপ শিপাপিশী লাকি পপ পলা? সাপ গালা ১০ আপীল পা 


তাহা ধারণাতেই আলিতে ) পারিব না” _ন্গভ: করা তে। দুরের কথা । 
তবে এ সম্থন্দে এঁচরতাম্বতে যাহা লিখিত আছে.এ সময়ে তাহার কিঞ্চিত 

আলোচনা কার! তৎ্পরে শ্রীপ্রভুর বাহ্ৃজ্ঞান ভইলে তাহার সাক্ষাৎ 
উপদেশেব তান্ফ্য লিপিবদ্ধ করিব । 

প্রচরিতায ৩ শ্রীরূপ-শিক্ষার ভক্তিরলের অনলোচন। দৃষ্ট হয় । উহাতে 
লিখিত আহুহ £-- 

গু ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ ভীব 
গুরুক্ুষঃ-প্রসাদে পায় ভভ্ভিলতা- টি জ | 

এউস্থলে 'বরঙ্গাপ্ড ভমিতে কোন ভাগ্যবান জীব' এই যে কথটা 
লিখিত হইয়াছে শ্রভাগবতের দশম ক্বন্ধে ৫১ হধ্যায়ে ইহার মূল প্রমাণ 

য় 


ভব:পবগে। ভ্রমতো। যদ! ভবেভ ০ 
জন্ন্য তহ্যট্যুত-সত্সমাগমঃ । 
সঙ্গমে। যহি তদৈব সদগতো 
পরাবরেশে ত্বযি জায়তে রতি: ॥ ৬. * 
হে অচাত, অনাদি কাল হইতে এই সংপ!রে ভ্রম্ণশীলজনের ঘখন 
সংসরে-নাশের সময় উপস্থিত হুর, সেইকালে তোমার ভক্তের *্সঙ্গলাভ 
হইয়! থাকে ৷ বে কালে সংসঙ্গপ্রাপ্তি হয় মেইকাল ব্রঙ্গাদি তৃণ পরধান্থর- 
কাধ্য-কারণের নিয়স্ত রূপী তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সন্তক্ত 
সমাগম ব| সপ্তক্ত-সন্দ্শন পরম সৌভাগ্যেরই ফল$” অতঃপরে 
শ্রীচরিতামুতে লিখিত আছে ণগুরুকুষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজঙ* 
এস্থলে “গুরুকষ্ণ” পদের অর্থ কি, শ্রীচরিতামু₹তই তাহারও ব্যাখ্য। 
দেখিতে পাওয় যায় যথা, * 
বন্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 


স্্ 


৪১৭ 


শ্ীমৎ রূপ-শিক্ষ] 


৫ শা শশী পাশা শী আর আল শিপ 


গরু কুঝ্া হন শান্সের প্রমাণে। 
গুরুরূপে কু ক ছরেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষা গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ | 


অন্তর্ধঠা মী,-- ভক্ত শ্রেষ্ঈ--এই ছুইবপ ॥ 


শিশির ছা শপ | সপপপকাগা 


এ বিষয়ে শাস্ীর প্রমাণ এই যে-- 
১। আচাধ্যং মাং বিজা নীয়ান্নাবমন্ততে কহিচিৎ | 


নমৃত্ত্যা বুদ্ধা। স্থয়েত সর্ববদেবনয়ো গুরুঃ ॥ শ্রীভাগ ১১। ১৭।২২। 


২। নৈব্যেপযস্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ 


জন্ধায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরস্তঃ | 

ধোহস্তবহি স্তক্গভৃতা মস্তুভং বিধুন্ব- 

ন্নাচধ্য চৈভ্তবপুষা শ্বগতিং ব্যনক্তি ॥ শ্রীভাগ ১১। ২৯। ৬। 
প্রথম প্লোকের অথ স্পষ্ট, দ্বিতীন্র পগ্যের অথ এইযে হ ঈশ, বেদজ্ 


পণ্ডিতের ব্রহ্মার গরঘাসু প্রাপ্ত হইয়।ও আপনার প্রতাপকাররূপ আনুৃণ্য 


লাভ 
স্মরণ 


করিতে পারেন ন যেহেতু তাশার। আপনার রুত উপকারকে 
করিয়া? পরমানন্দে বিভোর হয়েন। উপকার এই--আপনি বাহিরে 


গুরুক্ধপে ও অন্তরে স্তষ্যামিরপে দেহুধারীদিগের বিষরবামন। নিরাশ 
করিয়! নিজরূপকে গ্রকট করেন । 


তঃপরে লিখিত আছে £- 
নালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ । 
আবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়। বাড়ে লতা ত্রহ্গাণ্ড ভোদি যায় 
বিরজ। ভ্রঙ্গল্োকে ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
3 হবেখ্বায় তহুপরি গোলক বৃন্দাবন |. 
কষ্চরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 


ভক্তি-রল-তত্ব ৷ ৪১৩. 


পা পাপা আগা 


তাহ। বিক্তারিত হঞ্া| ফলে প্রেমফল । 
ইহা নাঁলী নিত্য লেচে শ্রবণারি জল ॥ 
ভাগ্যবান্‌ সাধক রক্ুরুষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা-বীন্গ প্রাপ্ত হইয়। খাকেন। 
ভক্তিকে লতা বপির। প্রকল্পনা করিলাম কেন? লতিকা স্বভাবতঃই 
কোনল। ও পরাশ্রয়। | লতিকার গতি নিরস্থরই আশ্রয়ের অভিমুখে । 
কি প্রকারে আশ্রয়কে অবলম্বন ফরিবে, লরতিকার দিবাশিশি কেবল 
সেই চেষ্ট।। ভক্তি-লতিকার পরম আতর, শ্ীকঞ্চচরণ-কল্পবৃক্ষ । 
সাধকভক্ত ভক্তিলত।-বীজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সব্বপ্রথমে গুরু পদাশ্রয় করেন, 
গুরুর ক্ুপাথ ভক্তলতা-বী্জ প্রাপ্ত হইঘ্া স্বীর হৃদয়ে উক্ত বীজ বপন 
করেন। জপ-সেচন না করিলে ভূমি সরস হর না, বীজ অস্রিত হয়না, 
অবণকীন্তনই জল-সেচন | শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জলসেচনে হ্বদঘ্নভূমি আব্র' 
হয়, চিন্ত রস হুর, তাহার ফলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
অবণকীন্উনাদি জলসেচনে ভক্ভিলতা দিন দিন প্রবদ্ধিত হইতে থাকে । 
পরমাশ্রয় ইকুস্চচরণ প্রাপ্তি না তণয়া পথ্যস্ত এই ভক্তিলত। 'নুক্গণ 
বাড়িতে থাকে । ভক্তিলতার গতি ব্রহ্মার উদ্ধসীমার বা তুড়ুপরিস্থিত 
পরব্যোমে? স্থগিত হয় না৷ মায়াতীত গোলক বুন্দাবনস্থ রুষ্ণচরণ, কল্প- 
তরুই উদার একমা্ আশ্রয় । ওক্তিলতিকা ভদ্যতীত অপর ধকানও 
আশ্রম স্বীকার করেন ন।। প্রেমই ভন্তিলতিকার ফল। পর ব্যোমাদির 
কগ! পরে বল! যাইবে । 
ভক্তিলতিকার এইরূ” প্ররুতি হইলেও ইহার োষণে ৪ সধধদ্ধনে 
বহুল বাঁধাবিদ্ব আছে। যথ। শ্রীচৈতগ্চচরিতামুতে 2 
ফি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাত] । 
উপাছে বা ছি তারে, শুকি যায় পাতা ॥ 
বৈষ্ণব অপরাধ ভক্তিলতার সম্বন্ধে প্রমত্ত রা ৷ ভীষণ অনিষ্ট 
কর প্রমত্ত হস্থা যেমন দিগ বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া কাননের লতা? প্রভৃতি 
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্প [টিত বা ক্চ্ছিন্ করিয়। ফেলে, এই বৈষবাপূরণ, হস্তীও তন্রেপ 
ভিশিতিকাকে বিন'শ কানর। থাকে । খাহাতে ভরপ্নতাহ অপরাধকূপ 
টার, প্রভাবপাত না হইতে পারে, সাধক-নালীকে ভজ্জন্ত আবরণ প্রদান 
রতে হ্য়। 


এ । 


এ 
শ রে 


তা 
-+ 


সপ 


কিন্ত ভক্তলতিকার পক্ষে কেবল বে বৈষ্ণবাপরাতই একমাত্র খিদ্ব 
তাহা নহে, ইহার আরও বহুল বিদ্ম আছে । উপশাখ. লত্তিক।-বুদ্ধির 
এক প্রধান বিস্ব। মুক্তিবাঞ্থ। ভূক্তিবাঞ্, নিষিদ্ধচার, ক্ুটিনাটি, জীব- 
হিংসা, লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ট। প্রভৃতি ভক্তিলতার উদশাখ।। বিশুদ্ধ 
ভক্তির সম্বদ্ধনের পক্ষে এই সকল ব্যাপার অতীব বিস্বকর। 
বেদে লিখিত আছে “ন্বর্গাকামো ঘজেতশ অর্থাৎ স্বগকামনার জন্ 
যুজন করিবে । স্বগ কেধল ভোগের স্থান মাত্র । হুক্তিকাম লোকেরাই 
বর্গের জন্য বজ্ঞাদি করি৷ থাকে, উহাঞ্ছার। ভণ্ডির উদয় দূরে থাকুক, 
উহাতে ত্রহ্ম-সাধনোপার জ্ঞ।নের উদয় পব্যন্ত হয় ন|। মুক্তিবাসনা'ও ভক্কির 
বিদ্ব। মুক্তি কি? এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন “আত্যপ্তিক ছুঃখ 
নিবৃত্তিই মুক্তি।” বৈষ্ণবের অভিধানে এইরূপ বুক্তির অপর পধ্যায়,-- 
্বার্পরতামাত্র। নিখিল দুঃখ হইতে ইতে পরিআ্াণ-লাভের উগ্ঠই এতাদৃশী 
মুক্তির প্রয়াস । যেখানে দুঃখ, সেইস্থল হইতে দেহ মন ৪ আত্মাকে 
নরাইয়! লওয়াই এই মুক্তির প্রথম ও প্রধান সাধন। ইহাও ভক্তির অন্তরায় । 
উপান্তদেব, বৈষ্বের আত্মার অন্তরতদ দেবতা, তিনি জীব হইতে ভিন্ত 
ইয়1ও অভিন্ন) কেন না তি টি আত্মার আত্ম।। তাহার সহিত 
প্রগাঢ় প্রেমের সদ্বদ্ধ সংস্থাপিত হইলে ছুঃখও সুখ বলিয়াই প্রতিভাত 
হয়। এইরূপ অনুভূতির নামই বর । অনুরাগ খত দুঃথকে উপেক্ষা 
করিতে শিক্ষা দের, কেবল একমাজ্র প্রাণেশ্বরকেই হৃদয়ের সিংহাসনে 
সংস্থাপিত করিয়।ম্রাখিরা দিনঘামিনী তাহার সহিত প্রিয়ঞ্জনকে সম্মিলিত 
করিয়া রাখিতে চাহে । সাধারণ লোকে যাহাকে নুক্তি বলে, তাহা 
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এ পদে পর সীট সপ পপ" পাশ পপপপস্কর | আ দা পিসপকীলা 


সাষেরই নামাস্তর স্বতরাং এই মুক্তি, শুদ্ধ ভক্তির বাধক। নিষিদ্ধাচারও 
সুক্তিন বিশ্কর। শ্রীপাদ শ্রীবূপ গোস্বামী শ্াভক্তিরসাম্বত-সিন্ধুপ্রস্থে 
লিখিয়াছেন 2 

ক্রাতিস্থাত পুরাণাদি পঞ্চরাভ্র-বিধিং বিন | 

শাত্যস্তিকী হবের্তভ্তিরৎপাতায়ৈব কল্প্যতে ॥ 

২ ক্রাত স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিধি ব্যতীত যে 
আত টত ক হরিভক্তি, তাহাও উতপাতম্বরূপ ! নিষিদ্ধাচাবে কখনও 
বিশুদ্ধ ভক্তির উদর হষ ন।। দেহের সহিত মনের সঙ্গন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ । 
লাত্বিক আহার ও নাত্বিক আচরণ ভিন্ন সাত্বিকগুণের আরবিতাব হয় ন।। 
সাত্বিকগুণের অভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় অসম্ভব । কিন্ত শরীক 
ভজনের জাবার এমনই 'গুণ, যে ছুরাচার ব্যক্তিও যদি ক্ুষ্ণভজনে প্রবৃত্ত 

সহজেই তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়। উঠে এবং তাহার প্রত্যেক 
রা সদাচারের ভাব পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । রা সংযোগে 
ও তল জল যেমন উষ্ণ ও দাহক হইয়া উঠে, শ্রীভগরানে মনোনিবেশে 
ছুরাচারের হ্ৃদয়েও ফে সদাচুরের সধশর হইবে, ভাহ্খুতে আর 
সন্দেহ কি? 
্রকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিই জীবের প্রধানতম সাধন । তাহ। ত্যাগ করিয়া 
কুত্র ক্ষুত্র ম্ঙ্গল-লাভের জঙন্ত যে ক্ষুত্র ক্ষুত্র অবান্তর যৌযিদ ত্রতাদির স্যার 
বিষয়ে উপাসনাবৃত্তির প্রেরণা--তাহাই কুট্লনাটা। এই সকল কুটিনাটাও 
ভক্তির বিদ্নকর। লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার আশায় । ভুগবছুপাসনায় 
প্রবৃত হওয়া,--ভক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল । এই সকল উপশাথা বৃদ্ধি 
পাইলে, ভক্তিলতার উর্ধগতির বিদ্ হয়। লিক! ন্বীর মূলছ্বারা যে 
রসাকধণ করে, সে রস যদি অগণা উপশাখারু পোষণে ব্যয়িতৃ হয়, তবে 
মূল লতাটা আর বাড়িতে পারে না। লতিকার গর্ঠি তখন স্তব্ধ হয়। 
তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন :-.. 


শী রি 
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দেক জল পাঞা | উপাশাখ। বাড়ি ঘায়। 
স্তব্ধ হৈ মূলশাখা বাড়িতে না পায় । 
আমর? উদ্ভিদ্-কাননেও দেখিতে পাই, লভার উপশাখা বাড়িলে 
মুূললতা! অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারে ন। | যদি মূল লতিকাকে স্থদূর 
প্রসারিত করিতে হয়, তবে মালা প্রথম হইতেই উপশাখা গুলিকে চ্ছি্ 
করিতে আরম্ভ করে। লতিকার মুল অতি ক্ষুদ্র, হহ। ঘ।র। আকুষ্ট 
রসে উপশাখাগ্লি পুষ্ট হইলে মূল লতিকা অধিকতর বিবদ্ধিত হইতে 
পারে না । স্ৃতরাং উপশাখ। দেখিতে পাইলেই মালী উহ বিচ্ছিন্ন 
করিয়। দেয়। যিনি ভক্তি-লতিকার উৎকন এবং উচ্চতম পরমাশ্রর 
প্রাপ্তি দর্শন করিতে আশ! করেন” তাদৃশ সাধক-মালীকেও উপশাখার 
প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যাহাতে উপশাখা উপজাত হউ্ব। মুল 
লতিকার গতি স্তব্ধ না৷ করে, তষ্প্রতি অন্তক্ষণ দৃষ্টিএ রাখিতে হবে । 
তাহ শু্রমহাপ্রভুর উপদেশ এই যে ২ 
প্রথষেই উপশাখ। করবে ছেল | 
তবে মুল শাখ। বাড়ি খায় খন্দাবন । 
প্রেমকল পাকি পড়ে, মালা আন্বাদয় । 
লত। অবলঘ্থি মালী কঙ্পরুক্ষ পায় ॥ 
তাহা নেই কক্পবৃক্ষের করছে সেবন | 
স্লখে প্রেমরস ফল করে আম্বারন ॥ 
স্থৃতর।ং সাধক ভক্ত মান্রকেই উপরো। লিখিত উপশাখাগুলির বিনাশ, 
বত্বুবান্‌ হইতে হইবে । মহাগুতুর উপদেশ এই যে শ্রাকুষণচরণ-লাভই 
জীবের প্রয়োজন । ভক্তিলতিকার আশ্রর করিলেই সেই হ্রীকষ্চচরণ- 
কল্পবৃক্ষ প্রার্থ হয়া যায়। প্রেমই এই কল্পবৃক্ষের হুম্বাদ ন্থপন্ক 
কল। শ্রীচরিভীম্বতে তীহাঁর উপদেশের সান্ন কথ! এইরূপে লিখিত 
হইয়াছে থা £ | 
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এইত পরম ফল পরম পুকুষার্থ। 
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
মহাপ্রভুরই উপদেশের সারমশ্ শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় 
তদীয় ললিতমাধব নাটকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন যথা £-- 
ধদ্ধা সিদ্ধি-ব্রজ-বিজয়িতা সত্যধশ্শা সমাধি- 
ব্রহ্মানন্দে। গুরুরপি চমৎ্কারয়েত্যে বতাবৎ। 
যাবহ প্রেম্নাং মধুরিপুরশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং 
গন্কোহপ্যস্ত:করণসরণী-পাস্থতাং ন প্রষাতি ॥ 
অর্থাৎ যে পর্্যস্ত কুষ্ণবশীকরণের সিক্ধৌষধি-শ্বরূপ প্রেমের 
গন্ধলেশও অস্তঃকরণের পথের পথিক না হয়, সেই পধ্যস্তই 
অপিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত/ধন্মোপেত সমাধি এবং উহার ফল্‌ স্বরূপ গুরুতর 
বক্মানন্দ সাধকদিগের চিত্ত চমৎকার করিতে সেই পথ্যস্তই সমর্থ হয়, 
যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণের সিদ্বৌষধি-স্বরূপ প্রেমসমূহের লেশও 
অস্তঃকরণে উদ্দিত না ভয়। অর্থাৎ প্রেমের উদয়ে ব্রহ্মানন্দও অতি 
তুচ্ছ হয় স্থতরাৎ প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমের 
প্রকাশ হয়। " 2৮ 
অন্যাভিলাষিতা-শৃনা' জান কর্মছ্যন। বৃতং। 
আন্গকুল্যেন কষ্কানুশীলনং ভক্তিরুতম। ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞান কম্মাদি দ্বার! অনাবৃত অন্যাভিলািতাশূন্য অন্কুলভাবে 
যে কৃষ্ণান্থশীলন' তাহাই উত্তমাভক্তি। ইহা কিন্তু ্লোকটার 
বঙ্গানুবাদ মাত্রে। কিন্তু ইহার ব্যাখ্য। বহুল অর্থমূলক। ট্রীপাদ শ্রীজীব 
গোস্বামী উক্ত কশ্লোকটার বিস্তৃত ব্যাখ্য। করিয়াছেন । আমর! এস্থলে 
উহার কিঞ্চিৎ মর্ম প্রকাশ করিতেছি। এই,স্সোকোক্ত অনুশীলন শব্দটা 
অন্ুপূর্ববক শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শীল ধাতুক্টী ভার্দি ও চুরাদি- 
গণীয়। চুরাদিগণীয় শীল্‌ ধাতুর অর্থ উপধারণ €অভ]াস) ইহা। প্রবৃত্তা- 
২৭. 


সী 


৪১৮ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! 


ক। আবার ভ্যাদিগণীয় শীল ধাতুটী “সমাধি” অর্থে ব্যবহৃত হই 
থাকে, উহ! নিবৃত্যর্থক। রতি বা প্রেমাদিস্থায়িভাবরূণ সেবা, নিবৃত্যর্থক | 
এস্থলে প্রবৃত্র্থক শীল ধাতুর অর্থ কায়মনোবাকো চেষ্টা স্থৃতরা কৃষ্ণ 
সম্বন্ধীয় বা কৃষ্কার্থ কায়িক মানদিক ও বাচিক চেষ্টাই কৃষ্তান্ুশীলন । 
অথব৷ কৃষ্ণ-বিষয়ক মানসিক সমাধিই কৃষ্ণান্গশীলন । এই অঙ্থশীলন যে 
ভক্তিমূলক, এই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত “আন্ুকুলেন” পদের প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। বৈরীভাবেও 
শ্রকষ্ণের অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে। কৎংসাদ্দিও শ্রীকুষ্চ-ব্ষয়ে 
নিরন্তর চিন্তা করিতেন, কিন্তু সেই অন্থশীলন অনুকূল নহে, উহা শ্রাকষে 
রোচমানা প্রবৃত্তি নহে। অনুশীলনের ভক্তিত্ব নাই। অন্থকৃল অন্- 
শীলেরই ভক্িত্ব। অন্থ উপসর্গটি “হীন” “পশ্চাৎ “সহঃ প্রতৃতি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা £₹- 
অঙ্গ হীনে সহার্থেচ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি * . * 
লক্ষণেখডূতাথ।নভাগবীপ্দাদক্রমঃ ॥ 

এখানে “অনু” শব্দটাও অন্গকুল্যা্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এইবপ 
রুষ্ণাঙ্গশীলম কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই অন্ষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
ইহাতে তছ্যতীত অপর কোন অভিলাষ থাকে না । অপরন্ত ইহা জ্ঞান 
ও কন্মা্দি ছারা অনাবৃত 1 অর্থাৎ এই অনুশীলনের সহিত জ্ঞান কম্মাদির 
কোনও সংশ্রব থাকে না। “কমশ্মীদি* পদের “আদি” শব্দটা বৈরাগ্য- 
যোগ-সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতিকে বুঝ্ধায়। এস্কলে জ্ঞান শবের অর্থ নির্ভেদ 
বরহ্ধানূসন্ধান।« কিস্তু ভগবততত্বাুসন্ধান জ্ঞান বুঝিতে হইবে না। কৃম্ম 
শব্দের অর্থ স্বৃতি-সম্মত নিত্য নৈমিত্তিকাঁদি কার্ধয কিন্ত ভজনীর গরি- 
চধ্যাদি নহে। কেন-না, সে সকল অবশ্ত কর্তব্য। যে হেতু এ সকল 
ব্যাপার ও ক্কষ্ণাহুশীলনরূপ'। ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। এই শুদ্ধ ভক্তি 
হইতেই প্রেমোধ্পতি হইয়া থাকে । 


তক্তি-রস-তত্ব । ৪১৯ 


এই শুদ্ধি ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয় ॥ 
পঞ্চরাঞ্জে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
সর্ব্বোপাধিধিনিমুক্তিং তৎ্পরত্বেন নিশ্মলং । 
হযীকেন হযীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্াতে ॥ 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপাধিবিরহিত এবং উপাস্যদেবতা-পরত্ব-জনিত 
নিশ্মল ইন্দরিয়-ব্যাপার সমূহ দ্বার! কৃষ্ণসেবাই ভক্তি । এই গ্লোকোকজ 
“সর্ববোপাধিখিনিমু'ক্ত”পদের অর্থ অন্তাভিলাষিতাশুন্ত, “তৎপরত্বেন" পদের 
অর্থ আন্গুকুল্যে ; “নির্মলংস্পদের অর্থ জ্ঞানক্ম্মাদি অনাবৃত, “হৃধীকেন* 
পদের অর্থ ইঞ্জিয় রা, আর “সেবনম্‌” পদের অর্থ “অন্মশীলন” দেহে- 
্দিয়ান্তংককরণের অভ্যাসই অনুশীলন । কেহ কেহ বলেন “হৃষীক" 
পদপ্ার। দেহাস্তকরণও বুঝিতে হইবে । 
শ্রমস্তাগবত্রে তৃতীয় স্বদ্ধে কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহৃতিকে ভক্তি 
সম্বন্ধে ঘে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এস্কলে সেই শ্লোকগুলি হইতে 
কয়েকটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । সগুণ ও নিগুণ ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। 
গুণ ত্রিবিধ--সত্ব, রজ ও তমঃ। গুণভেদে ভক্তিরও খিভিন্নতা আছে 
এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যকটা আবার পরস্পর মিশ্রণের তারতম্য নয় 
খ্যায় বিভুক্ত। ইহদের উত্তরোত্তরেই শ্রেষ্ঠ অর্থ বিশুদ্ধসত্বসম- 
স্বিতা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রবণকীর্তনাদিভেদে ভক্তি নয় প্রকার । এই 
নর প্রকার ভক্তি প্রত্যেকে আবার উক্ত নুর প্রকার ভক্তির দ্বার? শ্রেণী- 
ভুক্ষ। সুতরাং সগুণ ভক্তি ৮১ ভাগে বিভক্ত। কিন্ত নির্ত'ণ ভক্তির 
আর কোন প্রকার ভেদ নাই, উহা একবিধ। সেই নিপুণ ভক্তির লক্ষণ 
প্রকটনার্থই উদ্ধত ক্লোকের অবতারণা । এই সকল কথা৷ পূর্বেও বলা 
হইয়াছে । তবে একটুকু বিশেষত্ব আছে । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন আঁ সকলের হৃদয়স্থিত। আনার গত অবণ” 
মাত্রেই আমাতে যাহার মনোগতি, সাগরে গঙ্গাপ্রধাহের স্যার নিরম্তর 


৪২* ণ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


অবিচ্ছিন্ন, তাহার সেই মনোবৃত্তিই নিগুণ1 ভক্তি । এস্থলে অবিচ্ছিন্ন। পদের 
অর্থ সস্ততা অর্থাৎ যাহা গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর গতিশীল । অহৈ- 
তুকা শব্দের অর্থ ফলাভিসন্ধানরহিতা। অব্যবহিতা বিশেষণটার অর্থ 
ভেদ-দর্শনরহিত । “গুহাশয়ে* পদের অর্থ গুহ! অর্থাৎ আশ্রয় ঘর, 
অথ্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণবর্তী, এই নিমিত্ত তিনি স্থখধোয়, অর্থাৎ 
অতি স্থথে তাহার ধান সম্পন্ন হইতে পারে । এস্থানে অন্থুধিতে গঙ্গা- 
প্রবাহের দৃষ্টান্ত প্রব্ত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত অতি স্থন্দর । পরাবন্তিত জল- 
প্রবাহ বিবিধ আবর্তনে যেমন এক সাগরেই প্রবাহিত হয়,নিগুণ ভক্তিও 
সেই প্রকার শ্রীভগবানের পাদপত্মের অভিমুখেই প্রবাহিত হইয়। থাকে ।, 
পারমেষ্ঠ্য, সাষ্ট সালোক্যদি ফলঘ্বারা প্রলোভিত হইলেও নিগুণ ভক্ত এই 
সকল প্রলোভনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়৷ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণ- 
চিন্তাতেই অন্ক্ষণ নিরত থাকেন। অন্য জলপ্রবাহের পরিবর্তে এই 
উদাহরণ অর্থ চমৎকারিত্বস্চক হইয়াছে । গঙ্গাপ্রবাহ যেমন ক্রুতগামী 
স্থশীতল, অতি পবিত্র ও জগৎপুজ্য, নিপুণ ভক্তিও তাদৃশী |: 

.. শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাসু, সালোক্য ; তাহার সমান এস্বর্য 
সাষ্টি; তাহার সমানরূপই,--সারূপ্য এবং তাহার সহিত একত্বই সাযুজ্য । 
শ্রীভগবান বলিতেছেন আমার গ্রণ-শ্রবণমাত্রেই সর্বগুহাশয়-স্বরূপ 
আমাতে লাগরগামী গঙ্গাপ্রবাহের তা থে অনবচ্ছিন্তরী মনোগতি হ্হয়! 
থাকে, তাথাই নিপুণ ভক্তি। «আমার গুণ শ্র'্ণমাত্র কেবল আমার 
লাভের উদ্দেন্ট বাতীত অপর কোন উদ্দেশ্তে নিপুণ ভক্তের মতি 
আমাতে প্রবর্তিত হয় না। আমিই সকল প্রকার প্রাকৃত কাঁরণনিচয়ের 
কারশন্বক্ষপ ॥। এই নিমিত্ত শান্্রবিদগণ আমায় গুহাশয় নামে অভিহিত 
করেন (হায়াৎ শেতে [নৈশচলতয়। তিষ্ভি য; তন্মিন--গুহাশয়ে )। 
মনোগতি পদের খিশেষণ,-অবিচ্ছিক্না । অবিচ্ছিন্না ; পদের অর্থ এই যে 
. বিষয়াস্তুর হারা যাহ। চ্ছন্ন হয় না, তাহাইঅবিচ্ছিন্া এইকপ শ্রীভগবানে 


ভক্কি-রস-তত্ব । ৪২১ 


সপ পিপি এ সত জীপ 


অনবচ্ছিন্ন অন্্রাগই নিগ্ণ ভক্তির লক্ষণ। শ্রীগোপাল তাপনীতে 
লিখিত আছে ₹-- 

“ভক্তিরন্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরান্টেনামৃস্মিন মন:কল্পনম্” 
এইলক্ষণ দ্বারাও ভক্তির নৈষ্বশ্মা প্রতিপাদিত হইল। শতপতব্রাহ্ষণে 
লিখিত আছে £-- 

“সহোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যং তৎপুমানত্মহিতায় প্রেম্ন। হরিং ভজেৎ ।” 

শ্রীকষ্ণ প্রেমদ্বারা যে আত্মহিত হয়, তাহা শ্বকীয় কামনার অন্তর্গত 
নহে' স্তরাং ইহা নিগুণ ভক্তির লক্ষণ। এই নিগুণ ভক্তি অকিঞ্চনা 
ও আত্যস্তিকী ভক্তি নামে খ্যাত । বৈধী ও রাগানুগাভেদে ভক্তি খিবিধ। 
শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বার যে ভক্কি প্রবর্তিত হয় তাহাই বৈধীভক্কি, এই বৈধী- 
ভক্তি আধার দ্বিবিধ। ১ম বৃত্তিহেতু, অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান হেতু । 
শীস্্কার বলেন 

তন্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ। 
. শ্রাতবাঃ কীত্তিতবাশ্চ ধ্যেয়ঃ পৃজ্যশ্চ নিত্যদা । 
দ্বিতীয় প্রকার --অর্চনা-ব্রতীদি-গত | শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই য়ে ঃ- 
মামৈব নৈরপক্ষ্েণ ভক্তিযোগন বিন্দতি। 
ভক্তিযোগং সলভতে এবং যঃ পৃজয়েত মাম্‌॥ ও র 
একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিক্রত ইহার উদাহরণ-স্বরূপ ৷ এই বিষয়ের 
'সবিস্তার আলোচনা ভক্তিসন্দর্ত ও ভক্তিরসামৃত-সি্ধু গ্রন্থে ভরষ্টব্য ৷ 
বিশুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভু্তিমুক্তি বাগাদ্ধারা 
এই বিশ্তুদ্বভক্তি কলুষিত হইয়! থাকে। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ ভগবৎসাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির প্রকর্ষ সাধক ষে 
নকল ক্রমের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকল, ক্রমাবলম্বন বৈষ্ণব মাজ্রেরই 
একাস্ত কর্তব্য । এই সকল বিষয় মনন্তত্বের উচ্চতম তথ্যে পরিপূর্ণ । 
প্রভু বলেন £₹-- - 





৪২২ টি শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


পপ আপা উপস্ি্পপী শত পা আআ লা পিাপপসপ পপাপী পাশ সদন 





৮ শিীশাীশীী্পী শি 7 োিতি পাস পিটিসি শিপ ীশীশীটপিশটা পতি পিসী পপ আরা আপা শপ 


সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় | 
বৈধী ও রাগান্ছগা ভেদে সাধন ভক্তি যে দ্বিবিধঃ ইতঃপূর্ববে তাহা 
'বলা হইয়াছে । এই সাধন:ভক্তি হইতে রতির উদ্নয় হয়। এখন জিজ্ঞাস্য 
এই যে রতি কাহাকে বলে ? আলঙ্কারিকগণ বলেন £- 
“রতিশ্চেতোরগ্কত! সুখভোগানুকুল্যকৃৎ ।” 
ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে £--“চিত্তস্ত রঞ্জনং, দ্রবীভাবস্তজ্জন- 
কধন্ম বিশেষ এব চেতো রঞ্তকতা সা এব সম্প্রয়োগচিতদা রতি রুচ্যতে। 
ইম্মেব চিত্তকঠোরত্বং দূরীকৃত্য কোমলত্বং দ্রবীভাবধ্শেৎপাদয়তি ॥ অর্থাৎ 
চিত্তের রপ্তকতাই রতি। এই রতি স্বখভোগের আঙ্গকুল্যকরী। যে 
ধর্খের দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, চিত্তের কঠোরত। দূরীভূত হইয়া যন্ারা 
চিত্তের কোমলতা জন্মে, তাহাই রতি । 
ভাবভক্তিই রতি নামে প্রসিদ্ধ। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে প্রিয় 
পদার্থের আকর্ষণে প্রথমতঃ যে বিলোড়ন ব। বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই 
ভাব$ অমরও বলেন “ভাবো মনসো! €বিকাঁরঃ* । মনের বিকারই ভাব । 
ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত আছে ₹-- 
| ৬ স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতৌশ্রবণাদ্দিভিঃ 
শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ | 
ভগবৎকথ শ্রবণাঁদি দ্বার হৃদয়ে আনীত) শ্ুদ্ধসত্ববিশেষাত্ম! শ্রীকৃষ্ণ 
ব্ষয়ারতি ভক্রগণের স্বাদ । “শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা” পদ্ঘটী রৃতির বিশেষণ। 
এই পরে বিন্ত্ত শুদ্ধ শব্দের অর্থ দৌষরহিত। এই শ্দ্ধত্ব কেবল স্থানু- 
ভব-বোধগম্য । যদি তর্কস্থলে বল। যায় যে অঙ্ভব অস্ঃকরণের বৃত্তি $. 
এই বৃত্তি স্কুলচুক্মদেহবিকারময়ী । হৃতরাৎ এতক্ার! সেই বিশ্তুদ্ধ পদার্থের 
রোধ কি প্রকারে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, এই অন্থভব, তত্তৎবিকার- 
ব্লহিত । আরও একটা আপত্তি এই যে অন্ুভবটি বিষয়াকার, ইহাতে 


ভক্তি-রস-তত্ব। ৪২৩ 


বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে। শুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান অনুভব সিদ্ধ নহে, কেন না 
উহা! প্রত্যগ-রূপ। কিন্তু কথা এই বে, স্থূল ও সুম্মদেহের আবেশ, 
বিষয়াকার-রহিত হইলে স্বয়ং শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ও চিন্ময় হয়। অন্গভবও 
চিদ্বৃভিময় । সত্ব শব ছারাও স্বপ্রকাশত্ স্থচিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ বিষয় 
রতিংশুদ্ধ সত্বময়ী সুতরাং স্বপ্রকাশস্বরূপ1 ৷ শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ে শ্রীকৃষ্ণ” 
বিষয়! রতির উদয় হইয়। থাকে । পুজ্যপাদ সন্দর্তকার লিখিয়াছেন 
আবিভূত মনোবুতৌ ব্রজস্তী তথ স্বরূপতাং। 

স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসম।না প্রকাশ্যব ॥ 

বস্ততঃ স্বয়মান্বাদন্বরূপৈব রতিস্বসৌ:। 

কৃষ্ণা দি-কম্মকাস্বাদহেতৃতা৷ প্রতিপদ্যতে ॥ 

শ্রীচরিতাম্ৃতকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন £-» 
দনত্য সিদ্ধ কৃষ্তপ্রেম সাধ্য কত নয় । 
শ্রবণাছ্ছে শুদ্ধচিত্তে করায় উদয় ॥ 
রতিঘ্বারা৷ জীবের চিত্ত, ভগবদভিমুখ হয় । এই অনুভব অস্তরবহিঃ 

পাক্ষাৎকারলক্ষণবিশিষ্ট ।  * ৮: 
শ্রীকষ্ণ-বিষয়া এই রতি, ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধুপ্রস্থে স্থায়ীভাব নামে 
অভিহিত হইয়াছে। এই ,রতি মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধা। শুদ্ধ 
সত্ববিশেষাত্ব। রতিই মুখ্য! । স্বার্থ ও পরার্থ৷ ভেদে মুখ্যারতি খিবিধা ! 
স্বার্থ ও পরাথা৷ আবার শুদ্ধ প্রীতি, স্ধ্য বাৎসল্য ও প্রিয়তাভেদে পাঁচ 
প্রকার । সামান্ঠা, স্বচ্ছ ও শাঞ্ধি, শুদ্ধ! রতির এই ত্রিবিধ্ঞভদ। এইরপে 
রতি বিষয়ে বহুল সুম্মীলোৌচন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের ৫ম 
লহরীতে ত্রষ্টব্য। এই রতি গাঢ় হইলে উহা প্রেম নামে অভিহিত 
হয়। যথা 
রতিঃ প্রগাঢ়ঃ কাস্তভাবঃ সাধারণী সমর্জস] ৷ 
কিঞ্ধিদ্‌ বিশেষ মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা ষয়াভিতঃ | 


৪২৪ রর শ্রমৎ বপ-শিক্ষ 


রত্য। ভাদাত্ম্যমাপন্থা সা সমর্ধেতি ভণ্যতে । 
সাদৃচেয়ং রতিপ্রেমা প্রোন্তন্‌ নেহত্রমাদয়মূ ॥ 
স্তান্মানঃ গ্রণয়ে। রাগোহনগুরাগোভাৰ ইত্যপি ॥ 
ভক্তিরসাম্বৃত সিল্ধুপ্রস্থ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই উপদেশামবতের প্রতিধ্বনি । 
শ্রীচরিতাম্ৃতকারও এই সকল উপদেশের সার সঙ্কলন করিয়াছেন, 
আমর! উহাতে দেখিতে পাই । 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম বুদ্ধি ক্রমে নাম ন্গেহমান প্রণয় । 
রাগ অঙ্ছরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ 
যৈছে বাজ ইক্ষ্রস গুড় খণ্ড সার। 
শর্কর! সিতা মিছরি উত্তম মিছবি আর 1 ,« 
এই সব কৃষ্ণতক্তি রস স্থায়ী 'ভাব। 
স্থায়ী ভাবে মিলে ষদ্দি বিভাব অন্ুভাব । 
১ যৈছে দেখি সিতাত্বত মরী কর্পুর । 


মিলনে রসাল। হয় অমৃত মধুর ॥ 
শ্বীভগ্রবানের প্রতি প্রীতি এই জগতের কোনও প্রেমের সহিত তুলিত 


হইতে পারে না। পৃজ্যপাদ প্রীতিসন্দর্তকার এই সম্বন্ধে স্থুমধুর 
ভাষায়,-শবলঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে সৌন্দধামাধুধ্যনয় শ্রীঃ্গবান্‌ ও 
প্রীতি-বিষয়ক যে মহাসিদ্ধাপ্ত প্রীতি স্দর্ভে লিখিয়াছেন তাহা নি্বে 
পাদটিগ্লনীতে উদ্ধত করা গেল 1 * উহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তাহার 
প্রীতির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । উহার মর্ধান্থবাদ এই যে ২-- 


"নিখিল পরমানন্দচন্ত্রিকা-চন্্রমূসি, সকল কল ভূবনমৌভা গ্যসার-সর্ক সর্বন্থস্তবগুণোপজীব্যা্ত- 
বিলাসমগ্নামারিক্ষ বিশুদ্ধ সন্ববাননবরতোল্লাসাদাসমোর্ধ মধুরে, শ্রীভগবতি কথমপি চিত্তাবভা 
রাদনপেক্ষিত বিধিঃ অরদতঃ এব সমুক্লসস্তী বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেপ্তী তাংপব্যাস্তরমসহমান। 
হলাদিনী সারবিশেষরূপা ভগবদান্ুকুল্যাত্বকতদনুগততৎস্পৃহা দিময়জ্ঞানবিশ্যোকারাতাদৃশ্‌ 


চে 


ভক্তি-রস-তত্ব । রঃ ৪২৫ 


পপর ৯০০ রর স৮-.৬১৯.., সত জর ১ 





০ শপ ৩ শি পিপাসা পপি শী শপ পপি অপপানাপপিন এা বি 


শ্ীভগবান্‌ নিখিলপরমাননদচন্ত্রিকার চন্তরস্বরূপ এবং সকলভূবন- 

সৌভাগ্যসারসর্বন্থ। তিনি সত্বপ্তণোপজীধ্য অনস্তবিলাসময় অমায়িক 
বিশুদ্ধ সত্ববান্* অনবরতউল্লাসজনিত অসমোর্ধ মধুর। এতাদৃশ 

শ্রীভগবানে জীবের প্রীতি সঞ্চার যে কত উচ্চত্বম চিততবৃত্তির 

প্রেরণ! তাহা বুঝাইয়া বলার আর প্রয়োজন কি? ভগবৎ প্রীতি- 

বিষয়াস্তর দ্বারা অনকচ্ছিন্ন$ তাৎপধ্যাস্তর-অসহ্মানা, হলাদিনীর-বৃত্তি- 

বিশেষ স্বরূপাঁ, ভগবদান্কুল]াআকতদনুগত-তত্স্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষা- 

কারা, তাদৃশভক্তমনোবিশেষদেহা, ভক্তকৃত্যরহস্তসঙ্গোপগুণময়বাসন1- 

বাম্পমুক্তাদিব্যজ্পরিফারা, সর্বগুণৈকনিধানন্ব ভাবা, দাসীকৃতাশেষার্থ 
সম্পত্তিকা, ভগবৎপাতিক্রাত্যব্রতচর্ধযাপধ্যাকুল।, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়- 

হারিরূপা-.এই ভাগবতী প্রীতি ভগবতী । এই প্রীতি প্রককাতি ভক্ত চিত্তের 
উল্লাস সাধন্ণ কয়েন, মমত। ছারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সংযোগ করেন, 

বিশ্রস্ত জন্মান, প্রিয়ত্বাতিশয় ঘ্ধারা অভিমান জন্মান, চিত্তকে দ্রবীভূত 

করেন, প্রত্যভিলাষ দ্বারা স্ববিষয়ে মনোযোগের সঞ্চার করিয়। দেন,শ্রীতির 

য়ে মনকে নব নব অন্থরাগী করেন, অসমৌর্ধচমৎকার গুণে ভক্তহদয় 

উন্মত্ত করেন। এই শ্রীতি-রতি উল্লাসমান্রাধিক্ব্যজিক । এই রতির 

উদয় হইলে অন্জ্র তুচ্ছ বুদ্ধির উদয় হয়। মম্তাশয়াবিভাধ দ্বার « 
সমৃদ্ধ! রতি প্রেম! নামে অভিহিত । এই মমতা অন্তর মমতাবর্জিতা । 

বিশ্রস্ভাতিশয়াত্মক প্রেমাই প্রণয় । প্রণ্ম, ক্রীড়াপারতন্ত্য । অন্ুগ্রাহ- 

তাভিমানমমী প্রীতি,-ভক্তি শৰের মুখ্য অর্থ। ঞ 








থপ ধাপ পপ 


ভক্কমনোবৃত্তিবিশেষদেহ! ₹মনোবৃতিবিশেষদেছা পীযুষপূরতোইপি সরসেন ন্বৈনৈব স্বদেছং ব্বরসয়স্তী ভভতকৃতাুরণ্ত 
 সঙ্গোপগুণময়রসনী-বাম্পমুক্তাদিব্যক্তপরিস্কারা সর্ববগুণৈকনিধানস্বভাবা দাসীকৃত।শেষা পুরুার্থ- 
_অম্পত্তিক! ভগবৎপাতিব্রাত্যব্রতবধ্যাপধ্যাকুল৷ ভগবন্মনোহরণৈকো পার়ছারিকপ। ভগবতী 
ভাগবতী জীতি স্তমুপদেবমানাবিরাজত ইতি সেয়মথগ্াঁপি নিজালম্বনন্ত ভগফত আঁবিতাব- 
তারতম্যেন হয়ং তারতম্যেনৈবাবিভবতি তদেবং সতি প্রীকৃক্যে স্বর তগবত্েন তনবস্দর্ড 
-দর্শিতত্বাৎ তত্ত্ব তস্য! পরাপ্রতিষ্ঠা। 





৪২৬ ৫ জ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


গ্রে শাপিশীপাপীপীশাটি পপ শপিশশ পা + পপি ীশিাপ্পীশিিশ শা শা পি শি স্পা দস 


্রীচরিতামূতের অপর একটা পয়ার এইযে 
"যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার ।* 
এই পয়ারটা একটা গ্নোকের অন্ুবাদ। সে ক্লোকটা এই £-- 
কীজমিক্ষুঃ স চ রস সগুড় খণ্ড এব সঃ । 
স শর্করা সিতা! সাচ সা যথা স্তাৎ সিভোপল! ॥ 
রসশান্ত্রে রতি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে লিখিত আছে ২ 
রতিশ্চেতে৷ রপ্তকতা স্থভোগানুকুল্যকৃৎ্ণ। 
সা প্রীতি মৈত্র সোহার্দয ভাবসংজ্ঞাঞ্চ গচ্ছতি | 
যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীতিত|। 
বিষয়াসম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষব্যবহারঃ সতাং মত: | 
অসম্প্রয়োগব্ষিয় সৈবপ্রীতি নিগছ্যতে ॥ 
রতি আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি-বিশেষ ৷ ইহার মশত্রা-বিশেষে অনস্ত 
ভাবের উদগম হ্য়। স্ৃতরাং মেই সকলও অসংখ্য নামে অভিহিত 
হইতে পারে। 
. এস্থন্গে রতি ও প্রেমাদির কথা 'আরও একটুকু বল! যাইতেছে । 
শ্রবণদর্শনাদিনিবন্ধন শ্রী যে গ্রীতির উদ্রেক হয়, তাহাতে শ্রীরৃষে 
“মন আক্টষ্ট ও লগ্ন হয়, উহাই রতি নামে, খ্যাত। এই রতি হইতেই 
প্রেমের উদ্ভব হয়। বিশ্বের আশঙ্কা থাকা সত্বেও রতি যদি দৃঢ় হয় অর্থাৎ ' 
রতির কিছুমান্ত্ হাস ন। হয়, ত্ববে তাহ প্রেম নামে অভিহিত হ্ইয়া 
থাকে। ভক্ভিজ্মসামত সিন্ধুকার প্রেমের যে দার্শনিক লক্ষণ করিয়াছেন তীহ। 
প্রসঙ্গান্তরে বহুবার আলোচিত হইয়াছে । এইস্থলে কেবল রতির 
পরিপাঁকজনক প্রেমলক্ষণই উক্ত হইল । ভরতমুনি বলেন £-- 
* বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্রস-নিষ্পত্তেঃ | 
অর্থাৎ বিভাব অস্ৃভাব ব্যভিচারী প্রভৃতির সংযোগে রসনিষ্পততি 
হইয়া থাকে। 


ভক্তি-রস-তত্ব। * ৪২৭ 


সর 








স্্প্পপপশশীশাশিশাশিশীশীশিীশীশরিসপীপীসিসি ৩ আপা শশীশ্শীশীশি শশী 


বিভাব- বিভাবয়তি উৎপাদঘতীতি বিভাবঃ--এতদ্দ্ারা জানা 
যাইতেছে বিভাব,__কারণন্বরূপ | 
অন্গভাব--অন্গপ্শ্চান্ভাবো তভবনং যন্ত অন্থভাবো কাধ।ম্‌; হ্তরাং 
এই অন্গুভাব কার্যয-ন্ববূপ | 
ব্যভিচারী- বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্তেতি ব্যভিছারী-- 
অর্থাৎ সহকারী । 
ইহাদের সংযোগেই রসনিস্পতি হইয়া থাকে । কার্যযকারণও 
সহচারিত্ব দ্বারাই রসনিষ্পত্তি হয়। বিভাবকে যে “কারণ” নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে উহ। নিমিত্ত অর্থগ্যোতক । আলম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ । আলম্বন ও উদ্দীপন এই দুইটাই অন্ুভাবের হেতু- 
হ্বরূপ,_-অনুভাব ইহাদেরই কার্য । সমবায়ী কারণই স্থায়ী নামে খ্যাত। 
আলম্বন ও উদ্দীপন এই বিবিধ নিমিত্র-কারণ মাত্র। অলঙ্কার শাস্ত্রে 
স্থায়ী ভাবের ঘে লক্ষণা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে ।-.. | 
আস্বাদাঙ্কুরো কন্দোল্তি ধন্মঃ কশ্চন চেতন: ৪ 
রজোন্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধতত্বতয়। সতঃ ॥ 
স স্থায়ী কথাতে বিজ্ঞে বিভাবস্ত পৃথকৃতয়া ।  * 
পৃথকৃবিধত্বঃ যা ত্ষ সামাজিকতয়া সতাং ॥ 
ইহার তাৎ্পধ্য এই যে রজস্তমবিহীন্ শ্ুদ্ধত্ববিশিষ্ট চিত্তের নিত্য 
ধন্মবিশেষই স্থায়ী রস নামে অভিহিত । এই রসাম্বাদকঞ্চিত-নিষ্টধন্ম, 
হলাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিক-বৃততিস্বরূপ, উহ! জড়ীয় নহে । 
এখন একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বে স্থায়ীভাব এক ও 
নিত্য। ইহার মধো আবার উৎসাহজনক বীররস, শোক-রস্ু করুণরস, 
বিল্ময়জনক অদ্ভুত রসের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর । যেহেতু 
এইসকল ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। |] 


৪২৮ ্ শ্রীমৎ বপ-শিক্ষা। 


পিস গিিত। পা পিশিপলপপাপাশীপাাপালিশ শীলা শপ সপ তি পাপা পাপ পপপপ৮ শিশ্ন সপন আশা শাপিশিপি শশা শা পিচ শ। ্পিপাশীটি শী? 
স্ল ০ শা ০ পাপা সত শপ শস্পিিস শি সস 


একটুকু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার সহজ সিদ্ধান্ত লাভ করা 
যাইতে পারে । স্থায়ীভাব এক ও নিত্য । ইহার মধ্যে অন্যান্য পরস্পর 
বিরুদ্ধ জাববিশিষ্ট রসের উদ্ভব হইলেও ইহাকে অস্থায়ী 'বল। যায় না। 
যেমন একই শুভ্রম্ষটিক জবাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট কুন্ধমের সঙ্গগুণে কখনও 
লাল, কখনও পীত এবং কখনও শ্যাম।দি বর্ণ প্রকাশ করে। স্থায়ীভীবও 
বীররসাদি পোষকবর্গের সঙ্গনিবন্ধন নান! ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । 
এই নিমিজ্তই ভক্তিরসামৃত সিন্কুকার লিখিয়াছেন £-_ 

অবিরুদ্ধানবিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যে। বশতাং নয়ন্‌ । 
স্বরাঙ্জেব বিরাজেত স স্থারীভাব উচাতে ॥ 

অর্থাৎ যে ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আপন আয়ত্াধীন 
করিয়! সুরাজের ন্তায় বিরাজ করে, তাভাই স্থায়ীভাব । শ্রীরুষ্ণ বিষয়! 
রতিই এই স্থায়ীভাব। মুখা ও গৌণীভেদে স্থায়ীভাক দ্বিবিধ | শ্তুদ্ধ- 
সত্ববিশেষাত্ব! রতিই মৃখা রতি। স্বার্থ ও পরার্থভেদে মুখ্যারভি আবার 
দ্বিবিধ। এতংসম্বন্ধে ইতঃপূর্ববে আলোচন। কর! হইয়াছে । 

ক্ষুধা যেমন অন্নব্যঞ্জনাদির ভোজন্‌ সুগাক্গকুল্য করিয়। থাকে, রতিও 

সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীল। প্রভৃতি আস্বাদন সথখোপভোগের 
অন্গকৃঙ্গ কারণরূপে প্রতিভাত হয় । রতিমান্‌ বাক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণের 
রূপগুণাদি শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় পরিলক্ষিত হর। রতিশৃন্য' 
ব।ক্তিদিগের দে আগ্রহ পরিলুক্ষিত হয় না । দ্রৌপদীতে ও শ্রীকৃষ্কে ষে 
সখ্য বর্তমান্কুতাহা! গ্রীতি নামে অভিহিত। স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর 
যে সখ্যভাব হয় উহ1,--মৈত্রী । পুরুষে পুরুষে এইরূপ সখ্যও মৈত্রী নামে 
অভিহিত হইতে পারে। 

শ্রীকষ্১ অখিল রসামৃত্ঃযুদ্তি। তাহার সন্দ্ধে কিঞ্চিং উপলব্ধি করিতে 
হইলে, রসশাস্ত্রের*প্রগাঢ় গু রহন্তের কিঞিই মর্ম পরিস্ফুট করিয়া তদীয় 
রাজো প্রবেশ করার উপায় করিতে হয়। এই নিমিত্ত ভক্তিরসাম্বত- 


্ 


ভক্তি-রস-তত্ব। ৪২৯ 


সিন্কুকার, ভক্তি রসের দার্শনিক বিবুতি করিয়া £রাখিয়াছেন । রসময় 
রসিকশেখরের বিন্দুমাত্র তথ্য জানিতে হইলেও এই ভ্ক্িরসের 
সাহীয্য ভিন্ন অন্ত কোনও রূপে তীহাকে জানিবার আর খিতীয় উপায়, 
নাই, এহ নিমিত্ত আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রতি একতান দৃষ্টি রাখা 
একান্ত কর্তব্য। 
বৈষ্ণবদর্শনে ভগবত্গ্রীতিই পরম পুরুষার্থতা বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে । 
পূজ্যপাদ প্রীতিসন্দর্ভকার শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, এই প্রীতির 
শ্বরূপ-লক্ষণ বিষুপুরাণে ভক্তশেষ্ট প্রহলাদের মুখে বণিত হইয়াছে, যথা £-- 
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 
ত্বামুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসপতু ॥ 


অর্থাৎ অবিবেকী লোকদিগের বিষয়-সম্ভোগে যে প্রকার শাশ্বতী 
প্রীতি বর্তমান থমকে, হে ভগবন্‌, তোমার প্রতি সেই প্রকার প্রীতি 
যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসারিত না হয়। আমি এখন যেমন 
তোমায় স্মরণ করিতেছি, সর্ববদ| সর্ববথা যেন সেই প্রকার তোমায়, স্মরণ 
করিতে পারি, কখনও যেন আমারু হ্বদয় হইতে তোমার প্রতি প্রীতি 
বিন্দুমাতজও বিচলিত না হয়। প্রীতি শব্ধে মুদ্‌, প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ 
ইতাাদি পধ্যামভূক্ত স্থখকে বুঝার । আবার প্রিয়তা শব্দে ভাবু, হার, 
এবং শৌহৃদাদি বুঝার। উল্লাসাত্বক জ্ঞান-বিশেষই সুখ কিন্তু স্থখ- 
অপেক্ষ! প্রিয়তায় একটুকু বিশিষ্টতা আছে। প্রিঘ্ত। শব্ের প্রকৃত অথ- 
বোধ ক্ প্রকারে নিষ্পন্ন ইয়, শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয়, প্রীতিসনদর্তে 
তাহ। বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, বথা»--"াবষয়ান্ুকুল্যাত্মক *স্তদান্- 
কুল্যান্থগত-তৎ্স্পৃহ1-তদহু ৬বহেতৃুকোল্লাসময়োজ্ঞ।নবিশেষঃশ, --প্রিয়তা | 
এইকপ শাব্ধ বোধ দ্বারা স্প£তংই দেখা যায়) প্রিফিতা কোন বিষয়কে 
অবলম্বন করে, অর্থাৎ, প্রীতি ব! প্রিন্নতার বিষয় আচ্ছ। রস যাহেই 
বিষয় এবং স্বাশ্রয় দ্বার! গ্রকশ পউয়। থাকে । যেষ্ন মাতৃবাৎসল্য একী 


৪৩০ শ্রীমৎ বপ-শিক্ষ!। 


ইহার আশ্রয়, মাত।; ইহার বিষয, -.পুত্র । এই বাৎসল্য-রসট! 

কিন্তু মায়াঁশক্তির বৃত্তি মাত্র। বিশুদ্ধ প্রীতির বিষয়,-_-যশোদ। নন্দন 
শীকষ্ণ ; ইহার মাত্র, --লীলাপরিকরগণ এবং প্রেমিক ভক্তগণ। এই 
গ্রীতিভক্তি শ্রেষ্টতা সন্বদ্ধে শ্রীমতী গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন,-ণ“ভক্তি- 
রেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশ: পুরুষো ভক্তিরেব ভুয়- 
সীতি।” যে ভক্তি ভগবানকে স্বানন্দে প্রমন্ত করেন, তাহার লক্ষণ কি ? ভক্তি 
অৰশ্তই আনন্দময়ী কিন্ত সেই আনন্দ, নাংখ্যগণের স্বীকৃত প্রারুতি সত্্বময় 
মায়িকানন্দ নয় । কেননা, ভগবান্‌ কখনও মারার অভিভাব্য নহে 
তিনি আত্মতৃপ্। নির্ববিশেষবাদীদিগের স্বীকুত ভগবান্‌ ম্বরূপানন্দ 
নহেন, কেননা, উহাতে অতিশয়ত্ব নাই, অপিচ জীবনিষ্ঠ আনন্দের 
মৃতও নহে. কেননা তাহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র । 

তাহা হইলে এই ভঞ্জির স্বরূপ কি! ইহার স্বপন পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। তাহা,এইযে ;_+ভগবৎ স্বরূপশক্তির সন্ধিনী সম্বিৎ ও হলাদিনী 
এই তিনটা বিভাগ আছে। শেষ-উভচরের সার-সমবেতাস্িকা। সর্ববান্দ- 
দায়নী শক্তি-বিশেই ভক্তি । এই শক্তি ভক্ত বুন্দের বধ্যে নিক্ষিপ্ত ভইর! 
প্রীতি নামে অভিহিত কি থাকে। এই গ্রীতি,--ভক্ত গুবং ভগবান্‌ 
উভয্নেরই আস্বাছ্য ৷ এই গ্রীতি স্থথে ভক্ত ৪ ভগবান্‌ উভয়ই আনন্দান্গ হব 
'করেন। তাই ভগবান বলেন; 

সাধবে হৃদয়ং মং সাধুন।* জদয়ং ত্বভম্‌। 
নদন্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ 

নী হৃদয়, আমিও তাহাদের হ্বদর। উাহারা আমাকে 

ন্ন কাহাকেও জানেন না, আমিও তাহাদের ভিন্ন কাহাকে জানিন। | 

ইহাই হলাধিনী শঞ্তির লীলা। ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গেও শ্রীরুষ্ণের 
এই সম্বন্ধ 7 ইহাৰু অর্থ এই যে, বাহার। সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিফ 
শুগোবিন্দ-চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, গোবিন্দ ও তাঁহাদেরই আপন হন। 
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শুধু আপন নহেন,--একবারেই বশীভূত হইয়া পড়েন। শ্রীভাগবতে 
শ্রুত্যধ্যায়ে লিখিত আছে £-- 
অজিত জিতঃ সমনতিভিঃ সাধুভির্ভবান্‌ জিতাত্মভিরবতা ॥ 
বিজিতা স্তেপি চ ভজত। সকামাত্মবনাং য আত্মদো২তিকরুণঃ ॥ 
অর্থাৎ হে অজিত, জগতে তুমি অপরাজিত কিন্তু তুমি অন্যের অজিত 
হইলেও সাধু ভক্তগণের দ্বার৷ তুমি পরাজিত হও | তুমি স্বাধীন হ্ইয়াও 
অধীন হও | অর্থাৎ তুমি তোমার স্বজনের অধীন হও। কেননা, 
তুমি অতি করুণ। খাহারা তোমার নিকট কিছুই কামনা! না করিয়া 
তোমার সেবার্থ তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমি আত্মদান ভিন্ন 
আর কিরূপে ঠাহাদের খণ, শোধ করিতে পার? এই নিমিত্ত অতি 
করুণের বে কাধ্য, তুমি তাহাই করিয়া থাক,--অর্থাৎ সেবামাত্রৈক-পরায়ণ 
নিষাম ভক্তের! যেমন তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমিও তাহাদের 
নিকট আত্মসমর্পণস্করিয়। কৃতজ্ঞ ও অঞ্চণীস্ছও। প্রির পাঠক, ভগবানের 
আদান প্রদান ব্যাপারট। শুনিলেন ত? এখন আরও কিছু শুনুন । 
হরিভক্তি সথধোদয় গ্রন্থে প্রহ্নাদের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রমুখোক্তি, 
এই £-৮. * ৯». * 
সভয়ং সম্ত্রমং বন মদেগীরবককৃতং ত)জ। 
নৈষ প্রিয়ে। মে ভর়ক্তবু, শ্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥ রহ 
অপি মে পূর্ণকাম্স্ত নবং নবশিদং প্রিয়ম্‌। 
নিঃশস্ক প্রণয়াভক্তে যন্স।ং পশ্ঙ্তি ভাষতে ॥ 
সূদ। মুক্তোহপি বদ্ধোহস্মি ভক্তেযু সেহ্রজ্ছভিঃ 
অজিভোহপি জিতোইহস্তৈরবন্তোইপি বশীকৃতঃ ॥ 
ত্যক্তবন্ধুজনন্সেহো মি $ কুরুতে রতিম্‌। 
একস্তস্তাম্মি ন চমে ন চান্তোহত্ত্যাবয়ো: সুহৃৎ ॥। * 
এই এক অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার। জগতে সকল প্রভুই সম্রম 


৪৩২ শ্রীমৎ বূপ-শিক্ষ । 


টিটি ও যি 


জি শে এ পপ পি এ পিপীসীপিপিপীপিসতি শী 


চাহেন কিন্তু এই প্রতুটা অন্ত রকমের । ইনি বলিতেছেন, বৎস, তুমি 
মদেগীরব কৃত সভয় সন্্রম ত্যাগ কর। আমার ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি 
ভীত-ভীত ভাবে আমার ভজন করে, সে আমার প্রিয় নহে ॥ তুমি 
আমার প্রতি স্বাধীন প্রণয়ী হও। যাহার নিঃশঙ্কচিত্তে আমরে সহিত 
কথা বলে এবং নিঃশস্ক নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করে, তাহারাই আমার 
প্রি । আমি পূর্ণকাম ; মানসম্ত্রম লাভ পৃজ| ও প্রতিষ্ঠা কামনা আমার 
কিছুমাত্র নাই। যেহেতু আমি আত্মারাম ও প্রাপ্তসর্বকাম। 


আমি মুক্ত হইয়াও শুদ্ধ ভক্তগণের স্সেহ-রজ্জুদ্ধারা আবন্ধ, এবং 
অঞ্জিত হইয়াও তাদৃশ ভক্তগণের নিকট পরাজিত এবং অবশ্য হইয়াও 
তাহাদের বশীরুত হই । যে ভক্ত বন্ধুজন-ন্বেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে 
আসক্ত হয়, আমি তাহার আপনজন হইয়া থাকি এবং তাদৃশ ভক্তও 
আমাকে ছাড়া অন্ত কাহাকেও জানেন না। স্থতরাং ভক্তও আমার, 
আমিও ভক্তের । 


শ্রীচরিতাম্বতৈর আদির চতুর্ধেও এই রূপকথা লিখিত আছে ২-- 
৮. শরশ্ব্যজ্জানেতে সব জগত মিশ্রিত । 
গ্রশ্থধ) শিখিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত 
১. আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেম-বশে আমি না হই অধীন॥ 
আপনাকে বড় মানে আমার সম হীন । 
& সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 


ইন্দ্র-শক্র বৃত্রেরও ধিশুদ্ধা প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভাগবতে 
বৃের প্রার্থন।টী এইরূপ. £-- 
* অজীতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ। 
স্তন্ং মথ| বৎসতরা” ক্ষুধার্তীঃ ॥ * 
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প্রিয়” প্রিয়েৰ সাষিতং বিষগা। 
র মনোহ্রবিন্দাক্ষ রি দিদৃক্ষতে স্বাম্‌॥ 
এই শুদ্ধ প্রেমপ্রকাশময়ত্বের জগ্তই বুঝি 'ভাগবতে শ্রীনৎ বুত্র বধের 
বিলক্ষণত্ব বর্ণিত হইবাছে । শ্রীমপ্তাগবভের এই এক বিশিষ্টতা বে, 
ইহাতে ভীমণ দৈত্য বৃত্রেরও বিশ্রুদ্ধ প্রেমচ্ছবি কীন্তিত হইয়াছে । 
শ্রীদন্ভাপ্রভ শ্রীপাদরদের নিকট ভক্তিরসের উপদেশকালে 
বলিষাছিলেন, 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রত গাঢ় হেলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে শাম সেইমান প্রণয় | 
রাগ অন্রাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
শীপ্রতু রসশু্ত্ের এই সকল পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 
বিস্তৃতরূপেই করিয়াছিলেন । শ্রীদাদ শ্রীজীব, তদ্দার জ্োষ্ঠ পিতৃব্য 
মহোদয়ের কৃত শ্রীহরি ভক্তি রসামৃতসিন্কু ও শ্রীউজ্জল নীলমণি গ্রন্থ পাঠে 
মহাপ্রতু-প্রদত্ত শিক্ষার কৃপাকণা-লেশাভান ইহাদের চরণতলে বসিয়া 
লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ শ্রীবূদ ও সনাতন স্ব স্ব'গ্রন্থে যাহা" যাহা" 
লিখিয়াছেন, তৎসণস্তই মহাপ্রভুর শ্রামুখ-নিঃস্থত্ত বিশুদ্ধ ভক্তির উপদেশ- 
পীযুষসম্পুটমাত্র । | 
শ্রীরূপ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অবতরণিক।ব মঙ্গলাচরণে স্পষ্টতঃই 
তাহা লিখিয়। রাখিয়াছেন, বথ! £7 
হৃদি বন্য প্রেরণয়া প্রবন্তিতোশ্হং বরাকরূপৌ হাঁপ ) 
তস্ত হরে পদ্কম্লং বন্দে চৈতন্ত দেবস্য ॥ 
সুতরাং শ্রীজীব, পৃজ্যপাদ ভগবৎপার্ষদ পিতৃব্যদয়ের শ্রীমুখে এবং 
মহাপ্রভুর কপাপ্রসাদ-স্বরূপ তত্প্রদৃত্ত উপদেশ-সম্পুটরপ্ণ গ্রন্থনিচয়ে প্রেম 
স্বেহাদির লক্ষণ অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন । ন্িশেষতঃ ভক্তিরসাম্থত 


খে 


৩৩৪ , শ্রীমতৎ দূপ-শিক্ষা । 


পপর পার 


সিন্ধুর দরগনসঙ্গ মনী-টাকা এবং উজ্জলনীলনণির পোচন-রোচনী টাক! 
শ্রীজীবেরই কৃত । ইনি প্রীতি-সন্দভে প্রেন-জেহ-নান।দির সম্বন্ধে স্বল্প 
কথার যাহা ব্যাখ্য। করিয়াছেন, এখানে ভাহা উদ্ধত করা হইল, ঘথা ২ 

প্রীতিঃ খলু ভক্তচিতমুল্লাপর়তি, নদতন! খে!জরতি, বিশ্রম্তপ্নতি, 
প্রিপ্স্বাতিশয়েনাতিমানগতি, ভ্রাবয়াতি স্বব্ষরং প্রভাত্পলাবাতিশয়েন 
যৌজয়তি, প্রতিক্ষণমেব ব্ববিষয়ং ন্বনবত্েনান্ুভাবরতি, অশমোর্ধচমৎ- 
কারেণোম্মাদয়তি চ। তঙ্রোল্লাসমাত্রাধিকা-ব্যপ্িক। প্রীতি: রতিঃ 
বস্যাং জাতায়াং তদেকত।ৎপধ্য মন্তাত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধিশ্চ জায়তে | 

অতি সংক্ষেপে এস্থলে প্রীতি-ন্সেহ-মান প্রভৃতির লক্ষণ বল! হইয়াছে। 
প্রীতি, ভক্তচিত্ত উল্লাসিত করে, প্রণরীর হবে ম্মতাতিশর বেজন। 
করে, প্রণয়ীদের মধ্যে একত্বভাবের সঞ্চার করে, ইত্যাদি । 

প্রীতি বা প্রেম, প্রাকৃত কাব্যের প্রণালী-অন্গসারে বুভাব অন্ুভাব ও 
মশারী ভাব দ্বার রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কেবল প্রীতি, হর্ষ, মাত্র- 
বোধক কিন্তু এই প্রীতি, বিষয়, আশ্রয়, আলঙ্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির 
সহিত মিলিয়া রস-নিষ্পত্তি করিয়া! থাকে, তখন ইহাকে শপ্রীতি-রস বলা 
হর) তখন ইহা স্থারীভাব নামে উক্ত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গ্রীতি-সন্দর্ভে 
.লিখিয়াছেন৮” এষ। চ প্রীতি লৌকিক কাব্যবিদাং রত্যাদিবৎ কারণ- 
"সাধ্য সহায়ৈ খিলিত্ব। রসাবস্থামাপ্প,বতী স্বরং স্থারীভাব উচ্যতে । কারণা- 
ছ্যাশ্চ ক্রমেণ বিভাবান্ভাবব্যভচারিণ টটরচান্তে। তত্র তস্য। ভাবত্বং 
প্ীতিরপদ্থাদেব।” এই রমের কথ। অতি প্রাচীন পূর্ব্বকালে আমাদের 
এইদেশে এক ভরতমুনি ছিলেন। তিমি নট্যশাস্ত্-প্রবর্তন করেন। 
তিনি রসশাস্ত্রের আদি গুরু । প্রথমে ব্রহ্ম! তৎপুত্র নারদকে নাট্যশাস্ত 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন ; নারদ, ভরতমুনিকে এই বিদ্যা শিক্ষ! গেন। এই 
বিষয়ে সাধাঁরণ একটুকু ইতিহাসও আছে। ভাতে জানা যায়, চতুর্ববেদ 
হইতে নাট্যাখ্য পঞ্চমন্রেদ সুষ্ট হইয়াছিল। খঞ্েদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ 
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হইতে গান, বজুর্ধের হইতে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ হইতে বন গ্রহণ 
কাঁরয়। শাট্যবের প্রকাশ করা হর। উচ্গাতে আমর। এই ানিতে 
পররিতেছি বে, অথর্ধব বেদ হইতেই রদ-ব্যাপ।র গ্রহণ কর। হইয়াছিল। 
নহেন্্র বিজয়োৎসবে সব্বপ্রথমে টৈত্য গরাজমের অনুকরণ কর। হ্য়। 
ক্রমেই নসশিশত্তির জন্য ভরত অনেক প্রক'র নিয়ম উদ্ভাবিত করেন। 
ব, বিভাব, অন্গভাব, নঞ্চারীভাব গ্রন্ততির পহখেগে রস নান্দাদনের 
বি উষ্ভবিত হয়। ভরতের নাট্যক্ুত্রাবলগ্চনে গ্রবন্তী সমরে বহুল 
নসশাস্্র বিরচিত হইয়াছিল। লৌকিক ক্াব্যাদিতে এই রন শাস্ত্রের 
বিবিব্যাবস্থা আলোচিত হইত । শুগবদ্িষয়ে এই সকল শাস্ত্র ব্যবহার 
কোন্‌ সমদ্ধ হইতে আরব্ধ হয়, তাহা ঠিক বলিতে পারি ন।। কিন্তু 
শ্মন্মহাপ্রত্থুর কৃপায় শ্রপাদ রূপ গোস্বানী শুক্তি-রপাম্বত সিশ্কু ও উজ্জল- 
নীলমণি এই ছুইগ্রানি গ্রন্থে লৌকিক কাব্যরনকে ভগবত্রনে ব্যবহ্ৃত 
করির। প্রকৃত পক্ষেই এক অভিনব ধুতগর অনরন করিক্বাছেন। ম্বয়ং 
পরমতত্ব, তৈত্তিরীর উপনিষদে “ক্রসন” নামে অভিহিত হইয়াছেন | তাহা 
হইতেই বিশ্ব ও বিশ্বপ্রাণীর জন্ম হইয়াছে । স্থতরাং তিনিই 
রসের বিষয়, তিনিই রসের আশ্রর : ভিনিউ রসের আলঙ্ষনা, তিনিই * 
রনেব উদ্দীপনা, তিনিই বিবিধব্ধ'পে র দনিপ্পাদন করেন, তিনিই,অখিল ৯ 
রসামৃত মৃষ্ঠি রূপে নিজের আনন্দ-চিন্মর-রসভাবিত মুস্তিমতী হলাদিনী 
শক্তিবর্গ সমূহ এবং পার্ধদ পরিকনন্রবর্গ মহ এই প্রপঞ্চে আবিভূতি হইয়া! 
ভক্তবর্গের চিত্তে প্রেমানন্দ-রস বিতরণ করেন । ভজননিষ্ঠ ৬গব পার্ষদ 
শ্রীমৎ সনাতন-ূপ গোম্বামি-প্রমুখ পরন দয়ালু গোস্বাটিদহোদয়গণ 
ভ্গবদিষয়ে কাব্যরসের অবতাঁরণ! করিরা! প্ররুতপক্ষেই রস-ব্যপাঃরটাকে 
উপমুক্ত স্থানেই বিন্তন্ত, করিয়াছেন। আমর! ইহাদের কৃপায় বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, উপনিব্দের ব্রহ্গ-বীজীভূত রস লোকল্মেচনের 'অগেেচের 
অতি সুক্ম রসতত্ব মাত্র । কিন্ত শ্রীমন্ভাগবতে অখিজ রসামুত শ্রীকষ্চরূপ 
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পর ব্রদ্ই রসব্র্ের র পূর্নতম প্রকাশ । ইনি বিভাব অন্থভাব ও স্ধারা 
ভাব দ্বার। প্রেমিক ভক্তগণের “ৌন্বধ্য-মাধুর্য্যপূর্ণ মহ! আস্বগ্য বন্্. 
প্রীতিই রস এবং প্রীতিই স্থারী ভাব । এই স্থায়ীভাঙের লক্ষণ এই থে ২-- 
“বিরুটদ্ধরবিরা্ধিবা ভ:বৈবিচ্ছিছ্যতে ন ঘঃ । 
আঁম্মভাবং নরত্যন্তান্‌ স স্থরী লবণাকরঃ ॥” 
স্থারীভাবটা লবণ-নমুড্রের মত । পৰণ সমুদ্র যেমন উহার স্বজাতীর 
সি নমণ্ড জল:কগ লবণাক্ত করে, প্তায়ী ভাবও বিরুদ্ধ এবং অবরুদ্ধ, 
সকল ভাবকেই আন্মভাবে আনরন করে । প্রীতি বা ওক্তেকেই এখানে 
স্থারী ভাব বল! হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতিই একন্থলে স্থায়ী 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । হাস্যাদির ভাব ইভার অন্থকুল, ক্রোধানি ভ 
ইহার প্রতিকুণ। এই স্থায়ী রতি মুখা। ৪ গৌণী এই ছুই ভাগে নি | 
শুদ্ধন্ত বিশেষাত্মা রতিই মুখা।রতি, এই মুখারতি আবার স্বাথা ৪ 
পরাথ। ভাবে দ্বিবিবু। 
ভক্তিরসামূত সিন্ধুতে এই স্থারা ভাবটার নানা প্রকার বিভাগ ও উপ- 
বিভাগ করিয়া অতীব বিস্তার করা হইরাতে এব” উহার প্রত্যেক্টীব 
' উদাহরণ দির! ভক্তগণের আধ্বাদ-বাহুলে/র ভাপ্ডার করিয়। রাগ! 
হই নাছে। এইভাবে বিভাব, অন্গভ।ব, নঞ্চারীভাব প্রভতি কারণাদিত 
" ্ষ্ঠিতে ভগবহ পীতি রসময়রূপ দারণ ইরিয়াভে ।  "্রীতিমরো রস, 
গ্রীতিরস্ঃ”--“ভক্তিনারো রল্‌ঃ হি রিসঃ” এইরূপ ভাবে ভক্কিরন পদের 
অথ বুঝিতে হইবে । তাই রসশান্বকীর বলিয়াছেন, 


সপ চা 


ব 


ঞ 


5 
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শভাব। এবা রা ম্পন্না গুথান্ি বপরূণ ভাম্‌” 
অর্থাৎ ভাক,--বিভাব অন্গুভ।ব ৪ সঞ্চারীভাব প্রভৃতি সম্পন্ত হইলে 
রসরূপত। প্রাপ্ত হয়। রদত্ব প্রাপ্তির অন্য তিন প্রকার সামগ্রী আছে, 
যথা, স্থরু্পা-যোগন তা, পরিকর-ঘোগ্যত। ও পুরুষ-মোগ্যত।। লৌকিক 
রসে এবং ভগবৎ গ্রীতিতে পার্থক্য অনেক বেশী । ভগবৎ প্রীতিতে 


ভক্তি-রস-তত্ব | ৪৩৭ 


অশেষ নিত্য ভখ-তরঙ্গ বর্তমান, উঠা ব্রদ্ধ-স্তখাস্বদ হইতেও অশেষ গুণে, 
অধিকতম | স্বরং ওগবান্‌ ত্রক্ষানন্দ হইতে অধিকতর আনন্দময় | 
শ্নতরাৎ ভগবংপ্রীতিরস-শ্বান্বাদনে আনন্দও অতান্ত অপিক, উহা 
স্বূপ-যোগাতারই ফল! ভগবানের 'পিকরগণ৭ লৌকিক পরিকর- 
শমগ্রী অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-বিশিই । লংকরবিগণেক লিপিচাতৃষ্যে 
[তাদের অলাৌকিকত্বই প্রদত্ত হইতে, আতিএব রর কর-যোগ্যত। 


ম্শ 


উপ্যকুই হইরা থাকে , অর পুকন-ধোগাযত! সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যগেষ্ট 
*ইবে ধে, প্রহলাদাদে ভক্কগণই তাদুশ প্রীতির চি রূপ প্রীতি- 
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পুর বাচন। ভন লেউকিক কাব্যে বস-নম্পত্তি জসস্ভন । বপ- 


5২. 


শাককার বলেন ৪০ 
পুণ্য সন্তঃ প্রদিনন্তি ঘোগিবত্রস-সম্থাতিম্‌। 
ন জ্ারতে তাদান্যাদে বি টি -বাসনাম্‌॥” 
পুকুনের রুতাদি-বামনা ভিন্ন [০ বসের স্ঙ্পন্তি হর না। 


হিএউরিনি নল? ম্ 
মাহতা দপঁণে লি থভ আছে 2 
সন্োদ্রেকাদখণ্ড-স্থ গ্রক্রাশা নন্দচিন্মবঃ | &. ৩ 
বেছ্য/স্তর স্পর্শশুন্যো ব্ক্ধাগগাদ-সাহোনরও ॥ 
লাল্পোস্তহটনৎ্কার প্রাণঃ কৈশ্চিও প্রনাতটি | ৮ 
১৩ 
সাবা ববদভিন্নত্বেনন্নাঙগ ভাতে বলঃ ॥ 
বজশুযনা ভ্যামস্পুষ্ঠং মনঃ সম্তুমিহো হছে | 
০ রি 2 ৩ শি ০ নেরাটিররার রম টু ০০০ 
শ”দ আঁজীব গ্ীতি-সন্দ্ভ, সভিতাতর্পণে লিখিত ট বদ-লক্ষণ 
২. (সি পিস টি 4০০৯ 29094528 5 
উদ্ধৃত করিনাছেন কিন্তু শেষ পউক্তিটী উদ্ধৃত করেন নাই । রঙের এই 
০412১ ৩ . 
লক্ষণটা প্রাপ্ত কাব্যর জন্য পেণিত হইলে তাহ নি 


“কুন তজুরই প্রতিধ্বনি । সন্্ব শের অর আভগবানে শ্ব্ূুপ-শক্তি | 
প্রাকৃত নিশুদ্ধ নতৃই এই রলতন্ত আলোচনার পবন ধ্ব চরম লক্ষ্য । 


সিসি 


শভাগবতে লিখিত আছে” সত্বং বিশ্তদ্ধং বদের শবিত'” ইত্যদি। - 
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৪৩৮ ও জীমরূপ-শিক্ষা। । 


রজস্তম এই ছুই গুণকে হভিভত করিয়াই সত্বগুণের ঠা ক ভইয়া থাকে । 
সন্তোতুক না হইলে অল লীফিন, কাব্য চিনি হম না! অথপ্ 
শব্দের জধ এক 1 এই একনাত্র রসউঈ বিভাবাদি রভি প্রভৃতি প্রকাশন 
স্থখ-চমৎকারাজ্মরক । এই রস স্বপ্রকাশ,-কেন্ন।, ইভার মূল, সেই 
সচ্চিলনন্দময রসিক-শেখর শ্রীভগবান্‌ 0568 | চিন্ময় পদে স্বরূপার্থে 
মর়ট প্রত তইধাতে 1 শ্বপ্রকাশানন্দ চিন্সঘ”বদেরই বিশেষণ, 
স্বরূপ বিশেষণ। 
অত্ঃপরে বল। হইয়াছে “লো।কোত্তর চমকারপ্রাণুঃ” | ইভ। একটী 
আম্বাদনেব প্রকার, উহাকে ভটস্ত লক্ষণও বলা বাইতে পারে। লোকে।- 
তর চমৎকারতই এই রনের প্রাথ। জনসাধারণের নধ্যে এই চনৎকার 
অসম্ভব । দ্বে বস লাভ করিলে দান্ধব চিরতরে “আনন্দী” ভয়, তাহ। থে 
লোকাতাঁত হইবে বা অলৌকিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
নি শব্দের ভ*্র পধ্যার চিত্ত-বিস্তাররূপ বিস্ময় । শ্রীভাগবতেও 
ই চদৎকারক্ষের প্রনাণ আপুছ যথা --শবিস্মাপনং স্বপ্য চ সৌভগর্দেঃ | 
সরি লিখিত অডে-_ “ণদেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমহ 
কার” । শ্রীকৃষ্ণ আপনার রুপ দ্রেখিরা আপনিই চমতকৃত হইলেন। 
পদাবলী বর্বর কবি লিখিরাছেন,_“আপনার রূপে নাগর আপনি 
বিভোর” | শ্রীললিত মাধব নাটকে লিখেত আছে 
অপরিকলিতপূর্ধবঃ কশ্চমৎকারকারী 
* স্কুরৃতি ত হম গরীয়ানেষ মাধুষ্যপুরঃ | 
অরমহমপি ই সত প্রেক্ষা বং লুব্ধচেতঃ 
সরভসমু্দভোক্জ ং কামরে রাধিকেব ॥ 


ভক্তি-রস-তব | ৪৩৯ 


চ 


জল স্পস্পপসপপ লাজ পেশ শীট পর জা পপি পপ শপ্পিপীিসীিট লিল সপে শত শ্াপাশিশী 


“্নবরৃন্দাবনের মি ভিত্তিতে রণ আপনার র প্রাতিবিদ্ অবলোকন 
করিয়া কহিলেন, এই ঘে আমার সম্ম্থে আমার ঢচমৎকারকারী 
অনির্ধচনীয় রূপ-মাধুর্য পরিস্ফুরিত হইতেছে ; ইহা আমি পরে কখনও 
দেখি নাই, শ্রীরাপিকার শ্বার লগ্ধ হৃদয় আমি ইহা উপভোগ করিতে 
ইচ্ছ। করিতেছি ” 

অপিচ এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবুভ নু শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি পছ্যের 
কিয়র্দংশ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ২৮৮ 
গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুধা রূপং, 
লাবণযসারমসমোদ্ধ নিনন্য সিদ্কম | 
চরম রসের চমকারিত্ব মনৌসদ্ধি ও ভাষার অগোচর ) “কেন? উপ- 
নিষদে লিখিত আছে,_*ন তত্র চক্ষ গচ্ছতি ন বাক গচ্ছতি” ইত্যাদি । 
এ সেই পরুস্ন ব্রন এক অনি্চনীর অখণ্ড অমৃত। লৌকিক কাবারস 
উহারই আভাস, স্থৃতর!ং ইহাও্ড চমৎকার পূর্ণ অতি প্রাচীন শান্ত্বিদ্‌ 
সিজন ইহাই বলেন । শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে লিখিয়াছেন”-- 
“তৎ প্রাণত্বকাসবদ্ধপ্রপিতামহসব্ুদ্গোীগরিষ্টক-বিপ শ্িতমুখ্য শ্রীমন্না 
রায়ণপাদৈকুক্তম্‌। 'তদাহ ধন্মদত্তঃ ম্বগ্রন্থে 2 ”.. 
রসে সারশ্চমৎকারঃ সব্বত্রপান্ুভৃদ্বতে 
তচ্চমৎকারসারত্ত ৮88 রসঃ ॥ 
ত্মাদদ্ততমেবাহ কৃতী তী নারারণে রসম্‌। 
ভাষার অভিধ' বৃ ছার। ল্স্ৃন -_গ্রয়াশই হয়ন1 | বাগ্ন। শক্তিতে 
রসজ্ঞান কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে ,_ ভট্টলোল্লট প্রভৃতি রসশাস্ত্রবিদ - 
গণের ইহাই অভিমত কিন্ত রজ্ঞ হৃদয়ই নীরবে নীরবে বাঞ্ধন। বৃত্তি দ্বার 
স্ববাসনান্থরূপ রস-সমানাকারপ্রত্যয় সাক্ষাৎকার করেন। 
ভক্ভিরস সম্বন্ধে উপদেশ-শ্রবণই শ্রীপাদরূপের প্রধনতম প্রার্থনীয় বিষয় 
ছিল। শ্রীমন্মমহাপ্রভূ ভক্তি ও বস এবং ভক্তিঞ্রস সম্বন্ধে শ্রীরপের প্রতি 


_ শশী শশিশীশ্পশীশিশীিশীশাশি শশা? শন 


৪8৪০ ৃঁ না নিজ ও ৃ 


৮৮০ সস শিক এপি ৮ পীর ভ ৮ শিপাশাঙগ শশী শা - কপ পপ শিপ শী শিপ কপ এ পাপী পা শিলা তি শ্সজ ল 


যথেষ্ট কপা- উপদেশ প্রদান করিসাছিলেন | ভক্তি- -রসাম্ৃত সিন্ধু ও ও 
উজ্জছবলনীলম্ণি এই ছুইখানি গ্রন্থ তীহ্ারই অক্ষর অফুরন্ত কপা দান। 
তক্তি-রস-তত্ব যে অফুরন্ত অসীম ব্যাপার,ভক্তি-রসামুত-সিন্ধু পাঠ করিলে 
তাহা বুঝা যায । আট প্রকারের লাক ভার, আলম্বন উদ্দীপনার বনহু- 
প্রকারতাঁও বিভাবের শাখা-প্রশাখা কারণরূপে বন্তমান থাকির! বিবিধ 
প্রকারে অন্থভাৰ কাধ্য-প্রককীশ করিয়া থাকে । ইহার সহিত রপ শাস্ত্রের 
নিরূপিত তেত্রিশ প্রকার লঞ্চ রী-ভাবের হথন্তি একত্র হইয়া ভক্তি-রসা- 
মৃত পিন্ধুর অনন্ক কল্লোল-কোলাহ্লনয় ভবঙ্গ-রঙ্গ প্রেমিক ভক্তগণের 
মান্স-নেত্র-সগক্ষে উপন্তথিভ করির! থাকে । শাঙ্স, দাসা, সধ্য, বাৎসল্া, 
মধুর, এই পাচ ভাবের সঠিত রসের সঙ্চন্ধ, শানে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বানী নিন্লিখিত গ্লোনে শাস্থাদি পঞ্চরসের উদাহরণ- 
প্রদর্শন করিঘাছেন্‌, বথা £ ্ 
ন্লানামশনিনৃদাৎ নরব্রঃ স্বাণাৎ স্মরো মুভভিনান্‌ । 
গোপানা' স্বজনোহসতাং কিতিহ্জাং শান্তা স্বণিত্রোই শিশুই ॥ 
নত ভ7 রি তে বির[ডবিছুষাৎ চে পরং যো গনা | 

।. বষ্চানীং পরদেবতেতি বিদিতে। রঙ্গ গতঃ না গ্রজঃ ॥ 

রঙ্-নভান* সমাগত মা হিলাপ্রে মবুররন, দমানবন্ক গোপগণের 
ইীস্য-শন্দ-ুচিত নশ্বমঘু সখ্যরস, নুঞ্খিগণের ডক্তিরস।নুপতিগণের সামান্য 
গ্রীতিমররন, মপ্লগণের বৌদ্ররন, কংসের পক্ষে ভযনক বল ও রাজাদের 
পক্ষে অহুত রন শিগ্দিষ্ট হইতে পারে। রলণাস্ত্রধিদ্গণ বলেন, অদ্ভুত 
রন নপল রবে প্রাণ | রদের শ্রেগন্ত লধন্ধে পিতগণের মধ্যে মৃত: 
ভেদ মাছে । ভে।জরাজ প্রভৃতি বলেন, লে'কিক বদের মধে বাধসল্য 
বল প্রধান, আবার কেই কে? ক্ষেহকেই শর্ট বলিয়াহেন । 
কাহু!রও কাহারও মুতে দম্পতি যুগলের মধ্যে থে সধ্যরস দৃষ্ঘ হর, তাহ।ই 
প্রীঘানঃ বথা। হ 7 * 


৮১৪ 


ভক্তি "রস-তত্ব। এ ৪৪১ 


শপ শা শশী শা পে শি 


ঘদেব রোচতে মাং তদেব কুকতে প্রিয়! । 
ইতি বেছি নজানাতি তত্প্রিরং বৎকরোভি সা ॥ 
আবার স্তদেবাদি কোন কোন রসশাস্্বিদ, ক্তিরসকেই প্রধান 
বলিঘাছেন | বীভৎসরপ নকপনকই আনাদুত, উনার নিন্দা এবং 


তং 
নাতি 
11৩ 


নী 


ভগবতরসের প্রশংস। শ্রীভাগবভোক্ত শারদবাকো জানা যাইতে 
শারে যথা হি 
ন যদ্ধচশ্চিত্রপদং ভরেষশে। | 
ঈ্গতৎপবিত্রং প্রণীত কহিচিহ 
ন্রছাবসং তীর্থ মুশস্তি মানস] । 
ত্র হংস। নির রসস্থযশিক্ষর। | 
তদ্বাপ্বিমগে। জনতাঘবিপ্নবে। 
মন্থন প্রতিপ্লোকমবঙ্গবতাটি। 
শামান্যহস্থসা দশোধংদ্ষিভলি 
শণৃস্তি গারক্তি গৃণান্ত পাপব £ রর 
যে বাকে) জগ পরিত্র হরি রগুণ ব্ণিত ন। হব? তাহার বিবিধ বাক)া- 
লঞ্চারে অলঙ্কৃত হইলেও ্ সহলোকগণের “খাত নহেস্উহ 1কাকতীথ 
বলিরা বণিত হয় । উঠ! নানম- সরোবর বিচরণশীল পরম্হ'হ্লাগণেব ১ 
রমণীর নজে। যে বাক্য সমূহে ভাষা বৈভব নাই, অখঠ ভগবান্‌ অ 
ন্ের নাম যশং বৃদিত হয়, রি অভি অব রর সেই সকল বাক্যের 
নানাশ্রকারে সমাদর কেন ভাহার। ভাহা রি করেন, কীন্তন কবেন 
এবং সর্বদাই পেই লকল বাক্যে পাঠ ও আনন্দিত হন । 
এইব্প ভ্রগবত্রনের সমাদর এবং ভন্তিন্ন অপর।পর রসে প্রতি 
মনাদর শ্রীমতী রুক্মিণীর বাকে)ও জানা যার, যথা 
অব্শ্মশ্রদোনন থকেশপিনদ্ধমৃত্ত- ঞ 
দাংসাস্থিরক্তকুমিবিটকফপিত্তবাতম্‌ | * 


পি! 
ঢ 


৬ 
কারুয়া 


৪৪২ ০, শ্্রীমৎ পাপ-শিক্ষা | 


জীবচ্ছবং ভজতি কাস্তমতিবিমু়। 
যা তে পদাক্তমকরন্দমজিন্ত্রতী স্ত্রী ॥ 
ইহাই বীভৎস রসের উদাহরণ । 'ণউ জ্বগুপ্সা রতি বিবেকজাও 
প্রীয়কীভেদে দিবিধ | হস্ত, বিদ্ম, উত্সাড, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
আরও অনেক প্রকার রত্তি-রসের বিবরণ শুক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বণিত 
হইয়াছে | সাহিত্যদর্পণকার রূের থে প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন, শ্ীপাদ 
রূপ গোস্বামি হহোদয়ু প্রা সেইরূপ রল-লক্ষণ লিখিয়াছেন, যথ? 85 
পর্মানন্দতাদাত্ম্যাডুত্যাদেরস্য বস্ততঃ | 
রসস্য স্বপ্রকাশত্ম্থপুত্বঞ্চ সিধাতি 
ইহাতে ও সেই “র্হ্ষন্বাণ সহোদর স্থলে পরম নন্দ বাস” মাত পরি” 
বন্তিত হইয়াছে! স্বপ্রকাশত্র « অখপ্তভ উভদ্ব গ্রন্থেই একরপ আছে । 
এ উ রতি বা ভাব গৌণ ৪ মুখা ভেদে খর এব” শযচুন্ত প্রীতি প্রেয়ান্‌ 
(সখ্য ), বংনল্য ও মধুর ভেদে পাচ প্রকার । সাধরণ কথায় আমরা 
শান্ত, দাস্য, সথা, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচভাগ বলিয়। থাকি কিন্ত 
ভক্তিরসামুত সঙ্ধু:ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে । ইহার পূর্বের পূর্ববাপেক্ষ 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট, এইক্সদে নধুরা আর রতিতে অন্ত চতুর্কিধ রতি পধ্য- 
, বসিত্‌ হইরাছে এবং উহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদূত। উপসংহারে তাহ! 
বল। যাইবে । এই পাঁচপ্রক।র ভ$১-_সুখ্য 
গৌণ ভক্তিরস সাত প্রক(র,-হাস।, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌন্র, 
ভয়ানক ও বীভৎস! মুখা ও গৌণ ভক্তির একত্রবোগে দ্বাদশ প্রকার । 
ইহাদের সবিস্তার বণন! ভক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
এখন বিভাবের সম্বন্ধে যংকিঞিৎ বলা যাইতেছে । আ'লম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ,আলম্বন ও দুই প্রকার । শ্রীকুষ্ণ, রুষ্ণ-পরিকর এবং 
কষ্চতক্তগণ। কৃষ্চভক্ত বহপ্রকার যথা,_-সাধক ও সিদ্ধ; সিদ্ধগণের মধ্যে 
চতুর্বধ সিদ্ধই প্রধান ঘথা,-_গ্রাপ্যসিচ্ধ, সাধনসিদ্ধ,রুপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ; 


ভক্তি রস-ততৃ ৷ রঃ ৪৪৩ 


এখন উদ্দীপনার কথা বল! বাইতেছে । আ্ীরুষ্ের গুণ, বয়স, রূপ, 
প্রসাধন প্রভৃতি «ধান উদ্দীপন । এতদ্যতীত প্দাক্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, 
ভক্ত ও ভগবদ্াদত প্রভৃতি উদ্দীপনার মপ্যে গণ্য । আককের রূপ" 
সৌন্দধ্য ও মৌহনত।, উদ্দীপনার পক্ষে গরন নহার। মেখ মযুর-পুচ্ছ 
শ্রীরুষ্ণ-রূপের স্মারক । বংশীধ্বনি উদ্দীপন!র প্রধান সাধক, জর 
ব'শ, বেধু, স্রলী, বশী, শুঙ্দ ও শঙ্খ উদ্দীপনার অন্তর্গত । বপন 
ভূষণ স্মিতম্গুন এুভৃতি বিষয়ও উদ্দীপনার অন্তর্গতরূপে বণিত 
হইয়াছে। 

এখন অন্থভাবের কখ। বলা যাইতেছে | ম্বতঃ, বিলুন্তিত, গা, 
ক্রোশন, অন্তযোটন, হুঙ্কার, জন্তণ, শ্বাসভূমা, লোক।পেক্ষা পরিত্যাগ, 
লালাস্রাব, অষ্রহ!স, ঘর্ণ। ও হিক্কা এইসকলগুলি অন্ুভাব বলিয়া! বণিত 
হইয়াছে । 

সাত্বিকভাব আট প্রকার, যথ।, -স্তম্ত, ন্বেদ? রোমাঞ্চ, স্বরভেন, 
বৈবণ্য, বম্প, অশ্রু ও প্রলয় । ৃ 

অতপরে সঞ্চারী ভাবের বির বণিত হইয়াছে । ইহা ভেত্রিশৎগুকার 
যথ1,নির্বেবেদ্ত বিষাদ, দৈন্ত' গ্লানি, শ্রধ, মদ, গর্ব, শঙ্কা, 
আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, স্থৃতি, আলন্য, জাস্য, ০ 
অবহিখা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধুতি, হর্ষ, ওঁসুক্য, উগ্রতা, 
অমধ, অস্রা, চাপল নিত্রা ও বোধ । ইবূদে উজিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে 
ভক্তিরসের বিবিধ কার আলেচান1 করা হইয়াছে । ও 

এক্ষণে শান্ত দাশ্তাদি প্রভৃতি রৃতির পঞ্চ ভেদেব কথ। বলা 
যাইতেছে । শ্রীচরিতামৃতকার ভক্তিরসামৃতপিন্ধু গ্রন্থের মন্্ান্তবাদ করিয়। 
লিখিয়াছেন ১ 

ভক্তভেদে বৃতিভেদ পঞ্চ পরকার । 
শান্তরতিদাস্যরতি সখ/রতি আর ॥' 


8৪৪ ৃঁ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


শাশীশ শা শা শর 


'বাধলারভি,ঃ মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ | 
রতিভেদে কুষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ ॥ 
ভক্তঙ্গেদে রতি পাঁচ প্রকারে দৃষ্ট হইয়। থাকে,কিস্ক রভি মূলতঃ এক । 
“মন স্ষটিক-পাত্রে স্্যাকিরণ বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, 
বতিও তেমনি পান্জভেদে পঞ্চপ্রকারে গ্রতিফলিভ হয়। ন্তদ্য্থ। ভক্তি- 
বসামুতসিন্ধু গ্রন্থে ৮- 
বৈশিষ্ট্যৎ পাত্রবৈশিষ্টাদ রভিরেবোপগচ্ছতি ! 
ধথ।ক: প্রতিবিস্বাত্মা স্কটিকাদিষু বস্থযু ॥ 
শান্ত, দাশ্য, বাংসপা, নখা এ মধুব বতি এই পাচ প্রকারে বিভক্ত । 
শান্ত রে রতি নামে অটিহিত হওদ্ধার যাগ তৎনন্বন্ধে শ্ীভক্তিরসামৃত 
সিঙ্কৃতে বিচারপূর্বক দে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে তাহা এই £-- 
এম! মনিষ্ঠতা ঠ শ্রীভগবদ্ধচঃ রা 
তনিষ্টা ছুঘট! বুদ্ধিরেত। শাস্তিরতিং বিন। | 
অর্ধৃৎ শান্থরতি ভিন্ন কম্ছনিষ্। ছুর্ঘ। উতর ভূষ্। দুরীক্কত করিরা 
£্নিষ্টার উংপাদনই এই পৃতির কাষ্/! সথতরাং অপৰ রতি চতুষটয়েও 
এাজরসের গুণ নিত বিজ্াজনান। নেত্র নির্বিকন্প তাই শম, কিন্ত 
্ক্রষ্ণ কৃথ।-শ্রবণে কা: টা ব। সংন্বিকবিক:র পঞ্চার ন। হয়? শাস্ 
কলেন, নারদের বীঁণ। গানে ওলি গুণগান আবণ করিল ব্রহ্গাঙগভাবী 
দনকের ৪ অঙ্গঈ-কম্পন ভইভ ভদবুখ। ২ 
দেবধিবীণয়া গীতে ংরিশীলামহোত্সৰে । 
মনবন্ত ভনৌ কম্পে। ব্রদ্মান্ুভাবিনোহপ্যভূৎ ॥ 
এই সন্ধে সবিশেষ আলোচনা ক্তিরসামতপিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টবা ৷ এই 
 সর্বহই স্থলভ। নন্দভিও ইহার বথেষ্ট বিচার আছে । এস্থলে 
(জীব গোস্বামীর* লিখিত প্রীতি-নন্দর্ড হইতে এ নঞদ্ধে অতি সংক্ষেপে 
সারোগ্ধার করা যাইতেছে তদ্ঘথা--রতির তারভম্যে ছিবিধ ভক্ত দুষ্ট হয় 


[81 নি 


ভক্তি-বুন-তত্ব। ৪৪৫ 


ইহাদের মধ্যে শাস্ত ভক্ত নিম্মন। ইহার৷ জ্ঞানী ভক্ত নামেও প্রসিদ্ধ । 
সনকাদি ইহার দরষ্টান্ত স্থল। পরমতত্ব, ব্রদ্মভাবে ইহাদের অনন্দনীর | 
চন্দ্র দর্শন করিলে দমন্ব বুদ্ধি ভিন্নও বেসন চন্দ্রের আনন্দত্ব অনুভব করা৷ 
যায়, ইহাদের শমতাও সেইবপ কুষ্ণনিষ্টান্িভ ভক্তিরসপূর্ণ বটে কিন্ত 
উহা নিম্মম হইলেও উহা আন্ুকুলা-বিবজ্জিত নহে, তাহ। হইলে 
আর উহ! শুক্তিরপে স্থান পাইত না। শ্রীীব গোস্বামীপাদ 
লিখিয়াছেন £--- 

আগ্ুকুলা” যন্ত্র তত্প্রবণত্বততস্কতা দিনা জ্েয়ং এষা প্রীতিশ্চ জ্ঞান- 
ভক্ত্যাখ)। | জ্ঞান হত ব্রদ্মঘনত্তেনৈবান্থভবাৎ । এষৈব শাস্ত্যখ্যয়োচ্যতে,-- 
শম-প্রধানত্ব।ৎ ১ শমে। মন্গিষ্ঠত। বুদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যাৎ 1"? 

শতরাং শান্বরতিও ভক্তির মধ্যে গণ্য ৷ এই রতি শমপ্রাবান্জনিবন্ধন 
জ্ঞানশিশ্রা ভক্তিম্মুমে অভিহিত । দাস্যপ্রীতি আরাধনাপ্রর্ানা | বাগ্ 
রতি ন্যুনান্যুন হ্বাভিজ্ঞানমযী । দাস্তরতি আরাধনাম্মক জ্ঞানমধী | 
শ্রীহরি আমর আরাধ্য, তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার ধান"*এইক্প 
জ্ঞান হতেই দাশ্তরতির উৎপভি। সখ্যরতি তুল্যত্থ জ্ঞান হইতে ভুত । 
সথ। খিয়সখ। ও প্রিয়নশ্মসখ। ভেদে এই খ্যরতি ত্রিবিপ ভাবে প্রকাশ? 
পার। সখারতি সম্বন্ধে পরমমাপুধাম্র প্রণযবিহারলালিত্য-প্রুধানা 1 
নখ/রতিতে সারল্য অধিকতর, সরলতা-ভিন্ন সখ্য ভাবের সঞ্চার হয় না । 
সখারতি বন্ধদ্ধে ভকিবসামৃতপন্ধু গ্রন্থে সবিস্তার আপোচনা জ্টব্য : 
গ্রীতিপন্দত হতে এস্থলে এই বিষয়ের বিচার বশ্কিঞ্চিং উদ্ধত কর! 
যাইতেছে তদ্যথ! £-- 

“মু্সমমধুরশীলবানয় নিরুপাধিমপ্প্রণয়াঅরবিশেষ ইতি ভাবেন 
মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিঃ 1" , 

এই প্রীতি দ্বিবিধ-সৌহদাখ্য ও সখ্যাধ্য।। পৰম্পর নিরুপাধিক 
উপকারময়ী ও রলিকতাময়ী প্রীতির নাম সৌদ্বদাখ্য। প্রীতি : সহবিহরণ 


3৪৬ জ্ী্ৎ রূপ-শিক্ষ। ও 


৪ 


০ শশী শশা ৮ 


্ লি ্রণয়মরী গীতি, _সধ্যাপ্রীতি না মভিহিত | যুধিষ্টির ও ভীম 
শ্রকফ্চের মিত্র সংজ্ঞার অভিহিত । শ্রীদান ও অজ্জবনাদি তাহার সথা। 
গুরুত্ব ডিমানম্রী লালন্পালনাধ্ ক্রিরালঙ্গত প্রীতিই বাখ্সল্য রতি 
নামে অর্িহিভ। বিস্তৃত বিবরণ রনামৃতপিদ্কুতত ভ্রষ্টবা। এখানে 
কেবল নামোল্েখ কর। হইল মাত্র । 
অতঃপরে মধুর] রতি £- 
মিথোহরেমুগ্াক্ষ্যাশ্চ সুভোগন্যা্িকারণং 
মধুরা পরপধ্যর! প্রিরতাখ্যে(দিত। রভিঃ | 
মুগনরনা গোপীদের সঠিত শ্রীহরির খে রতির প্রভাবে সম্তোগাদি 
ঘটে উহাই প্রিরা রতি নাঘে অডিহিত। উহার অপর প্র মধুর 
রতি । ইহাই ভাব-তারতমো গওকহদরে নধুর।খ্য শক্তিরস নানে খ্যাত 


বরই বত শপ পাশপাশি শি শি পশাদ পাছে শা নি ুরিনিট 





আক্মোচিতৈবিভাবাদোঃ পুষ্টিং নীত। সতভাং টি 
মধুরাখ্যে। ভবেছুক্তিত রমোহাপৌ মনুরা রতিঃ। 

অর্থাৎ মধুরাখ)া রতি আল্মোচিত বিভাবাদি দ্বার। সাধুগণের হৃদয়ে 
'পুষ্টিলাভ করিরা মধুরাখা ভক্ষিরস নামে খ্যাত হর়। ঘে সকল ভক্তের 
চিন্ত ত্র্নন্মরীগণের কাস্কাভাবের মধুর রূসে সংস্পৃষ্ঠ হইয়! ভক্তজনো " 
চিত টা সবার! সম্প & হর, তাহাই মধুর ওক্তিরসের আধার বলিয়। 
খ]াত হয় রি | 

এই রা রতি সঙ্ধন্ধে এস্লে সবশেষ আদলাচন। কর। অসম্ভব । 
এসখদ্ে শ্রপাদ গোন্বানিগণ এত অবিক আালোচন। করির গিরাছেন থে, 
তাহ! স্বতন্থ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়! রহিয়াছে । শুঁভক্তিরপাম্বতসিন্ধুতে 
প্রীতিসন্দর্তে ও ই্রভাগব্তের ভোষণী টাকাত্ম মধুর রসের আলোচনার 
সনুদ্রতরঙ্গ “পরিলক্ষিত হয়।  এতঙ্য তীত শ্রউক্জ্রনীলমণি গ্রস্থখানি 
কেবন্দ মধুর রসের "আলোচনা ও বিবৃতির জন্যই লিখিত হইয়াছে। 


তক্রতি-রস-তত্ব ! ণী ৪৪৭ 


টাককার শ্রাপাদ শ্ীজীব ও চক্রবন্তি মহাশয় এই গ্রন্থের টাকায় এই 
বিবয়ের বথেষ্ট বিচার করিয়। রাখিয়াছেন। 
রসময় শ্ররুষ্ণের ভজন করিতে হইলে মধুর বনে ভজনই ভজন-প্রধান 
বলির। স্বীকার করিতে হইবে৷ মধুর রনের দার্শনিকতত্ব অতীব প্রগাঢ় । 
অখিলরসাম্বত পরমব্রদ্দের আনন্দবনগৃত্তির সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রমন্মহা- 
প্রতুর গ্রবহ্কিত এই মধুর রদের ভজন শ্রণাপা একদিকে যেমন নিরতিশর 
সরস ও সুখময়, অপরদিকে উহ। অতীব সুক্রদার্শনিকতত্বের পরাকাষ্টা- 
স্বরূপ । এদেশে অনেকেই উপনিষদের ও ব্রহ্মনুছের জ্ঞানতন্তের বিবৃতি 
করিয়াছেন, কিন্ত রসের তত্ব কেবল নাহইত্যিকদিগের উপরেই সন্থস্ত 
করিয়। রাখিয়া এই নকল ধন্মতত্বজ্ঞ দার্শনিকগণ শ্রদজ্ঞান লইয়াই সময় 
যাপন করিতেন এবং উহাই ক্রহ্ধান্ুসন্ধীনের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু শ্রুতিতে যে তিনি “রনে। বৈ সঃ” নামে অভিহিত 
হইয়াছেন,সনিশ্খল মধুর রসের ভাব প্রবাহে বে তাহার সরস উপাসনা হয়, 
দার্শনিকগণের অনেকের হৃদয়ে সে জ্ঞানের লেশাভানের ৪ উদয় হন্ব লাই । 
দয়াময় শ্রীগৌরশশী এই রসের ভজনের নুধাধারা ব্ধণ করিয়! প্রেমিক 
ভক্ত চাতকগণের প্রাণের পিপান। পরিতৃপ্ত করিয়াছেন । 
শান্ত, দাশ্য, সখা, মধুর এই পঞ্চ ভক্তিরনের উদাহরণ শ্রীটতন্ত- 
, চরিতাম্বতের পয়ারে এইবূপ উক্ত হইয়াছে £-_ 
শাস্তভক্ত নবষোগেন্দ্ সনকাণি আর। 
দাস্থয ভাব ভক্ত সর্বক্র সেবক অপার ॥ 
সখ্যভক্ত গ্রাদামাদি, পুরে ভীমাক্জুন। 
বাংসল) ভক্ত মাত পিতা যত গুরুজন ॥ 
মধুররস ভক্তমুখ্য ত্রজে গোপীগণ। 
মহিষীগণ লক্ষমীগণ অশেষ গণন ॥ 5 
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধে আমরা এই নবযোগেন্দের পরিচয় 


৪৪৮ রঃ শ্রীমত্ড রূপ-শিক্ষা। । 


৮০ সাপ ৩০ শপ ৮৮ প্াপপ স্পা - শাপ্দাখাইীিপ পী পিক শী পা সা স্প্পিসী তি | পতি ০ স্পা সা রশি আকা আজ এর 


পাই। তদ্যথা 1 3-কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিষরলায়ন, অবিষ্ো্র- 
দ্রবীড়, চঈমসও করভাজন । সনকাদ্র পবিজ নামও এখানে উল্লেখষোগ্য । 
তদ্যথ £-- সনকঃ সনন্দঃ? সনাতন ও সনধ্কুমার | 

অতঃপরে গৌণ রতি সঙ্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে তদবথা £-- 


বিভাদবাৎকধজোভববিশেষে। ষোহনুগৃহ্তে | 
সঙ্কৃচন্ত্যা স্বয়ং রত্য; সা গৌণীরতি রুচাতে ॥ 
হাসো বিন্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধঃ ভং তথা | 
ভ্গুগ্ন] চেত্যনৌ ভাববিশেষঃ সপ্তরধোছিতঃ | 


অর্থাৎ সস্কোচন্তী রতিদ্বারা বিভাবোৎকধঞ্জ যে ভাব বিশেষ অন্ুগৃহীত 
হইয়া থাকে, উহাই গৌশীরতি নামে খ্যাত । এই গোণীরতি সাতটা 
আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । তদ্যথ। £হাস, বিশ্ব, উতৎলাহ, 
শোক, ক্রোব, ভর ও জুগুপ্পা। রি 


টাকাকার শ্রীপার শ্রী্ীব গোস্বাম: লিখিবাছেন “বিভাবত্বমন্রালঙ্বন্‌- 

ত্বম্” | অর্থাৎ এই শ্লোকটার প্রারগ্ডে ঘে বিভাবের কথ। লিখিত 

, হইয়াছে হার অধ "*আলগন” বলিয়। বুঝিতে হবে 1 সঙ্ষোচনী রতি" 

রা উদ্ভুত থে ভাববিশেষ প্রুকটাকৃত হর, সে ভাব ও রতি নামেই খ্যাত । 
চল এ 


কিন্ত উহ1 গৌণ অর্থাৎ উপচারিক রতি ? 
শ্রচরিতামুতে লিখিত আছে 8২ 


এ] 


এ 


হাশ্াদ্কুত ত বীরকরণ। রৌড্রবাভহস ভয় । 
৮. ১ ১ 
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ 
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে চক্ত মনে । 
সপ্তগৌণ আগস্ধক পাইরে কারণে ॥। 
,” এই গেণীরদ্তি ওপচারিকা বা অগন্তক। ইহারা কারণ পাইয়া 
প্রাছুতূতি হয়; আবাশ্র কারণের অপগমে ইহাদের নিবৃতি ঘটিয়! থাকে। 


ভক্তি-রস-তত্ব টে ৪৪৯ 


সত ও পািশশ্ী 


বত কিল 5 পেশি পন সস সপ পাশ কষা হে শি সি তই ৮ শশিকাপীতি শন পি লক শি পিতা শপ 


্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে হাস্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে 1 

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, শ্শ্রীরপ, রৃতির আরও প্রকার ভেদের 
কথ। বলিতেছি শ্রবণ কর,--এশ্বব)জ্ঞানমশ্র ও কেবল। ভেদে রতি ছুই 
প্রকার। কেবলা রতি কেবল গোঁকুলেই পরিলক্ষিত হয়, মখুরায় দ্বার- 
কাতে এবং বৈকুগাদিধানে শ্রীরুফের এ্রশ্বধ্যজ্ঞানমিআা রতি প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। এম্ধ্যজ্ঞানপ্রধ।না রতির লক্ষণ এই বে উহাতে প্রীতির পূর্ণ 
বিকাশ নাই, ঘে প্রীতি দিকুলসংপ্লাবনী পদ্মার প্রবাহের অনস্ত-ন্ায় 
বেগে উন্মত্ত ভাবে প্রবাহিত হয়, তাদৃশা শ্রীতি এশ্বধ্যপ্রধানা রতিতে 
নাই। বিশুদ্ধ প্রেমের প্রবল প্রবাহে শ্রীভগবানের বিশাল এ্রশ্বধা ভাসিয়! 
যায়, মমত্তের সর্বাকধী টানে শ্রীভগবান্‌ আপনার অতি প্রিয়-স্থহৃদূরূপে 
প্রতিভাত হন । কেবল! রতি শ্রীভগবানের এশ্বধা মানে না, রি উহার 


পপ শি ০ সপ, শা 


্ অধুনা পাশ্টাত্য দর্শনা শারীরকরিয়াবিজ্ঞানশস্ত্ের উ. উপরেই অধিক পরিমাণে 
স্থাপিত । প্রধান প্রধান পাশ্চাতা পণ্তিতগণ শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া! মনোস্তত্ব 
শাস্্ লিখিয়া গিরাছেন ! ভন্ভিরসাম্বৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি এই জুইখানি গ্রন্থ অনন্তত্বের 
আলোচনাতেই পরিপূর্ণ । পাশ্চাতা মনস্তত্থুবিদ্গণ মানসিক যে শ্রেণীর ক্রিয়াকে “ইমোশন' 
নামে অভিহিত করেন, এই ছুইখানি গ্রন্থে সেই বিষয় এমন বিশদ, বিস্তৃত ও সুশ্মরূপে 
আলোচিত হইয়াছে যে মনস্তত্ধের পাঠকগণই' এই ছুই গ্রন্থ পাঠ করিয়। প্রভৃত উপকৃত হইতে, 
পারেন । কোন্‌ ভাৰ দেহে £ক অকঠির অভিব্যক্ত হয়, দেস্ের কোন্‌ স্থান কোন্‌ ভাবের 
প্রভাবে কিরূপে ক্ষতি গ্ত হয় এবং ভীহার জন্য কোথায় কি কি চিহ্ন কলের সার হস্ধ 
তৎনকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুনা ইংদগ্ডে থে সকল এরস্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার 
বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত । এফেসাব বেন তবাহার মঞ্জোবিজ্ঞান গ্রন্থে 
ডাক্তার বেলের গ্রচ্থেব কোন কোন কথা উদ্ধত করিয়াছেম। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিঙ্কৃতে 
ও উজ্ভ্বলনীলমণিতে ফেরূপ্‌ পুষ্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে. ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা 
তন্রপ ভুয়োদর্শনের ফল নহে । বিশেষতঃ ভাবশাৰলচ প্রভৃভিতে বহু ভাবের একত্র 
সমাথমে এবং কিলকিঞ্িতাদ্রিতে যুগপৎ ভাবরাশির চমৎকারিত্ব ওণবৈচিত্রয মহস৷ যেরূপ 
পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপীয় কোন গ্রস্থেই তাহার আলোচনা দৃষ্ট তক্দ না । 

২৯ 


৪৫০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


লস হজ পা 





ক শপ পাপ পপ আই সপ পাপ ৯১৪ সপ ০০১৮ শি সপপ্পিপীতিপপিরসর। সী পাপী | পপ শশা কপ সদা 


রীতি। শান্তরসে ও দাশ্যরনে এন্বর্যোর উদ্দীপন। স্বাভাবিক, কিন্তু 
বাৎদল্যে সথ্যে ও মধুর রসে এশ্বধ্য সন্কুচিত হইয়। পড়ে । 

দেবকী ও বন্থদেব শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্যময় চতুু্জবিশিষ্ট নারায়ণরূপ 
দেখিয়! তাহাকে প্রণাষ করিয়াছিলেন, শ্রীমতী যশোদ। শ্রীকৃষ্ণের বদন- 
বিবরে অনন্ত ব্রন্মাণ্ড দেখিয়া হতজ্জান হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত সোব 
মুহূর্ত মাত্র ছিল। দ্বারকাতে ও মথুরাতে এশখে।র পূর্ণপ্রভাব, কিন্ত 
শ্্রীবৃন্দানে এশ্বধ্যের প্রভাব অতি অল্প। অজ্জুন শ্রীকষ্চের সখ। হইয়াও 
তাহার এশ্বধ্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, ধাষ্টের জন্য ক্ষম। প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন । 

আসল কথা এই যেংশাস্তরসে এশ্বধাজ্ঞানপ্রভাবে রুষ্ণনিষ্ঠার বুদ্ধি হয় । 
দশ্যিভক্তিরসেও এশ্বধ্যের প্রাবল্যে দাস্যভক্তিরসের বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 
কিন্ত সখ্যে বাসল্যে, ও মধুর রসে এশ্বর্্যজ্ঞানের প্রবলপ্রপ্রাচুর্ভাব ঘটিলে 
মমতার ভাগ হ্রাস হর, স্বসন্বদ্ধ বিনষ্ট হইয়া অতি প্রিয়জনের হৃদয়েও 
ঈশ্বর-বুদ্ধি উৎপাদিত হয় । ইহার ফলে মমতামদী প্রীতির সঙ্কোচ হয়। 

ভক্তিরসামৃতসিম্থৃতে এসবদ্ষে বন্দেব্-দেবকীর বাৎসল্য-ভক্তি-প্রীতির 
-অঙ্ছুনের সথ্যপ্রীতির-এবং শ্রীকষক্সিণীর মধুর প্রীতির সক্কোচের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু কেবল! রতি এই ত্রিবিধ সম্বদ্ধের 
মমতা হাস না করিদ্।। উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি করে, ধশ্বধে/র প্রভাব 


আসন কথা এই বেরস ব্যাপরিট* ঘে কি, ইয়োরোগায় পগিতগণ তাহার বেশী সন্ধান 
জানিতেন না| । রন মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পতি। হুতরাং ইয়োরোগপীয় কাব্যা- 
দিত রসের গঙ্গবিশেসের উতকর্ধ পরিলগিত হইলেও ভার্তবাসীরা স্বীয় কাব্যে উহার 
যেরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন, জগতের জার কোথাও তত্রপ দৃষ্ট হয় না। 
ভারতবাসাদের মধ্যে বৈষ্থব কবিরা এই রসের চগমতন্্ পুঝাইয়। গিয়াছেন। বেকবদের 
মধ্যে আব!র গৌড়ীয় বৈষ্বধশ্্ প্রবর্তকগণই এ সম্বন্ধে শারষস্থানীয় ৷ রসদ্ার! রসরাজকে 
বা "রুসোবৈ মত” পণার্থকে কির্পপ ভাবে ভজন করিতে হয়, বঙ্গীয় বৈধব[চাধ্যগণই জগতে 
প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়। গিয়ছেন। উচ্ছ্লনীলনণি ও ভক্তিরসাসৃতসিদ্কু 
' তাছারহ প্রমাণিক গ্রন্থ । € 
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তড়িলেখার ন্তাঁয় রচিত কুত্রচিৎ প্রাছুভূতি হইলেও উহা! তৎক্ষণাৎ মমতার 
কপ্রসর নীলাকাশে সহসা মিলিত হইয়া! যায়। মমতাই মাধুধ্যের প্রস্াতি, 
এ্রশ্বধ্যজ্ঞানের প্রাবল্যে মমতার ভাগ হাস হয়। উহার কলে কুষ্ণ-সন্বন্ধের 
ঘনিষ্ঠতারও হাস হয়। 
অতঃপরে শাস্তাদি ভক্তিরসের সবিশেষ অলোচনা করা হইয়াছে । 
এসম্বন্ষে ভক্তিরমাম্বতসিন্ধু গ্রন্থে অতি বিশদ ও স্থবিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট 
হয়। সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি রসগ্রন্থেও ইহার বথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া বার বথা ২ -- 
শান্তঃ সম স্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতি মতঃ | 
কুনদেন্দুকুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ ॥ 
অনিত্যাদিনাশেষবস্ নিঃসারতা তুযা । 
পরস্গর্থস্বরূপং বা তসালঙ্বনমিষ্যতে ॥ 
পুণ্যাশ্রম হরিক্ষেত্র তীর্ঘরম্যাবনাদয়ঃ | 
মহাপুরুষসঙ্গা দ্যস্তস্যোন্দী পনরূপিণঃ ॥ 
রোমঞাদ্যাশ্চনুভাবাব্স্তথাঙ্থ্যর্যাভিচারিণঃ | ৪ 
নির্ধেবদহষম্মরণমতিভূতাদয়াদয়ঃ ॥ 
৬৬ ০ ১ ৯ রঃ 
নিরহস্কাররূপত্বাৎ দয়াবীরাদিরেষো নঃ ॥ 
শান্তস্ত সর্বপ্রকারেণাহস্কারপ্রশমৈকরূপত্থান্ন তত্রাস্তর্ভাবমহৃতি । অতশ্চ 
নাগানন্দে শান্তরস-প্রধানত্বমপাস্তম। নু ৯ 
নযত্র হুঃখং ন স্থখং ন চিন্ক। 
ন দ্বেবরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছ। 
রস সঃ শাস্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ৪ 
সর্ধবেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ । |] 
ইত্যেবং বূপস্য শাস্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাস্মপ্বরূপাপততি লক্ষণায়াং 


৪৫২ ? ঝ্মৎ রূপ-শিক্ষা | 


সপ পপ পালিশ টি সপ পিপি হত আছ শী শত পাই 


প্রাছুর্ভাবাৎ তত্রস্চাঘাদীনামভাবাহ ২ কথং রসত্ব মিত্যু্চতে ? যুক্তবিষুক্ত- 
দশায়ামবস্থিতো ঘঃ শমঃ স এব যতঃ। রসতামেতি তদন্মিন্‌ সঞ্চার্ধ)াদেঃ . 
স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা । | | 
শ্রীভক্তিরসাম্বতসিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে এসম্বন্ধে 
সবিস্তার আলোচন। প্রষ্টব্য। উল্ত" গ্রন্থের শান্তিরদের উপসংহারে 
লিখিত হহয়াছে। ৰ 
শমোমন্রিষ্ঠত। বুদ্ধেরিতি শ্ীভগবদ্ধচঃ 
তন্রিষ্ঠ। ছুর্ঘটা বুগ্ধেরে তাং শান্তরতিং বিন। ৷ 
শ্রভগবানে রতি মাত্রেরই বরসত্ব স্বীকাষ্য। শ্রভগবান্‌ বলিতেছেন-- 
আমাতে নিষ্টাবুদ্ধির নামই শম, ঘথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশ 
অধ্যায়ে ২৮ 
শমো মন্িষ্টতাবুদ্ধেদস ইন্দিয়সংযমঃ 1 ৬ 
তিতিক্ষা হুঃখসংমধোজিহ্যোপস্থজয়ো রতি | ১১।১৯/৩৬ 1 
শ্ীধর স্বামী ইহার টাকায় লিখিয়াছেন :-- 
,. , শমোমকরিষ্তাবুদ্ধে_নতু শরস্তিমাত্রমূ। 
শ্রীভগবানে নিষ্ঠা উপজাত না হইলে কেবল শাস্তিমাত্রই শম নাষে, 
«অভিহিত হইতে পারে না। শ্রম বাঁররাঘব শ্রীমস্ভাগবতের স্বর 
ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিক। টীকাতেও শ্রাধরেরই প্রতিধ্বনি করিয়। রাখিয়াছেন। 
এক শ্রীকষ্ততৃষ্ণা ব্যতীত শান্তুরসের ভক্তগণ অন্য সকলপ্রকার তৃষ্কাই' 
ত্যাগ করিস থাকেন । ইহারা স্বর্গ এবং মোক্ষকেও নরক ধলিয়া মনে 
'করেন। শান্ধ ভঞ্গণের নখে) ছুইটী প্রবানতম গুণ পরিলক্ষিত হয়, 
তাহা এই :--(১)প্রবলতম কঞ্চনিষ্ঠা | (২) কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্গত্যাগ । 
ভক্কম[ত্রেই এই ছুই *গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই ছুইটা ওণ দাস্য 
সথ্য বাৎসল্য ও মধুর রতিতে নিত্য বর্ধমান থাকে । স্থতরাং শাস্তরতি 
স্রুর রতিতেও বর্ডনান। কিন্ধু শাস্তরতিতে মধুর রতি নাই। 


ভক্তি- 'রস-তন্ব [ ৪৫৩ 


সর স্টল শিস লা শিস্পপশাশীশটি কী 


শান্তরসে ্ীতগনবানের খ্বরূপসম্থন্ধে জ্ঞান উপজাত তি হয় এবং তদনু- 
শীলনে ভগবনিষ্ঠা জন্মে । দাস্যভক্তি রসে শ্ীভগবান্‌ পূর্ণৈশ্বধ্যময় প্রভূ 
বলিয্! প্রতীয়মান হয়েন। কুষ্ধের তগার্থে দাস্যরস্রে ভক্তগণ কষ্৫দাস- 
রূপে কুষ্চসেবা করিয়া থাকেন । দানস্যে শান্সের কুষ্ণনিষ্টা আছে অধিকন্তু 
শান্তে সেবার ভাব দুষ্ট হয় না। কিন্ত দাস্যে সেই ভাবটাই বিশিষ্টতা | 


স্ুতর।ৎ দাসা-রসে দুই গুণ। সথা-ভক্তিরস বিশ্রন্ত প্রধান, সুতরাং : 


উহ! গৌরব সন্রম বিবজ্জিত, সখ্যরদের ভন্ুগণ কুষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন 
এবং কখনও বা কৃষ্চের স্কন্ধে আরোহণ করেন । উতভারা কুষ্ধের আজ্ঞান্ু- 
ব্তী হইয়। চলেন, কুষণও উহাদের আজ্ছাজনতী হইয়! কাধা করেন । 
সখ্য ভক্তগণ কুষ্ণকে আপন সমজ্ঞান করেন। সখারসে মমতার বথেষ্ট 
আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সধ্যে শাস্ত ও দাস্যের গুণ বিদ্যমান থাকে । 
বাৎসল্য ও স্লাধুধ্য সন্বন্ধে শ্রীচরিতাম্ৃতকার অল্প কথায় অতি সারগন্ত 
'তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্যথা £-- 
বাৎসল্যে শাস্তের গুণ, দাস্যের সেবন ।, 
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥। 
'সক্যের গণ অসন্ধোচ অগৌরৰ সার। 
মমতা আধিক্যে ভাড়ন ভখ্সন,বাবহার ॥ 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কুষ্ধে পাল্যজ্ঞান । 
চারি রঙ্গের গুণে বাতস্ল্য অমৃত সমান ॥ 
মধুররপে শান্ত, দাল্ত- সখা, বাত্সলা প্রন্থতির সণ বিছ্ামান 
'ধাকে যথা ০ 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেব। অতিশর। 
সখে: অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় | 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ।* 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ | * 


চু 


৪৫৪ শ্রীমৎ বূপ-শিক্ষা ৷ 


চরলপঞপ্পপি | উই পিপি পি আদ পিপাসা ০... এ. আপ কি িত শা শপাাক দি শতশত পেপসি উচাএকসপীপিপশ শী পপি এ ৬ | ৭ তে প ৮ পপর পপ তা সপ আশ লি 


আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে | 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এই মতে,মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার । 
মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই কথা লিখিত হইয়াছে ম্বথা £-- 
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যস্ত বাড়য় || 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে । 
শান্ত দ্াসা সথা বাহল্যের ৭ মধুরে বৈসে | 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর তৃতে। 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে |। 
ইহ! দ্বারা এ বা যে মধুর রলই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই মধুর 
রসের আশ্রয়ে অথাৎ দধুর রসের ভক্তে শাস্তের ভগবনি্।, দাসের দাসা- 
সেবা, সথার সখা, পিতামাতার বাখসলা এই নকল প্রকার সেবাই 
পরিলক্ষিত হর! এই নিনিন্ত রসশাস্ত্রবিদ্গণ মধুরা রতিকে সর্বশেষ 
“বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । শ্রীপাদ রূপ গোম্বামি নহোদয় উজ্জ্বল নীল- 
মণি গ্রন্থে মধুরা রৃতির অশেষ বৈচিহ্া বর্ন করিয়াছেন। ভঙনের 
'পরিপাকদশা, প্রেমের চরম অবস্থায় ঘধুরারতির অনশীগনই সর্বাপেক্ষা 
উদ্জ্বলতদ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । উজ্জ্বল নীলমণি গ্রস্থে মধুরাভক্তিকে 
ভক্তিরস-রাজ বলিয়! অগ্িহিত্তগ কর। হইয়াছে । ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু গ্রন্ছে 
শাস্তাদি মুখাঁ, রসের বথনার্র মধুর রসের অতিগৃঢতা-নিবন্ধন তততৎ 
অধিকারীদের জন্য এই গ্রন্থে উহ! বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
রসের অপর ন/ম উজ্জ্লরস । এই গ্রন্থে শ্রারুষের বিবিধগ্তণ। টিক ভিন্ন 
প্রকারে নক্মক লক্ষণ যথা ;__অন্কুল, ধাঁরোদাত্ব, বীরললিত, ধীরশান্ত: 
ধীক্বোগার্, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট প্রভৃতি নায়ক-লক্ষণ শ্লেখা হইয়াছে । নায়ক 


ভক্তি-রস-তত্ব। ৪৫৫ 
রর রিনিতার ডিয়ার দির রারার নিন টির 
সহায় বিট, বিদুষক, পিঠমর্দ, প্রিয় সখা নর্্মস্থ! প্রভৃতি ; কম্তাকা প্রোচা, 
সাধনপর1, যৌথিক্য, মুনি, উপনিষদ, দেবীগণ এবং নিতা প্রিয্নাদের 
লক্ষণ বণিত হইয়াছে । ভক্তিরসামৃতনিম্কৃতে ঘেমন শ্রীরুষ্ণের বহুগুণের 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,এই গ্রস্থেও তেমনি শ্রীরাধিকার বহুগ্ুণ-বর্ণনা লিখিত 
হইয়াছে । নায়িকাদের সম্বন্ধে বহু লক্ষণ এই গ্রস্থের আলোচ।-বিষয়, 
যথা--মুগ্চ1। মধ্যা, ধীরমধা1, অধীরমধ্যা, ধরাধীরমধ্যা, প্রগল্ভ।, 
বীরাগ্রগল্ভা, অবীরা, প্রগল্ভা, বীরাধীর প্রগল্ প্রভৃতি নায়িকার 
বিষয় স্থচারুবূপে বণিচ্ হইয়াছে । নায়িকার অষ্টাবস্থা। যথা--'অভিসারিকা, 
বাসকসজ্জা, উৎকন্ঠিত, খগ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহান্তরিতাঁ, প্রোষিত- 
ভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তকা, উত্তম! মধ্যম! কনিষ্ঠা নায়িকা এবং মৃদ্তপ্রখরা 
নায়িক। দ্যুতিপ্রকরণ, যাচ 1, অঙ্গলক্ষণ, ভাবলক্ষণ, ইন্দ্িয়'লক্ষণ, চাক্ষুষ 
ইন্দ্িযের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন দু'তীর প্রকরণ, সখী-প্রকরণ, দৌত্যকার্ধ্য, সখী- 
কাধ্য, সুহৃৎপক্ষ, অনথহৃৎপক্ষ, শ্রীরু্-বূপ- -মাধুধ, লাবণা, বিবিধ প্রকার 
নিত্য ভাবহাঁব হেল। প্রভৃতি নায়িকালঙ্কার, নায়িকাদের অষ্টসাত্বিক 
বিকার, নায়িকাগণের টিচার সাধারণী সমঞ্জসা সমথাবিচার, স্সেহ 
মান প্রণয় বিচার, নীলীম! প্রর্ভৃতি রাগ বিচার, অন্ুরাগর্তীব, "তাৰ, 
যহাভাব প্রভৃতির লক্ষণ, নিমেষ-অনহিষ্কুতা, আসন্জন্তা।-হৃছিলোড়ন, 
কল্পক্ষণত্ব, ক্ণকল্পতা, অধিরট মহাভাব, মোন, মাদন, মোহন, দিব্রোঁ- 
ন্নাদের বিবিধ লক্ষণ, নানাপ্রকার জল্প-বর্ণন, বিপ্রলস্ত, পূর্ববরাগ, দশ 
দশা, অভিমান, মান-বিচার, প্রেমবৈচিষ্ট্য, প্রথাস, সম্ভোগ, স্বপ্ন, গোষ্ঠী, 
নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং নায়ক নায়িকার রস-মাধুর্যযময় উাবোখ বিবিধ- 
প্রকার দৈহিক, বাচিক, এন্ট্রিয়িক ও মানসিক হিবিধ চেষ্টাও রসাভি- 
ব্যক্তি ইত)াদি বু বিষর বশিত হইরাছে। শ্রীচরিতামৃত্ে শ্রীরপের শিক্ষায় 
তাহ। উল্লিখিত হয় নাই । যে সকল ভক্ত ব্রজৈর কাম্াত্মিকাঞ্ভাবাত্মিক। ও 
রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করেন তাহাদের পৃক্ষে এই গ্রন্থে আলোচিত 


৪৫৬ ভ্রীমৎ বরূপ-শিক্ষা । 


বিষয়ান্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই সকল বিষয় অতি গৃঢ ও. প্রগাঢ় 
রসপূর্ণ বলিয়। সর্বসাধারণের জন্য উপদেশ করা হুয় নাই । শ্রীবূপের রচিত 
নাটকজ্ুয় সমালোচনায় সেই সকল রসমাধুধ্যে সিদ্ধুর বিন্দু বিন্দু রুচিৎ, 
ভগবতইচ্ছায় আলোচিত হইতে পারে। জন লাধারণের পক্ষে 
ভক্তজনোচিত ভাবের সাধনাই মঙ্গলজনক । স্রতরাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু- 
প্রৃতিপা্যভক্তি পথই জনসাধারণের অন্ষমরণীয়। শ্রীপাদরূপ বলেন £-- 
বাণ্তিতব। এমিচ্ছন্তিতক্তবৎ নৃতু ক্ুষ্ণব” গ্রন্থের এই অংশে তাহারই 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি আলে5ন। কর হইল। সাধন ভক্তির বিবিধ বিষয় 
শ্রীরামানন্দ গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
সেই দকল বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ কর। ভইয়াছে। ভক্তিরসের 
শ্রেষ্টতা-কীন্তনই শ্রীপাদরপের শিক্ষার প্রধানতম মুখা অঙ্গ । এই গ্রন্থে 
তাভাই বিস্তারিতরূণে টি ক হইতাছে । 


কাব্য-মাধুরী । 


* প্ীবপ শ্রজরদ-কাব্যের মহাকবি । চরিত-কথায় শ্রীক্ূপের কাব্য 
ুস্থাদির লাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরূপের ৯ 
আম্বাদন বু ক্কৃতির ফল। লে সৌভাগা*মানাদের নাই । সিদ্ধনহা- 
পুরুব কবিরাজ গোস্বামী শ্রচৈতন্চরি তামৃতে শ্রীৰূপের কাব্য সঙ্ন্ধে কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিতাভাস দিরাছেন, তাহ দেখিয়া আমার লোভের উদয় হয়। নিজের 
শক্তি-সামগোর বিচার সেই লোভে টু হইয়। যার়,অ বশেষে নিলজ্জ ধৎ 
একপ কাধ্যে দুঃসাহসিক হইয়া প্রবৃত্ত হই । অপ্রাকৃত ধামের রসমাধুধ্য 
প্রাকত জীবের স্ত্যস্ত ভুবিভাব্য, তথাপি শ্রীপাদ কবিরাজের আস্বাদিত 
মহানা ুর্সোন * প্রসাদ-কণ। আত্মতৃপ্তির জঙ্গ কিঞ্িদাস্বাদনে প্রবৃত্ত 
হইতেছি | প্রথমতঃ এটা পছ্যের কথ।ই বলিতেছি। 


বং 


কাব্য-মাধুরী_“প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণ” |. ৪৫৭ 


শপ পঠিত পপ শি সাদ স্পা জে অপ সম শ শ্ পপি সপপিপশী শা পাপী 


 শ্রীনপ গোস্বামী ীন্দাবন হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া ্রন্ধ 
ছরিদাসের ভজ্বনকুটারে আশ্রয় লইলেন। কিয়দ্দিন পরে রথযাত্রার সময় 
আসিল, সমগ্র জগন্সাথক্ষেত্র সে আনন্দে দাতিয। উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
অহাপ্রভূর প্রিয়জনগণ শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইলেন, কীর্তনানন্দে ,শ্রীধাম 
মৃখরিভ হয়! উঠিলেন, মহাপ্রভু এক্তগণ নহু মহাকীর্জনে প্রমত্ত হইলেন । 
প্রথমতঃ শ্রীনাম-কীত্তন হইতেছিল। মহ, প্র নাম-কীর্তনে কিয় ৎক্ষণ 
শ্রীনামানন্দে কীর্তন করিতে করিতে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইলেন ; সেই 
ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । নুত্যের সময় শ্রীপাদ 
কূপ গোস্বামী তাভার নিকট দাড়াইয়। দেখিলেন, প্রভুর ন্য়নযুগল রথস্থিত 
ন্ীশ্রীজগন্ধাথদেবের শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে বি; ভাল অবস্থার তিনি 
শাহিতেছিলেন।- 
সেইীত, পরাণ-নাথ পাইন । 
যাহ। লাগি মদনদহনে ঝুরি গে | 
এষ ধুয়! ধরিয়া প্রভু গাহিতে এবং নাচিতে লাগ্নিলেন। ন্লাচিতে 
নাচিতে বাহুজ্ঞান হার! হইলেন, এবং সেই অবস্থায় একটী কবিতা 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । সে পগ্যটী এই £-_ - রর 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্ত্। এব চৈত্রক্ষপ! 
স্তেচোন্্ীলিত মালতী স্বরভয়ঃ প্রাঃ কদগ্বানিলাঃ | 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরুভ-ব্যাপার-লীলাবিধো, 
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেত £ সমুৎ্কতে ॥ 
এই পদ্টী কাব্য-প্রকাশে লিখিত আছে । ইহার অর্থ এই যে» 
কোন নায়িকা নম্মদা-ননীতটেঃ ক্রীড়ন-নিমিত্ত তংস্থানের-প্রুতি সমুৎস্থক! 
তইয়। গৃহে নিজ সখীকে কহিয়াছিলেন, ফিনি “কৌমাক্ধ হর্‌” তিনিই 
আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই এখন আমার পচিত* । এখনও সেই 
সময়ের সেই চৈত্ররজনী, সেই মালতী কুম্থমের সুশান্ধবাহি কদন্ববনবাফু 





৪৫৮ গ্রীমৎ রূপ -শিক্ষ। 


বিদ্যমান থাকাতেও আমীর চিত্ত হুরত-ব্যাপারলীলা-বিষয়ে সেই নর্খবদা- 
তটের বেতসী-তরুতলের জন্য সমুখকষ্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ সেই স্থান 
অভিলাষ করিতেছে । 

গুন গাহিতে গাহিতে প্রভু এই পঞ্চটী উচ্চারণ করিতেছেন কেন, 
ভক্তগণের মধ্যে কেহ তাহা ঝুঁঝিতে পারিলেন ন|। কেবল তাহার অস্তরঙ্গ 
্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, প্রভুর মর্ম বুঝিতে পারিলেন। ্রীরূপ, প্রভুর 
পার্খে দাড়াইয়। এই পদ্য নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া প্রভূর মনোগ্ ভাব 
বুঝিলেন। কীর্তন ভঙ্গ হইল, মহাপ্রত্ু গন্ভীরা মন্দিরে আগমন করিলেন, 
ভক্তগণ আপন আপন বাসার গমন করিলেন । এরূপ, ব্রক্ধ হরিদাসের 
কুটীরে আসিয়। একখানি ভালপত্র লইয়। কিছু লিখিতে বসিলেন । লেখা 
শেষ হইলে, তালপত্রখানি ভাজ করিয়া ঘরের বারেন্দার চালায় গুজিয়! 
রাখিলেন এবং স্বানারে লমুদ্রতটে গমন করিলেন | 

এই সময়ে মহাপ্রভ তাহার প্রাত্যাহিক নিষমানুসারে হরিদানকে 
দেখিবার জন্ত তাহার কুটারে আসিয়া! দৈবাৎ চালার দিকে চাহিয়া! সেই 
গৌঁজা তালপত্র দেখিতে পাইলেন এবং উহ! খুলিয়া শ্রারূপের লিখিত 
 ক্সৌকটী পাঠ করিয়া অংবিষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িলেন । ইতোমধ্যে 
,কুটিরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রস্থুর চরণে দপ্তবৎ প্রণত হইলেন । 

হাপ্রতু সানন্দে শ্ররূপকে বুকে জড়াইয়া 'ধরিরা আহলাদে পিঠে চাপড় 
ারিহা বলিঙেন, শ্ররূপ, তুই আমার মনের কগ। কি ভাবে জানিলে ? 
আমি যে “যঃ কৌমারহুর” শ্লোক পড়িতেছিলাম, নে ক্লোকের নর্থ এক 
স্বরূপ ভিন্ন আর কেহ তে। জানে ন।। স্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। 
প্রত তাহাকে বলিলেন, স্বরপ্র, রূপ আমার মনের কথা কি ভাবে 
জানিল? স্বরূপ বলিলেন, “যখন তোমার মনের কথ। শ্রীরূপ জানিতে 
পারিয়াছেঞ্জ, নিশ্চই শ্রীরপ তোমার কপাভাজন ।” প্র বলিলেন, প্রয়াগে 
যখন ক্ধপের সহিত আমার দেখ হইল, তখন.উহার চরিত্রে আমি সন্তষ্ঠ 


কাবা মগ্তুরী--“প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষঃতগ । ৪৫৯ 


হইয়া আলিঙ্গনপূর্ববক উহাকে শক্তি সঞ্চার করিষ্নাছিলাম । ব্রজের উজ্জ্বল 
রস-বিচারে শ্রারূপ যোগ্য পাত্র । তুমিও ইহাকে রস-ব্যাখ্যান শুনাইও | 
ত্বরূপ বলিলেন, শ্রীন্ধপের এই শ্লোক দেখিয়াই আমি তোমার কুপার কথ! 
বুঝিতে পারিয়াছি । সক্লোকটা এই 5. 
প্রিয়ঃ সোইয়ং কৃষ্ণঃ বা কুরুক্ষেত্রে মিলিত: । 
তথাহং সা রাধা-তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থখম্‌। 
'তথাপ্যস্:খেলন্সধুরমুরলী-পঞ্চম-জুষে, 
মনে। মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনার স্পৃহয়তি ॥ 
কুরুক্ষেত্ে শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইরা, শ্রীরাধিকা ললিতাে কহিলেন, 
ওগো! সহচরি, নেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণ, কুরুক্ষেভ্ে মিলিত হইলেন, আমি 
সেই রাধা, সেই এই উভয়ের সঙ্গমস্থখ, তথাপি যেখানে মধুর মূরলী পঞ্চম 
ত্বরে রব করে,সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিনের জন্য মন অভিলাষ করিতেছে ৮ 
কবিরাজ গোস্বামী ইহার ভাবার্থ লিখেয়াছেন :_ শ্রীমতী রাধিকা 
শরীক দর্শনাথ কুরুনত্রে আগমন করিলেন কিন্তু কালিন্দী-তটবর্ভী 
নিকুঞ্জ-নিবাসিনী শ্যামনোহাঁগিনী শ্রীরািক। কুরুক্ষেত্র-রাঞ্ধানীর বিপুল 
এম্বষে)র মধ্যে তাহার প্রাথরাম হৃদয়বল্লভ শ্রীকষ্ণকে দেখিয়! “ুন্দাবনের * 
স্ায় মুখলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, -- 
রাজবেশ হাতী খোড়া মন্থন্য গহন । 
কাহ। গোপবেশ কাহা নিজ্জন বৃন্দাবন ॥ 
সেই ভাব. সেই কৃষ্ণ সেই বৃহ্ধাবন। 
যবে পাই তবে হর বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে । 
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ পুরে ॥ ॥ 
মহাপ্রতু স্থতদ্রার সহিত রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলেন কিন্তু মাথায়. 
সেই চুড়। নাই, হাতে সেই র্ীশী নাই, সেই ভ্রিভঙ্গ, সুন্দর শ্রীবুন্দাবনের 


ক 
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গোবিন্দ মৃত্তি «। দেখির। নছরাপ্রভৃব মন বিচলিত হইল । বৃন্দাবনের 
শ্টামল যমুনাতটে, শ্যামলবনে শ্যামল পতাবুঞ্জে শ্যামস্থন্দরের দর্শনে 
গোপীদের যে আনন্দ, রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরাক্ব-হুন্দর রথস্থ 
জগন্নাপুরর রূপে ও বুন্দাবন-বন-শোভার কিছুই না দেখিয়া! “যঃ 
 কৌমারহরঃ” পছাটী আবুত্তি করিতেছিলেন । শ্রীরূপ নহাপ্রনতুর দানোগত 
ভাব ধুঝিতে পারি্বা “প্রিয়ঃ সেহিনং কুষ্ণঃ” ইত্যাদি প্যটা তৎক্ষণাৎ 
রচনা করিরা মহাপ্রভূব দৃষ্টির জন্য চালে গ্তঁজিয়! রাখিয়াছিলেন | 
স্থান-ভেদে ভাবোদ্দীপনার পরিমাণের হাস-বুদ্ধি হয়, রসাম্বাদনে্র 
ইহা একটা রীতি । অখিল-রসামৃত মৃদ্ধি শ্রীকৃষ্ই এস্থলে রসের বিষয়, 
শ্রীরাধা, মধূর রনের সমাশ্রয় । বিষর 9 আশ্রয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নাউ, কিন্তু স্থানভেদে বসাম্বাদনের এত পার্থক্য হইল বে শ্রীরুষ্ণ-দর্শনের 
জন্য শ্রীরাধা উন্মাদিনীবৎ ব্যাকুল হইলেন, কুরুক্ষেে সেই শ্ীকষ্ণের সন্দর্শন 
পাইম়াও তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না, তিনি সেই আনন্দ পাইলেন না। 
শ্রীবন্দাবুনই শ্রীরাধাপ্রেমের উদ্দীপনা-স্থল | কালিন্দী-তটবর্তী নিভৃত 
নিকুক্ধে রস্ময় রসিকশেখর শ্যামস্রন্দরের রাখালবেশ- হাতে বীশী”- 
মাথার শিখিপুচ্ছ চড়া, পরিপানে রাখালিয়া- টা ; এই স্থান ৪ এই 
'বেশ১-দুশ্রীমতী রাদার রসাস্থাদনের অন্ঠকুল। রাজবেশ ৭ হাতীঘোড়া- 
পু রাজপথে কোন ক্রমেই সে মাধুষ্য-উদ্দীপনাক অনুকুল নহে। 
শ্ভাগবতের দশম ক্বদ্ধে ৮২ অধ্যায়ের “আন্ুশ্চতে নলিননাভ” ক্লৌক- 
টাতে গোপীদের মনোভাব অভিবাক্ত হ্ইরাছে। তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে 
কুষ্দ্শনের অভিলাষবতী । ভাহাদ্রে মনের ভাব এই যে, হদি রুষ্ণ 
বলেন যে ভোমরা ছারকায় চল, সেখানে আমার নিত্য সম্ভোগ প্রাপ্ত 
হইবে । তাহাঙ্ছত গোগাদের প্রত্যুত্তর এই বে, আদর শ্রীবৃন্দাবন ভাগ 
করিতে পারিব না৮-আমব। শ্যামল বমুনার শ্তামল তটে কলকণ্ঠ বিহুগ- 
কুঁছিত ললিত লবঙ্গ ঈতাদি-রচিত নিভৃত নিকুঞ্জে তোমার শিখিপুচ্ছ চূড়া 
“8 
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ও মোহন- সুরসী-বিভূবিত মধুময় ্ীমৃর্তিত ধে হানন্দ পাই, দ্বারকার 
রাঁজধানীদত তোমার রাজবেশ দর্শনে কিছুতেই মে আনন্দ পাইব না 
প্রাণেশ্বর এখান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চল । 
ধ্রীপাদ কবিরাজ বলিভেছেন,- 
ভাগবতের এই ক্পোক গুঢার্থ বিশদ করিয়া । 
রূপ-গোপাঞ্ি শ্লোক কৈল লোক বুঝ্াই'়া ॥ 
তথাহি শ্রীললিত-মাধবে দশমান্কে ৩৬ শ্লোক ২7 
ঘ। তে লীলাপদ পরিমলোদগারি বন্তাপরীত। । 
পৃগ্ঘ] ক্ষৌণী বিলসতি বৃত। মাধুরী যাধুরীভিঃ । 
তত্রাম্মাভিশ্টটুলপ শুপীভা বমুগ্ধান্তরািঃ 
ংতন্তং কলয় বদনোল্লাপিবেণুবহারম্‌ ॥ 
তম, জন্দর ততঃ মার দ্বারকাস্থ এই নব বুন্ধাবনে আমাদের কোনও 
হি নাই, কে।নও উল্লাস উদ্যম আনন্দ নাই। নথুরা হইতে দেড়ক্রোশ 
দুরে যে শ্ীবৃন্দ'বন ভূঘিতে তুমি আমাদের সহিত রাসবিলাসাধি চিন্তাকবি- 
লীল। করিকাছিলা, আমরাও ধেখানে চট্টুল চপল ও হৃতা হিত' বিবেক 
শৃন্য। হইয়া উচ্ছুঙ্খল্‌ ভাবে জ্বদয়ের পৃণ উল্লাস-উদ্মে তোঙার *নহিত, 
আমোদ উপভোগ করিরাছি, চল পেই মধুম্য়ী লীলাবিহার ভূমিতে চন, 
নেখানে আবার নেইকপ রাস্লবল। দ্ানলীলা'নৌলীলাদি ছার। আমাদের 
সহিত সেই সকল বিহার কর-৮ল এবুন্দীবনে চল। দ্বারকার এই 
নববুন্দাবনে আমাদের কোন 5 সখ নাই 


শ্রীমতা ব্রজবাণাদের এ ভাবাত্বক আমার রচিত একট? গান এসকল 
প্রদত্ত হইল £-- 
*. “সখি এ বুঝি বাশী বাজে মনোষাঝে কি বনমাঝে” 
মোহন মুরলী মধুর তানে ৪ রী 


্ পঞ্চমে ঘথ। বান । 
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ফুটে ফুল রাশি পুপ্গে পুপলে, বুজে কুজে আমরা গু: 
নু কুগগ বেড়িয়। বেড়িয়া 
ময়ূর ময়ূরী নচে। 
কমুলিন্দী-পুলিন-বিপিন-মাঝে প্ঠামল সুন্দর বধুয়। রাজে 
শিখি পুচ্ছ চূড়া, ধটি কটি বেড়া, 
হেরি ফুল ধন্গু পলায় লাজে। 
ভাকছে বাশী আয় আয় আয়; আমার আপন যে আছিস যথায় 
তোরা যে আমার অতি আপনার ;-- 
সাজে কিগো লোক লাজে। 

এ মাধুধ্য কোথাও নাই, শ্রীক্ষেত্রে নাই কুরুক্ষেত্জে নাই, দ্বারকায় নাই, 
বৈকুষ্ঠে নাই, মত্ত ভূমেও নাই, পরব্যোমেও নাই । রুষ্ণ সব্ধব্যাপী, তিনি 
আছেনও নঞ্চত্র--কিন্ত এই মাধুধ্যটি কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই আছে। ব্রজের 
ব্রজকিশোরীর। দ্বারকার গির! রাজকন্।ও রাজমহিষী হইয়াছিলেন, সহ 
সহম্র গোপকুমারী দ্বারকায় বন্থদেব ক্ৃতকে দেরিয়। দাড়াইতেন । 
সেই কৃ ,সেই গোপী সেই সকলেই কিন্তু ্রবন্দাবনের সে মাধুরী 
কোথায় ? 

«. শীল্গচলে এই ব্রজমাুরী-আস্বাদন, শ্রীরাদ:ভাব-বভাবিত-্রীক্চ 
চৈতন্তের অভিবাঞ্ছিত। শ্পাদরূপ নহাপ্রতুর এই মনোগত ভাব বুঝাইয়া 
মহাব্যপ্রনাপূ উক্ত পদ্যটি রচনা! করিয়াছিলেন । ইহার অনেক বৎসর 
পরে শ্রীনপিত মাধবে আবার প্রকারান্তরে এ ভাব প্রতিধ্বনিত করিয়া 
আলোচিত গদ্যটির অবতারণা করিয়াছিলেন। গোপীপ্রেম, মাধুধ্যের 
লব-লেশ হৃদয়ে উদিত না হইলে এ মাধুয্যের অঙ্থসন্ধান পাওয়া অলস্ভব। 

লৌননৃানহয র্দসিদ্ধুতে ইহা! এক চমৎকার তরঙ্গরঙ্গ । | 


বিদপ্ধ-মাধব নাটক 


শ্রী্ূপের, লিখিত, গ্রন্থ সমূহ ব্রজরসে পরিপূর্ণ । সে বিষয় তাহার 
সংক্ষিপ্ত চরিত-কথায় বলিয়াছি । শ্রীরূপ-কৃত তিনখানি নাটকেবুখমধ্যে 
শ্রীবিদপ্ধ-মাধব নাটকখানি সর্বপ্রথমে রচিত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রস্থকার 
স্বয়ং গ্রস্থ-প্রণয়নের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা £-- 
নন্দসিম্কুরবাণেন্দুসংখ্ো সম্বৎ্সরে গতে । 
বিদগ্ধ মাধবং নাম নাটকং গোকুলে কুতম,॥ 
ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৫৮৯ সগ্ধধগত হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী 
গোকুলে বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনা সমাপন করেন । শকাব গণনায় 
১৪৫৪ শক গত হইলে এই নাটক-বিরচন সমাপ্ত হয়! ১৪৫৫ শাকে 
শ্রীশ্রীকষ্চচৈতন্য ম্ঠ্রাপ্রতু অন্তর্ধান করেন । ইহার কয়েক বংসর পরে 
ললিতমাধব নাটক লেখ পরিসমাঞ্ঠ হইয়াছিল ঘথ1 :__ 
নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দ 
শুক্তম্ত মাসস্য তিথৌ চতুর্যাম্‌। 
দিনে দীনেশস্য হরিং প্রণম্য রী 
সমাপয়ম্‌ ভদ্রবনে গ্রবন্ধম্‌ ॥ * রর । 
,  শ্ত্রীরূপ বলিতেছেন, চতুর্দশ শত একোন্বস্তি শকাব্দীয় জোষ্ঠ মাসের 
চতুখী তিথিতে রবিবাসরে হরিপাদপন্সে প্রণত হইফ্া ভদ্রবনে আমি এই 
প্রবন্ধ সমাপন করিলাম । 
মহাপ্রভুর অন্তপ্ধ।নের বধে বিদগ্ধ মাধব সমাপ্ত হয় এবং তাহার অস্ত- 
দ্ধানের চার বৎসর পরে ললিত মাধব নাটক রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল । 
দানকেলী-ভাণিকা ইহার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল । গঁকস্ত এই ছুই 
খানি নাটক রচন! শ্রাকষ্টৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকট সকালে জীরদ্ধ হয় । 
নীলাচলে শ্রীমদ্‌ ব্রহ্ম হরিদা'সের ভজন-কুটারে শ্রারান্ম বামানন্দাদি পার্ধদ 
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সহকারে, পাদ শ্্রীরপের নিজমুখে এই ' নাটকৰয়ের সথচন। ্ীমন্মহাও প্র হু 
শ্রবণ করেন। ভক্ত সমাজে সেই সময়ে এই নাটকদ্য়ের যে মধুমরী 
সমালোচন৷ হইয়াছিল শ্রীচৈতন্ত চরিতাম্বতের অন্তুলীলায় তাহার উল্লেখ 
আছে এই নাটকত্বরের উৎপত্তি ন্বন্ধেও শ্রীচরিতামতে কিঞ্চিৎ রহস্য 
বণিত হইয়াছে । বথা প্রীচরিতামুতে £-- 
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়। বসিলা । 
সর্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিল! ॥ 
কুষ্ণকে বাহির নাঙি করিহ ব্রজ হৈতে । 
ব্রজ ছাড়ি কুষ্ কু না যান কাহাতে ॥ 
গ্ররূপ ব্রজধামে অবস্থানকালে একখানি নাটক লেখার স্থচন। করির' 
ছিলেন । উহার প্রধান প্রধান কতিপয় ঘটনার বণনা-লিপি শ্রারূপ 
শ্রবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিবার সমর সঙ্গ আনিয়াছিলেন | এক 
বার্তা কেহই জানিতেন ন। কিন্তু প্র সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্ীকূপ, লোক লোচ- 
নের অন্তরালে নীরব-নিজ্জন-নিইতে থাকিয়। যে এই কাধো প্রবৃত্ত হইয়া 
ছিলেন সর্বজ্-শিরোঘণির ভাহ। অবিদিত ছিলন।। শ্তরীপ একখানি 
“নাটকে ব্রঙ্জলীলা ও দ্বারকালীল! একত্র বর্ন করিতে আরস্ত করিরা- 
ছিলেন, তাহাতে প্রেমানন্দ-নাধুধ্য-রস-বিগ্রহ ্রশ্ীফশোদা-নন্দনকে 
দ্বারকার অবস্থিত করাইয়া নাটকীন্প ব্যাপারে বিরাজমান করাইতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিঞিৎ রস-বিরোধ হইত । শ্রীরুষ 
এক এ অদ্ধিতীয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই কিন্তু স্থান-গুণে লীলা- ভেদে 
শ্ররুষ্ণের 'ভাঁব-বৈচিত্র্যওভাব-বৈবিধ্য অতি স্বাভাবিক। প্রেমাতিশযো 
ব্রজধামে ঘখোদানন্বন শ্রকুষণ পূর্ণতম ; মধুরায় শ্ীদেবকী-নন্দন পূর্ণতর, 
ঘারকার তিগ্রি পূর্ণ। লঘুভাগবতাষূতে এই সত্বদ্ধে সবিশেষ বিচার 
আছে । এ গ্রন্থের শ্ররুষ্ণ প্রকটলীলা-বর্ণনায় দ্বাত্রিংশান্কধৃত যে একটা 
বামল বচন আছে তাহা! এই £-- 
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কৃ্ণেইস্তে। যদুসস্তৃতো যস্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ | 
বৃুন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্কচিনৈব গচ্ছতি ॥ 

ইহার অর্থ এই বে, যদুকুল-সম্ভৃত বাস্থদেব কৃষ্ণ হইতে ব্রজেন্্রনন্দন 
ঞ্রকুষ্ণ, ভাববিচারে পৃথকবত প্রতীয়মান হন। ব্রজেন্দ্রন্দন শ্ীকুষ্ণ বুন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়। এক পদ অন্যত্র গমন করেন না । এই সিষ্ধাস্তটা লইয়। 
বহু বাদ বিচার আছে । প্রধমতঃই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ ষনি বুন্দাবন হইতে 
এক পদ্ও ভন্ভত্র না যান তবে ব্রজে শ্রারুষ্ণ-বিরহে এব্সপ বিপুল বর্ণনা কি 
একবারেই অলীক ও কাল্পনিক? কিন্তু তাহাতো নহে । তবে এই 
সিদ্ধান্তের অর্থ কি? ভ্রজবিহারী শ্রাকষ্ণের অন্যত্র গমনই বা গুরুতর 
হানির কারণ কি? শ্ররুঞ্জ শ্রীবন্দাবনে নিত্য অবস্থিত হইলেও যোগ- 
মারার ব। লীলাশক্তির অচিন্ত্য তকৈশ্বধ্য প্রভাবে বিরহ সম্ভাবিত হইতে 
পারে। কিন্ত যদিবলা যায় ব্রজেন্জ্র নন্দনই কাধ্য-বিশেষ ব! লীলাবিশেষ- 
সাধনা্থ মথুরায় ও দ্বারকা্র গমন করেন, তাহাতে কি হানি হইতে 
পারে? এসম্বন্ষে নিষ্ঠাবান্‌ প্রেমিক ভক্তগণের অলৌকিক সিন্ধান্ত 
এই ষে, শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেম-মাধুর্যময় শ্রীগোবিন্দের স্বপ্₹ং রূপ নিত্য 
বিগ্যমান। অন্যত্র এই আকার, এই"বেশ ও এই ভাব অতীব অস্বা-* 
ভাবিক। খিনি সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের নেতা ও নিয়ন্তা, ঘ্বারকায়। 
তাহার রাখালবেশ বিশিষ্ট স্বরূপ ধ্যানানুকূল নে । আবার অপর পক্ষে 
আভীর পল্লীর রখাল বালকের ক্ষত্রির রাজবেশও অযোগ্য বলিয়াই 
প্রতীক্মান হয়। ভাবুকের ভাব-অনুসারে ভগবানের ধ্যানভেদ হইয়া 
থাকে । ভাব-ভেদেই ধ্যান.ভেদ হ্য়। এই নিমিত ত্রজের মাধুধ্যময় 
শ্রীকৃষ্ণ-ক দ্বারকায় এশ্বধ্যনয় স্থানে অধিষ্ঠিত করিলে ভাব-বিরোধ ও রল- 
বিরোধ ঘটে । দেই নিমিত্ত ভাব-রসাধীশ্বর আনন্দলীলা্রসদর-ধিগ্রহ 
মক্সহ প্রত শ্রীরূপের সতর্কতার জন্য এই উপদেশ করিলেন । প্রীযশোদা- 
নন্দন প্রীকুঞ্ষকে ত্রজের বাহির করিও না । অথাৎ ত্রক্জ রাখালকে মাধুর্য) 

রী 
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ভাঁম হইতে বাহির করিয়। ছারকার ীশ্বধ্যে স্থাপন করিও না। 
শ্ীবৃন্দাবনের বনশোভা, বিহগকুলের কলকুজন, শ্যামল যমুনার মৃছুলতরঙ্গ 
ময়ূর মযুরীর নিত নৃত্যরঙ্গের মধ্য শিখিপুচ্ছ-মোহন-চুড়ালঙ্কত মোহন 
মুরলী ধারী, বন্যপত্রপুষ্পে পরিশোভিত মহামাধুধোর শ্রীমুত্তি, আর ছ্বারকার 
রাজবেশ।-ইহাতে ভাবরসের অনন্ত পার্থক্য বর্তমান । একস্থানের বস্তকে 
অন্য স্থানে রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাব বিরোধও রন-বিরোধ একবারেই 
অনিবাধ্য । উহাতে স্বাভাবিকতা শ্রীধণরূপে বিনষ্ট হয় । দেবমন্দিরের 
নিরীহ ভক্ত পূজককে সৈনিক সিপাহীর বেশে সজ্জিত করিয়। দেবপূজার 
কুশাসনে উপবিষ্ট করাইলে উম পক্ষেই অশেভিনীয় হয । প্রেমার্ত 
প্রেমবিবশ ঢল ঢল সজল নয়ন উল্ভাস্ত প্রেমিককে সেই ভাবে ও সেই 
বেশে সমরাঙ্গনে রণরঙ্গের রুদ্র তালে নণ্ভনের জনা নিঘুক্ত করিলে উহ! 
অত্যস্থ শোচনীয় দৃশ্য হইয়। দাড়ায়। স্তরাং মহাপ্রসথ শ্রীক্ূপকে অতি 
যুক্তিসঙ্গত ভাবে সতর্ক করির! দিরাছিলেন। মহাপ্রহ্থুর এই সারগর্ত 
বল্লাক্ষর উপদেশ শ্রীন্পপের নাটক বর্ণনার ঘটন! পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ত 
কারণ হইব ঈ'ড়াইল। শ্্র$রিতায়তে লিখিত আছে £-_ 
.* এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাক্নে চলিল। । 

রূপ গোঁসাঞ্ি মনে কিছু বিম্মিত হইল! ॥ 

পৃথক নাটক করিতে সত তামা আজ্ঞ দিল। 

জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ॥ 

পূর্বের দুই নাটকেধ ছিল একত্র রচন] | 
“ ছুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ 

দুই নান্দী প্রস্তাবনা! ছুই সংঘটন। ৷ 

পরথক্‌ করিয়া লিখি করিয়া ভাবন। ॥ 

ইহাই বিদ্ধম্বাধব ও ললিতমাধব নাটকের উৎপত্তি-রহশ্ত। প্রথমতঃ 

প্র্তিদ্ধ মাধব নাটক সম্বদ্ধে যংকিঞ্চিং আন্বোচন! করা যাইতেছে । 
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্ীন্প ব্রদ্মহরিপদাসের ভজন-কুটিরে বসিয়া গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মহাপ্রভু 
প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে হরিদাসকে দেখিবার জন্য এই কুটীরে আগমন 
করিতেন। তিনি একদিন আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরূপ কি এক গ্রন্থ 
লিখিতেছেন । শ্রীরপের হস্ত হইতে একখানি পাতা তুলিয়া লইয়। 
'বলিলেন স্রীক্ঃপ, “কি পু'খি লিখিতেছ ? তোমার হস্তাক্ষর অতি হুন্দর 
যেন মুক্তার পডক্তি,*--এই বলিয়া সেই পাতাখাঁনি পড়িছত লাগিলেন, 
পড়িতে পড়িতে প্রেনাবিষ্ট হইলেন । শ্রূপ মন্তক অবনত করিন! ঈষৎ 
লজ্জিত শাবে বসিয়। রহিলেন, হরিদাস বিশ্মগ্নাবিষ্ট ভাবে প্রস্তর মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিরৎক্ষণ পরে নহাপ্রস্থ বলিলেন, হরিদাস 
শুনিবে? ইহা তোমারই প্রাণের কথ।1” হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 
শ্রীূপ কি লিখিয়াছেন, প্রভু ? মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলেন £-7 
তুণ্ডে তাগুধিনী রতিং বিতন্তে তুণ্ডা বলীল্ধয়ে, 
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কণীর্ব, দেভ্যঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্িয়াণাং কৃতিং 
নো জানে জনিত] কিয়ভিরমূতৈঃ ₹ ফেতিবর্ণদয়ী ॥ , 
হরিদাস শ্লোক শুনিয়। ক্লোকের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে ' 
নাচিতে লাগিলেন, বলিলেন,-_কুষ্ণনামের মহিম। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, । 
, সাধুমুখেও শুনিতে পাই । কিন্তু শ্রানামের এমন মধুময় মহিমা আর 
কোথাও কখনও শুনি নাই । প্রভু, এ অতি চমকার নাম-মহিম, অতি 
যথার্থ । রুষ্ণনাম কোন লোকের মুখে একবার উচ্চারিত হইলেই মনে হয়, 
বিধাতা যদি কোটি কোটি মুখ প্রদান করিতেন তাহ! হইলে কোটি মুখেও 
রুষ্ণনাম করিয়া মনের তৃপ্তি হইত কিন! বলা যায় না,_নাম এতই মধুর 
কণ-কুহরে এই ছুই অক্ষর প্রবেশ করিলে নাম- চালাত *জন্য কোটি 
কোটি কর্ণ পাইতে সাধ হয়। কাণের ভিতুর্‌ তুর. দিয় ধ[ুতর 
মিস 


চিত্তপ্রা্ণে উপস্থিত, হই, সকল. ইক্িযেরক্কুতি নক হই] 


৪৬৮ শ্রীনৎ বপ-শিক্ষা 
পাপা পপ পপপাপিাপপাশপাপপাশপপীপাস ৮৮ শাদা 
যায়, চিত্ত সমস্ত জগৎ ভুলিয়া! নামস্থ্ধায় মাতিম্কা পরে । কোন্‌ অমৃত 


ছানিয়া কষ ই দুইটা অক্ষর রচিত হইয়াছে, তাহ। অনির্ববচনীত : 
এই পঞ্যটী শ্রীর্ূপ-কৃত বিদগ্কমাধব নাটকে পৌর্ণনামীর উক্ষি । ইনি 
নান্দীমুখীর নিকঈ এই কথ। বণিয়াছিলেন । বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রারস্তে 
পৌরর্মীসী ও নান্দীমুখীর কথোপ-কথনে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণান্থুরাগ সম্বন্ধ 
নান্দীমুখী পৌৰমাপীকে বলেন নেবি, ধখন ক্থাপ্রনঙ্গে শ্রীরাধা “কৃষঃ” 
এই নামটী শ্রবণ করেন, তখন রোনাঞ্চিত। হইরা এক বমণীয় ভাব ধারণ 
করেন । কুষ্খনাম শুনিলেই নহস। তাহার এই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। 
ইহা শুনিয়। পেশম!সী শ্রীকু্ণ নানের মাহাজ্ম্-স্থচক এই মাধুধ্যময় পদ্চটী 
বলিয়াছিলেন। শক্তিরসনয় শ্রীক্ঘপের কবিত্ব ব্রজরস-স্থধার অফুরস্ 
প্রশ্রবণ। ইহঃর আলোচন; করাও মহ। স্কৃতির এবং মহাসৌভাগোর 
পরম অমুতময় ফল। বাঙ্গালার সৃবিখঠাত কবি শ্রীমৎ বছুনন্দন দ।স 
ঠাকুর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পগ্য-বঙ্গান্থবার কবিদ্বাছেনশ। এই ঙ্লোকটীর 
তৎকৃত পদ্যশ্বঙ্গাছবাদ এই 2০৮ 
মুখে লইতে রুষ্ণনাদ,। নাচে তুণ্ড অবিরাম, 
শর আরতি বাঢ়য়ে অিতিশর | 
ন/হ-গ্ুমাধুরী পাঞ্চা,  ধরিবারে নারে হিয়। 
অনেক তুণ্ডের বাঞ্চ! হর ॥ 
কি কহিব নামের মাপুরী । 
কেমন অমির দির, কে জানি গড়িল ইহ, 
কৃষ্ণ এই ছু আখর করি ॥ ধ॥ 
আপন মাধুরি-গুণে। আনন্দ বাড়ায় কাণে, 
তাতে কালে অস্কর জনমে । 
* বা হর লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম, 
* মাধুরী করিয়ে আন্বাদনে ॥ 





শপ সি পাপা 





সাপ পাশ | শিস্পি 


কাবামাধুরী--বিদক্ধমাধব | ॥ 


কৃষ্ণ ছু আখথর দেখি, 


৪৬৯ 





যুড়ায় 'তপত আখ, 


অঙ্গ দেখিবারে আখি চায়। 


বদি হয় কোটি আখি, 


নাম আর তন চল 


নি উন 15 


চিত্তে কৃ ৪ নান বে, 


(বিস্তারিত হৈতে হয় 


সকল ইন্দ্রিয়গণ, 


তবে কুষ্ক রূপ দেখি, 

গে ॥ 

প্রবেশ করয়ে তবে, 
হয় পাধ। 


করে অতি আহলাদন, 


নামে করে প্রেম উনমাদ ॥ 


যে কাণে পরশে নাম, 


সে তেজয়ে 


আন কাম, 


সব ভাব করয়ে উদয়। 


সকল মাধুষ্য স্থান, 


ঙ 


শ্রীরূপের এই স্লোক শ্রবণের পর হইতেই ইহার গ্রন্থের শ্লৌক-মাধুধ্য 


সব রস কঞ্ক নাধ, 


এ যছুনন্দন দাস কয় ॥ 


নেজে আম্বাদন করিতে এবং অপর্ুকে আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভু বল- 
বতী বাসনা হয়। অন্য এক দিবস তিনি সার্ববীম, রায় রামানন্দ এবং 


স্বরূপাদি সহঠরগণ সহ শ্রীরূপের সহিত 
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এ 


ত মিলিক্ক হইবার ভন্য হব্িদাসেরও 


»* ভজন-কুটীরে আগমন করিলেন ॥ পথে পথে শ্রীরূপের গুণ ইহাদের নিকটে 


সবিশেষরূপে বলিয়াছিলেন । 
কুটিরে আগমন করিলেন, নহচরগণ সহ 
হইলেন, শ্রীব্ূপ ও হরিদাস মহাপগ্রভূর 


ন। বসিয়া! বিনয় নভ্রাবে পিগ্ার তলে বসিয়া পড়িলেন 
তোমার সেই "এপ্রিয়ঃ 


চে লিলেন শরূপ, 


যথাসময়ে ইহারা হরিদাসের ভজন- 


মহাপ্রভু পিগার উঠ্লরে উপবিষ্ট 
অন্রোধ-সত্বেও পিগার উপরে 
মহাপ্রভু 
সোহয়ং রুষ্ণ১” পদ্ঠিটী পাঠ কর। 


পু রী 
রূপ স্বভাবতঃ অতি লজ্জিত ছিলেন, তাহার উপরে জাজ আবার সৃবিজ্ঞ 
পরমভক্তগণের সমাগম । *শ্রীরূপ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন 


৪৭৬ রী শ্রীসৎ বপ-শিক্ষ! 


কো।নও কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। শ্রীপাদম্বরূপ, রূপের ক্লোকটা 
আবৃত্তি করিঘ্বা সকলকে শুনাইলেন। 
অতঃপরে মহাপ্রত্ু শ্রী্ূপকে তাহার লিখিতব্য নাটকের সেই “তুণ্ডে. 
তাগুধিদী” শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন ৷ লঙ্জাশীল শ্রাক্ষপ 
কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় মুখ অবনত করিয়। বলহিলেন. কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন 
কর! অত্যন্ত কর্তব্য মনে করিয়। শ্রীরপ “তুগ্ডে তাগুবিনী” শ্লোকটী পাঠ 
করিলেন। শ্রীমৎ্ রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রারূপের রচিত শ্লোক 
শুনিয়। বিশ্মিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, নাম-মাহাত্ম্য 
শ্লোক অনেকের মুখে অনেকবার শুনিরাছি কিন্ত এমন মধুর নাম-মধ্মি' 
আর কখনও শুনি নাই। শ্ত্রীরার রামানন্দ বলিলেন, শ্রুপাদ, আপনার 
কোন্‌ গ্রন্থে এই সিষ্ধান্তপূর্ণ স্থুমধুত্ব নাম-মাহাত্ম্টাী আছে? শ্রীক্ষপ 
ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ইন্দছি কষ্ণলীল। সম্বন্ধে 
নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শ্রীকুঞ্ণের ব্রজ-লীল' ও ছ্বারকালীল। 
এক গ্রত্থ বণনা করিতে ইহার অভিপ্রার ছিল, সেইরূপ লিখিতেও প্রবৃত্ত 
ভইয়াছিলগেন কিন্তু প্রভুর আজ্ঞার এখন উহ!কে ছুই ছ্াগে বিভক্ত করিয়া 
হুইখানি নাটক লিখিতেছেন £-- 
হ «৭ বিবঞ্ধ মাধব আর ললিত মাধব । 
ছুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ 
শ্রীপাদ রামানন্দ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইগ্কা ব ললেন, ইহা! অতীব' 

আনন্দের ক&।1 শ্রীপাদ, আপনি আপনার কৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকের 
নান্দী-ঙ্গোকটা একবার পাঠ করুন ;-আমর! সকলেই শুনিয়। আনন্দিত 
হইব! শ্রীন্পপ অতি মৃদু সধুর কে সলজ্জ নয়নে বদন অবনত 
করিয়া পড়িলেন 225 
_ স্বধাক্গাং চান্্রীনামপি মধুরিমোন্সাদদ্মনী 
দধান। রীধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ স্বারভিতাম্‌। 


রা 


কাবামাধুরা--বিদপ্ধ-মাধব। ৪৭১ 


সমস্তাৎ সম্তাপোদগম-ব্ষম-সংসারসরণী- 
প্রণীতাং তে তৃষ্ণং হরতু হরি-লীলা-শিখরিণী ॥ 

গ্রস্থকার শ্রীপাদ কূপ গোস্বামিমহোদয়ের শি ব্যবহার অনুসারে 
বিদগ্ধ মাধব নাটকের এই নান্দী পদ্য-পাঠ শুনিয়। ভকতশ্রে তৃবৃন্দ পুরমানন্দ 
লাভ করিলেন । নিদারুণ নিদাঘে তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুক হইয়া যায়, ইহা 
প্রায় সকলেই জানেন । ইহ! দৈহিক তৃষ্কার কথা । এই বিষম সংসারে 
ভীষণ নিদাঘে আমাদের হৃদয়ে সমষে সময়ে অতি বলবতী তৃষ্ণার উদয় 
হইয়া থাকে । উহ দৈহিক তৃষ্ণা । সরস, সুমিষ্ট শিখরিণী নামক পানীয় 
ব্রব্যে সে তৃষ্ণার শাস্তি হর কিন্ত শিনারুণ সংনারে অনন্ত বাসনাময়ী তৃষ্ণা- 
প্রশমন্র জন্য হরিলীলা-রপ-শিখরিণী একমাত্র উদার । সেই জন্ত 
সাধ ₹-হুহৎ প্রেমিক কবি বলিভেছেন,.-ঘে হরিলীল।-শিখরিণী চন্তর 
স্থধার মাধুখ্যজনিত অহঙ্কার দমনকারিণী এবং রাধাদি ভ্রজদেবীগণের 
প্রণয়ক্ষপ কপূর দ্বারা লৌগন্ধ্যধরিণী, তিনি ভোমার নির£র অধাাজ্তি- 
কাদি ভ্িবিধ তাপের উদগনক।রিশী সংসার-পদবী ভ্রমণ-জনিত-তুষ্ণা হরণ 
করুন।” রসময়ী মধুময়ী ও আনন্দময়ী হরিলীল! হিন্ তৃষিত হৃদয়ে 
শাস্তিদায়িনী আর কিছুই নাই। নরনারী মাত্রেই ব্রিতাপের কশাঘা্টে 
সততই ক্লেশ ভোগ করে। শ্রাভগখান্রে সর্বপ্রকার লীলুই জীবু- 
গণের অনথ প্রশমন করিয়া থাকে । কিন্ত ্রাধাগোবিন্দের রসমহী 
লীলার ন্যায় জীখের ভবতৃষ্ণ'হারিণী আর দ্বিতীয় নাই। স্কবি, নান্দী 
ক্লোকেই সংসার-তাপ-দগ্ধ ভীবগণের' জন্ত নাটকাকারে যে লীলা-রস- 
শিখরিণী ভব-তৃষ্ণা-তৃষিত জীবের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য 
সামাজিক মাত্ডেই তাহার নিকটে চিঃধণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই। 

নাটকে প্রস্তাবনার প্রারস্তে নঙ্ষলন্ূচক €ব পদটী বিরচিত হণ তাহার 
নাম নান্দী । নান্দীতে আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্ত-নিন্দিশ উদ্েঘাধিত হয়। 
এই পছ্চটী আশীর্ব্বাদসূচক। ইহা ভীবের বাসনাজনিত তৃষ্ণ।র শাস্তিকারক। 


৪৭২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 
টির টি এ উনি কী 


নান্দী প্রায়শ:ই অষ্টপদ, দশপদ| কিম্বা দ্বাদশপনদযুক্তা হইয়া থাকে । এই 
পছ্যটীতে দ্বাদশটা পদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নান্দী-লক্ষণানুসারে চন্দ্র নাষে 
অস্কিত এবং নঙ্গলার্থ পদ্রদ্ধার। উজ্জবলিত করির়। নান্দী লিখিত হয়৷ 
নাটকে ক্রিবিধ রূপ নায়কের একতম নায়ক থাক। সুসঙ্গত। এই নাটকে 
ধীরোদাত্ত ও লালিতা গুণযুক্ত শ্রীকৃ্ণই নায়ক । ক্ষতরাং নাটকীয় লক্ষণা- 
কুসারে এমন নায়ক আর ত কেহই হইতে পারে না? লালিত্য এবং 
উদাত্টণের সমধিক 9 প্রচুর শোভ। একমাত্র শ্রীরুষেই সম্যক বিরাজ- 
মান এবং শুঙ্গার-রস-প্রধান এই নাটকের শ্রীকষ্কই উপযুক্ত নায়ক । 
নাটকের তিন প্রকার ইতঃবুতত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,খ্যাত, 
ক্রিপ্ত এবং মশ্র। এই তিনের নধ্যে ক্রিপ্তই রমণীয়। যাহা শাস্ত্র" 
প্রসিদ্ধ তাহাই খ্যাত, এবং যাহ স্থকবি-কল্পিত ও বিরচিত, তাহাই 
ক্রিপ্ত। বিদগ্ধম'*ব নাটকখানির ইতঃবৃত্ত কল্পনায় গ্রস্থকারের কল্পনা- 
শক্তির অতি নিপুণ পরিচন্র প্রাপ্ত হওয়। যায় । তিনি সাতটী অঙ্কের 
প্রত্যেক অঙ্গে নানাবিধ কল্পনাকুশলতায় নাটকখানিকে দর্শক ও শোতৃ- 
বর্গের আনন্দ-বঙ্ধীক করিঘ্বাছেন। প্রথম অস্কে-বেণুনাদবিলাস, খ্িতীম্ঘ- 
'অনল্ক--মন্সথলেখ, তৃতীয় অঙ্কে-_রাধা-সঙ্গন, চতুর্থ অস্কে--বেনুহরণ, 
লা অন্ধে-_শ্রীরাধা-প্রনাদন, বষ্ট অস্কে--শরদ্বিহার এবং সঞ্চম অস্কে - 
গেরীতীর্থ-বিহার প্রভৃতি বিষ বর্ণিত হইয়াছে। 
একতঃ শ্রুরূপের কবিত্ব-ঘাধুধ্য, ব্বিতীয়তঃ শ্ররাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের 
অনন্য শৌন্দর্যযময রলসিন্ধুর অনস্ত' তরঙ্গ-_উজ্জলে মধুরে অতি অপূর্বব 
চিন্তচমৎকারজর্নক উপভোগ্য বন্ত এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়। এই 
নাটকে নায়ক, শ্রীকষ্। নান্গিকা-সর্বনাফিক। ললামভূতা-মহা গাব স্বকধ- 
পিণী (ইবন্াবতেখরী শ্রীমতী রাধারাণী | 
মং শ্রীরাম বার বলিলেন, আপনার ইঞ্টদেব-বর্ণন পাঠ করুন । 
শ্রীরূপ আগ্রহের সহিত উহা বলিতে আরস্ক করিয়াও কুষ্ঠিত হইলেন 








কাবামাধুরী--বিদগপ্ধ-মাধব । ও ৪৭৩ 


তাহার সঙ্কোচের কারণ এই যে, পাছে প্রভূ বাকি মনে করেন। সদাশয় 
সরল প্রভূ বলিলেন, সঙ্কোচের কারণ কি, লঙ্জারই বা কারণ কি ? বৈষ্ণব 
সমাজে গ্রন্থের পদ শ্বনাইতে কোন সঙ্কোচ ব। লজ্জার কারণ নাই । 
তুমি ইষ্টদেব বর্ণন-শ্লেক পাঠ কর। তখন শ্রীক্ষপ সানন্দচিতে পাডতে 
লাগিলেন ১৮ 
অনসিতচরীং চিরাৎ করুণয়াব তীর্ণঃ কলৌ 
সমর্পদ্থিতুমুন্নতোজ্ছলরসাং শ্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরটনুন্দরছ্যুতিকদন্বসন্দীপিতঃ 
সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরভু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
অর্থাৎ স্থৃদীর্ঘকাল উন্নত উজ্জল রসময়ী শ্বকীর়তক্তি জগতে অপ্রচারিত 
ছিল। জীবদিগকে সেই উজ্জল 5ক্তি প্রদান করিবার জন্য বিনি রূপ! 
করিয়া কলিযুগে ঞমবতীর্ণ হইলেন, সেই স্বর্ণকান্তি সমুজ্ছল কপিপাবনা- 
বতার শ্রশ্রীগৌরহরি আমার হৃদয়কন্দরে স্ফরিত হউন | 
শ্রৰসের শ্লোক পাঠ শেষ হইতে ন। হইতেই, মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ 
অসন্তষ্ঠ ভাবে রুক্ষম্বরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি স্ততি,--অঠৃত স্ততি।, 
ভক্ষগণ উচ্চস্বরে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি ঠিক্‌, অতি 
ঠিক্‌। নহাপ্রতুর বাক্য ভক্তগণের আনন্*কোলাহলে ডুবিরা* গেল, & 
তাহার! শ্রীপাদ বপকে আশীর্বাদ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, ধঞ্ত অ'পনার 
কবিত্ব, বেষন মধুর তেননই মহাসত্য । &এ শ্লোক শুনিয়া আদরা ক্কতার্থ 


হইলাম।” শ্রীবপ করধোড়ে ভক্তগণ-সমক্ষে স্বীয় দীনন্ভা প্রকাশ 
করিলেন 


অতঃপরে রায় দহাশর শ্রীণাদ রূপের নিকট অপর প্রশ্ন উতাপিত 
করি বন্সিলেন, আপনি কোন্‌ মুখে পাত্র-সন্স্প্লান করিয়াছেন ।” শ্রীরূপ 
বলিলেন, কালসাণ্যে প্রবর্তকমুখে এই নাটকের পীন্জ-সগ্রিধান কর। 
হইয়াছে। এই স্থলটা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষেৎ একটুকু কঠিন মনে 


৪৭৪ রর সীম রূপ-শিক্ষা ! 


হইতে পারে কিন্তু মহীপ্রত্বর এবং ততপ্রিপ্ন পার্যদ শ্রীরূপের রূপায় সে 
কাঠিন্ত এখনই সহজ হইবে । আমুখ শবটা নাটকীর পরিভাষা । স্ত্র- 
ধার নটীর প্রতি যুক্তি-প্রদর্শনপূর্বক নিজের কর্তব্য কণ্ম সন্ধে বাহ 
বলেন, তাহাই আমুখ। উহাতে প্রস্তাবিত বিষয় বাক্যে বৈচিন্ত্যসহ 
স্চিত হইয়া থাকে । অথাৎ হ্যত্রধার নটার নিকট স্বীয় প্রস্তাবন!র 
ৰাক্য-বৈচিংজ্যর সহিত প্রকাশ করেন, উহাই আমুখ নামে কথিত হয়। 
এই আমুখ তিন প্রকার--কথোদঘাত, প্রবর্তক ও প্রয়োগাতিশর । এস্থলে 
প্রবন্তক আমুখহ পাঠকগণের জ্ঞাতব্য । স্ুত্রধার বলিশেন, কোন কালের 
বর্ণনার প্রবৃত্ত হইর। যদি কাল-বর্ণনার মধ্যে কালের সমতায় পাঙ্ুকে 
(অভিনেগাকে) রঙ্গস্থলে আনগনন করাহয় এবং সেই বর্নন'-কৌশলে অভি- 
নেতা রঙ্গস্থলে আনীত হন, তবে সেই আমুখ “কালনাখে। প্রবর্তক" নাদে 
আঁশুহিত হর । এস্থলে শ্রীপাদ নাটককার প্র বর্তকামুঙখই পাত্র-নান্নিধান 
করিয়াছেন, যথা 

* সোহ্য়ং বসম্তসময়ঃ সমিয়ায় যশ্মিন্‌ 
, *. পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢনরান্থরাগম্‌ 

গুঢ়গ্রহা। রুচিরয়া সহরাধয়াসৌ 
৭ রঙ্গায় সঙ্গমমিতা নিশি পৌ্ণমাসী ॥ 
“সেই বপস্ত সমর আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গুপ্তগ্রহ। পৌণ-- 

মাসী (পুিম। তিথি) শোভা জুম্পাদনাথ রজনীতে পৃর্ণতমীশ্বরকে (পৃর- 


চন্ত্রকে) লাঝ্্যবতী রাধার সহিত ( বিশাখা নক্ষপ্জের সহিত ? মিলিত 
করিতেন 1? 


শ্লেষ পক্ষে সেই বসন্ত কাল আসিয়! উপস্থিত হইল। যাহাতে 
পৌর্ণমাসী (ধোগমারা) কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রহ 
প্লহকারে রজনীভেপরিপূর্ণ শ্বরং ভগবান্‌ ঈশ্বর ক্রীকুষ্কে লাবগ্যবত্ত* 
 ভীরািকার সহিত মিলিত করিবেন । « 


কাব্যমাধুরী-_বিদগ্ধ-মাবব । ৪৭৫ 


শপ শপ শা পলা 





০ জা ৩ বাপি 





টপ শা 3 পা সপ্ত ্া - 





সি 


এস্থলে প্রবৃত্তকাল-বর্ণনের সাদৃশ্ঠাবলম্বনে পাত্রের প্রবেশ নিণীত 
হইয়াছে । এই বর্ণনায় শ্লেষ আছে। শ্লেষের দ্বার। শ্ুত্রধারের বাকো 
চমৎকারত্ প্রকাশ পাইয়াছে। পৌর্ণমাপীর আগমনই এখানে লক্ষ্য । 
সুত্্ধার শ্লিষ্টার্থে কালসাম্য দেখাইয়া পূর্ণিম। রজনীর পৌর্মমাসী পল 
দ্বার! পূর্ণিমা! তিথি যোগমায়াকে বুঝাইপ্লাছেন। পূর্ণতমীশ্বরপনে পূর্ণ- 
চন্দ্র ও শ্রীরুষ্জকে বুঝাইয়াছেন; রাধা শব্দ দ্বারা শ্রীরাধ। ৪ বিশাখা 
নক্ষত্র উভয়কেই বুঝাইয়াছেন। কলতঃ এই প্রবস্তুনা-মুখদ্বার৷ বাক্য 
কৌশলে পৌর্ণমাসী যোগমায়াকে রঙ্গস্থলে আনয়ন করিয়াছেন । ইহাতে 
কাব্যের চমৎকারীত্ব সর্বাংশেই প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপরে রার 
মহাশয় প্ররোচনাদির কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরূ”প তগন আর একটী 
শ্লোক পাঠ করিলেন যথা! 2 
ভদ্কানামুদগাদনর্গলধিরাং বর্গ! নিসর্গোজ্জলঃ 
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্পবধূবন্ধোঃ প্রবাদ্ধো প্যহপৌ । 
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাগুববিধে বুন্দাটবী গর্ভ * 
্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমগ্ডল্ পরিপাকো ইয় মুমীলতি ॥ ৬ * 
স্বংানতঃ উজ্জ্বল চরিজ্জবিশিষ্ট ভক্তবর্গ এইস্থানে উপস্থিত হইয়:- 
ছেন। এই নাটকও গোপ্বধৃবল্লড শ্রীরুষ্ণের স্বভাবোক্তি ওলঙ্কান্ে 
সমলস্কত । রাসস্থলী বঙ্গস্থলীরপে নির্দিষ্ট হইয়াছে | ইহাতে মনে হয়, 
আমার মত বাক্তির পুণ্যরাশির পরিণামঞ্জবকশিত হইতে আরম্ভ হইল। 
হাই এই নাটকের প্ররোচনা । সাহিত্যদর্পণে শ্লিখিত আছে, 
_-প্রস্ততাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত নুখীকরণং,-- প্ররোচনা 1, 
প্রসংসা ছ্বার। প্রস্তাবিত অভিনরে শোতৃবর্গের প্রবৃত্তি উনুখ 
করাকে প্ররোচনা! বলে। এস্থলে নাটকের স্তায়ক,--্রীরু্খি ; শ্রোতা, 
উজ্জল চরিত্রবান্‌ ভক্তবর্গ; স্থান,__রাসম্থলী । গোপীবন্ধু শ্রষ্ণের 
স্বচরিত দ্বার এই নাটক অলঙ্কত,- ইহার সকলইণসামাজিকদিগের চিত্ত 
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বৃত্তি অভিনয়ের প্রতি উন্মুখ করণে সমর্থ । প্ররোচনার আর একটা 
পয অতি সুন্দর । এইটী প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ শ্লোক । 
অভিব্যক্তা নত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধ! 
£ . বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্‌ হরি গুণময়ী বং কতিরিয়ং | 
পুলিন্দেনাপ্যগ্রিঃ কিমু সমিধমুন্মথাজনিতো 
ভিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নাস্তঃ কলুষতাম্‌ ॥ 

“হে সুহৃদয় সভ্যবুন্দ, আমি স্বভাবতঃ ক্ষুত্রক্ূপ হইলেও আম। হইতে 
অভিব্যক্ত এই হবিপুণম্ত প্রবন্ধ আপনাদিগের অভাষ্টার্থের সিঞ্চে সম্পাদন 
কাঁবিবে । অতি নীচজাতি পুলিন্দও যদি কাষ্ঠ সংঘর্ষণ করিয়! অগ্নি উৎপাদন 
করে, সে অগ্নি স্ব্ণরাশির অন্তর্থল অপহরণ করে না কি?” 

শ্রপাদ কূপের নাটকে বহু বহু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তময় পদ্য রিন্তাস্ত হইয়াছে । 
সেই পকল পদ্য একদিকে বেমন সৌন্দধ্-মাধুর্য)ময়,। অপরদিকে তেমনই 
ভক্জি-সিঙ্ধান্তের পুর্ণতম ম্হাভাগার । এই ভাগ্তার হইতে শ্রীণাদ 
রূপের সম সাময়িক এবং তৎপরবত্তী অহাজনগণ প্রচুর ভব-রূপ মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া আপন আপন গ্রন্থ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন । সময় ও সুবিধা 
কৃবিয়া অবান্তর ভাবে এই লাটক পরীক্ষা কালে দুই একটী বহিবিষয় ও 
দ্বৃত করিহা পাঠক মহোদয়গণকে গ্রীতি-উপহার রূপে প্রদান করিব । 
দাহরণরূপে একটা পদ্য এইস্থলে উদ্ধত করিতেছি । স্ুজধার বলিতে- 
ছেন, এই নাটুকখানি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই মনে 
আাশক্কা হইতেছে । রস-অন্ভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হয়ত এই অভিনয় বুঝিতে 
না পারিরা ইহার প্রতি বিমুখ হইবেন । ইহা শুনিয়া সে আশঙ্কা করি- 
বার প্রয়োজন সাই ২-- 


ফি 
উ 
উ 


বদ 
চা 
উদসন্তাং ন'হ রল়ানভিজ্ঞাঃ 


্ কতো ভধীমী রসিকাঃ শ্কুরস্তি |" 


কাবামাধুবী--বদদ্ধামাধব । ৪৭৭ 


শিপ শপে শিপ পপ 


ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেহপি 
পিকাঃ স্থখং যাস্তি পরং রলালে ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামতে আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে ₹-_- 
অতএব কহি কিছু করিয়। নিগুঢ়। 
বুঝিবে র্িক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ ॥ 
হৃদয়ে ধরয়ে ষেই চৈতন্ত নিত্যানন্দ। 
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ৪. 
এ সব সিদ্ধান্তরস আমের পল্লব | 
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বলভ ॥। 
ভক্ত উষ্টে র ইথে না হয় প্রবেশ । 48 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ | 
যে লাগি করিতে ভয় সে যদি নাশুনে। 
ইহ্ী বই কিবা সখ আছে তিভুবনে ॥। 
যাহাহউক রায় রামানন্দ এবার ব্রজ-রসের অনেক প্রযোজনীদ তত্বের 
কথ! উত্থাপন করিলেন, যথা-_প্রেমোহপত্তির হেতু পূর্ব্বরাগ, বিকার- 
চেষ্টা, কামলেখ ইতাদি | শ্রীচরিততীষুতে করিরাজ গোম্বামি মচ্ছোদয়, ভু 
গণের আস্বা্দনের জন্য বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটক হইতে সার- 
গত্ঠ বহুল পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহা ভক্তমাত্রেরই আন্বাহ্য 7 * 
শ্রীরাধিকার রাগ, অন্ুরাগ, ভাব, মহাভাব ইত্টারি গুঢ় গভীর বিষয় 
'গ্ুলি শ্রীপাদ রূপ গোন্বানি মহোদয় তদীয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলীতে উদদা- 
হরণরূপে বিন্তন্ত করিয়াছেন। এই সকল পদ্য অতি সারগীস্ত। এস্থালে 
শ্রীচরিতামূতে বণিত রপমাধুধ্যমর শ্লোক গুলির আলোচনা করা যাইতেছে । 
রায় মহাশগ্ন বলিলেন ' শ্রীপাদরূপ, আপানি বিদগ্ধ, মাধব নাটকে 
প্রেমোৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ হেতু প্রদর্শন “করিয়াছেন, শুধনিতে ইচ্ছ' 
হর। শ্্রীক্পপ বলিলেন, আপনার নিকট আমি অধিক আর কি বলিব ? 


পদ ২ পতি পপি পশ বা 
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এখানে স্বম্নং ভগবান্‌ উপবিষ্ট আছেন, আপনারা সকলেই তাহার প্রি 
পাধদ এবং পরম বিদ্বান্‌। গ্রস্থে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমি নিবেদন 
করিতেছি । ভ্রমপ্রমাদ পরিশোধন করি'ল আমি কৃতার্থ হইব । নিত্য- 
শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম যদিও উৎপন্ন হয় না, উহ। চিরদিন আত্মতেই প্রাতি- 
ঠিত কিন্তু উদ্দীপনার কারণ উপস্থিত হইলেই প্রেম হৃদয়ে উদিত হয় । 
শ্রবিদদ্ধ মাধব নক হইতে শ্রীমতী রাধিকার অবস্থা বল! যাইতেছে । 
শ্রীমতী রাধিকা শ্ররুষ্ণের নিমিভ ব্যাকুল হ্ইয়। পড়িয়াছেন । ভিনি 
চেতনা অপেক্ষা মুচ্ছাকেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন । 
তিনি বলিতেছেন সখি, এখন অলয়বাসু শ্থচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, 
কোকিলগুলি ভাহঠাদের ্বভাব-স্থলভ ক্রীড়া পরারণ হইয়া স্থমধুর শব্দ 
করুক। হ্হাদের কারো আমার চেতনা €বনষ্ট হইবে। মুচ্ছিত 
হইলে চেতনাপেক্ষা আমি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিব । শ্রমতীর এইভাব 


বত 


শ্রপাদ গোস্বামী নাক্ষ।ৎ সন্ধে মহীপ্রহথতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গ্রীরু্ণ 
বিরহে মহাপ্রভু বিহ্বল হম! পডুতেনঃ অবশেষে মুচ্ছিত হইতেন। 
প্ধদগণ তাহার চৈতণ্ত সম্পাদন করিলে তিনি ছুংখ করিয়া বলিতেন,-- 
কেন বা জাগালে মোরে বৃথ৷ দুঃখ দিতে | 
পাইয়া কৃষ্ণের লীল। না পাইন দেখিতে ॥ 

শ্রমতা রাধা নিশ্বাস পরিত]াগপূরববক বলিতেছেন সখি, আমার 
“ব্যথার জন্য তোমার। ব্যাকুল হইয়াছ কিন্তু ইহাতে কোন ফল 
রে না। এ ব্যথা বিমোচনের কোন উপায় নাই, ইহা চিকিৎসার 


সাধ্য । আমি এখন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ, করিতে পারিতেছি 
না। মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই | 


ললিতা! বিশাখা সমবেদনা জানাইয়! বলিলেন সখি, এরূপ কথা৷ 
আমাম্রর নিকট বলিও না, উহ। শুনিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় । 
আমর] নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । 


৬ 


টি 


কাব্যমাধুরী--বিদগ্ধ-মাধব । ৪৭৯. 


্রীরাধা ।--সখি, তোমরা এই মৃতপ্রায় রাধার হৃদয়-বেদন| জান না। 

ললিতা ও বিশাখা । সখি, অমাদের নিকটি সকলইত বলিয়াছ ? 

শ্রীরাধ!। না! ন। সকল বলা হয় নাই; বলিব বলিয়া মনে করিয়া- 
ছিলাম, দারুণ লজ্জ। আসিয়। বাধা দেওয়ায় সব কথা বলিতে পারি নাই। 

ললিত। ও বিশাখা ।--“রাধে আমরা জানি আত্মা অপেক্ষাই 
আমাদের প্রতি তোমার ন্েহ অধিক। আনাদের নিকট মনের কথ! 
বলিতে লক্জার বাধা মানিবে কেন ? 

শ্রীরাধা। সখি, তাহাতে একটু লজ্জার কথ। আছে বটে মনের কণা 
বলি, গুন £-- 

একন্য শ্রুতদেব লুম্পতি যতিং কৃষ্ণেতি ন'মাক্ষরং | 
সান্দ্রোম্মাদ-পরস্পরামুপনয়ত্যন্তন্ত বংশীকলঃ ॥ 

এষ লিপ্কঘনছু)তি মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুক্ুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্তে মৃতিঃ শ্রেয়লী ॥ 

“সখি, মনোবেদনার কথ! বলিতে লঙ্জ। হয় । হানি কুলবধু, সহনা 
একদিন কোন পুক্রষের “কৃষ্ণ” এই নামাক্ষর শ্রবণ মানেই আমার মন 
ব্যাকুল হইয়। পড়িল, অন্যদিন, অন্য পুরুষের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শুনিরাই 
আমি যেন উন্মাদিনী হইলাম । আবার অপর এক দিন এই চিক্তরপটস্থিত 
শিগ্ধ নবঘন কান্তি অপর একপুক্কষের মৃত্তি আমার হৃদয়পটে দৃঢ়রূপে অস্কিত 
হইয়া পড়িল,মামি কিছুতেই তাহা মুছিয়৷ ফেলিতে পারিতেছি না। একি 
লজ্জার কথা! এ কিযাতনা ! সেই কষ্ণ-নামশীল একজনে এবং ষুরলী 
বাদক অন) জনে এবং নৃবঘন ক্মিপ্ধ শ্যামক্ন্দর রূপ তৃতীয় পুরুষে,--আমার 
এক মন যুগপৎ এই তিন পুরুষে আকৃষ্ট হইল, একি লজ্জার কথা৷ ইহা! 
অপেক্ষ। আমার মরণই ভাল; বল দেখি এখন আমি কি কুরি ?* 

শ্রীপাদ রূপ-রচিত এই পূর্ববরাগ লক্ষণের অতি চমত্কার রঙ্গপূর্ণ পদ্যটা 
অবলম্বনে বাঙ্গালার কোন,কোন পদকর্তা অতিন্কুন্দর হন্দর পদ গান 
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৯ কপ াপা পপ সজল শপপাাপ্কাল্ত (সপ শপ পপাাপাপাপাপজপা শ সপ পা সপ নস আপ 


রচনা করিয়াছেন । এস্লে বিদগ্ধ মাধব নাটকের পগ্যানহ্থবাদক শ্রীমৎ- 
যছুনন্্ন দাস ঠাকুরের পগ্যটী প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়! দেওয়। গেল £-- 
কৃষ্ণ ছুআখর, অতি মনোহর, 
পহিলে শুনিল কার । 
তাহে গরানল, মতি যে সকল, 
ধরম করম আর ॥ 
সহ গে! কহল এ তোহে সার। 
এ তিন পুরুষে চিতের আরতি, 
কি কাজ জীবনে আর ॥ প্র ॥ 
আন পুরুষের, বংশী মনোহর; 
শুনিল মধুর গান। 
তাতে পর্দানঃ চিত উনমাদ, 
আন ন! শুনয়ে কান ॥ - 
এ চিত্ত পটেতে নবীন মুরত, 
নব থন গিনি তনু 
ইহার দরশে। 7 পদ হরষে, 
অগ্র ভেল মন জন্কু ॥ 
টি এ সব শ্রনিয়।, » সখীগণ হিদ্ধা, 
হর্ষ পারল অতি। 
এ যছু নন্দন, " দাদ ত 
্ ভালে সে চিন্তিত মতি ঃ 


গ্রবিখ্যাত পরকর্তা অমর কবি গোবিন্দ দাসও এইব্প একটা পক 
লিপিরাছেন হস 
“.. সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। 
« কুল্বতী তিন পুরুখে ভেল আরতি 
জীংন কিরে সখ লাগি ॥ & ॥ 


/স) 


ভগ, , 


কাব্যমাধুরী--বিদখ-মাধৰ । ৪৮১ 





পহিলে শুনলু' হাম শ্ঠাম দুই আখর 
তৈখনি মন চুরি কেল। 

না জানিয়ে কো এছে  মুরলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥ 

না জানিয়ে কে। এছে পটে দরশায়লি 
নব জলধর যিনি কাতি। 

চকিত হইয়। হাম যাহা যাহা ধাইরে 
তাহ] তাহ। রোধয়ে মাতি ॥ 


গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন স্থন্দরী 
অতয়ে করহ বিশোয়াস। 
যাকর নাম মুরলী রব তাকর 


পটে ভেল সে। পরকাশ ॥ 


অতঃপরে ললিত! ও বিশাখা! বলিলেন রাধে, এই ভাবিয়! তুমি 
লঞ্জিত হইয়াছিল? তোমার ন্তায় রম্ণীব পক্ষে গোকুলেন্দ্র-নন্দন 
শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষে অনুরাগ কখনও কি সম্ভাবিচ্ঞ 
হয়? তবে শুন, তুমি যার নাম শুনেছ, বংশীধ্বনি শুনেছ এবং চিন্্রপটে 
ন্গিপ্ধ সজল-জলদ-রুচি শ্যাম ক্বন্দর-রূপ দেখেছ, সেই তিন জন ভিন্ন পুরু 
নহেন,--একই মহানাগর গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ | 

শ্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন “হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, 
আবার তোমার জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল ।” 

ইহার পূর্বে প্রিয়নন্ম সখীগণ শ্রীরাধার ভাব বুঝিতে পারিয্বাছিলেন। 
একদ্বিন বিশাখা শ্রীমতী রাধিকাকে স্পষ্টতঃই বলিয়াছিন্বেন ১. 


চিন্তাসস্ততিরগ্ঠ কৃম্তৃতি সথি স্বাস্তস্য কিন্তে ধৃতিং 
কিন্বা সিঞ্চত্তি তাত্রমস্বরমতি ব্বেদাভম্টাং ডস্বরঃ ॥ 


৬৯ 


৪৮২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৷ 


কম্পশ্চম্পক-গৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থিষ্য. কথং বা! বলাৎ ॥ 
তথাং ব্রুহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ 

সখি, তোমার হৃদয়ে কি যাতন। উপস্থিত হইয়াছে--বল, শুনি । 
আমার.মনে হইতেছে যেন চিগার পরে চিন্ত। আলিয়া তোমার হৃদয়ের 
ধৈর্যবন্ধন চ্ছিম্ন করিয়। দিয়াছে । ঘামে ঘামে তোমার অঙ্কারনন 
ভিজিয়! গিয়াছে। ওগো চম্পকগৌরি, বল দেখি, তোমার দেহ কাপি- 
তেছে কেন? তুমি ঠিক কথা বল। আপন জনের নিকট মনের ভাব 
গোপন করা ভাল নয়; তোমার কি হইয়াছে, ঠিক কথা বল। 

শ্রীরাধা। নিষ্ট্রে বিশাখে, তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 
একথা বলিতে তোমার লজ্জ! বোধ হয় না? 

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত ) সখি, কবে আমি তোমার নিকট 
কি অপরাধ করিয়াছি, তাহাতো স্মরণ হয় ন! ! 

শ্রীরাধা। নিষ্্রে, কেন একথা বল; স্মরণ করিয়া দেখ। 

বিশাখা । ( কিছুক্ষণ চিন্তা করির। ) বিশেষ চিস্কা করিনা দেখিলাম, 
কই আমার তো! কিছু মনে হচ্ছে না। 

্রীরাধী। উন্মাদিনি, তুমি আমাকে এই ভীষণ বনে অতি ভয়ানক 
অনল কুণ্ডে ফেলিয়। দিয়াছ 7; এখন বলিতেছ, প্্মরণ হয় না” ! 

বিশাখা । সখি, কি প্রকারে? * 

শ্রীরাধা। (ঈর্ধার সহিত )“ও রূপ করিয়। আর সরলত। দেখাই ৪ 
না, ওগে চিত্রপটস্থ ভুজঙ্গিনি,থাক, থাক ।” এই বলিয়। শ্রীমতী থেন 
একটুকু বিবশের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, “সেই মরকত রুচি-বিনিন্দি 
শিখি-শিখণগুধারী নব যুবা,--এই কথ! বলিতে না বলিতেই বাক্য স্তস্ভিত 
হইয়া গেল। «তিনি স্গার কিছুই বলিতে পারিলেন না। নয্ননযুগল 
হইতে অশ্রুবিন্দু .গড়াইপ্া পড়িতে লাগিল । ইহা দেখিয়। লল্িতাও 
বিশাখা বিম্ময়ের সহিত পরম্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 


কাব্যমাধুরী-বিদগ্ধ-মাধব। ৪৮৩ 


কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীরাধা অতি মৃছুত্বরে বলিলেন, আমার বোধ হইল চিজ্ঞ- 
পট হইতে এ যুবা বাহির হইয়। বেন আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করি- 
লেন। সেই মুহূর্তে আমি উন্মা্দিনী হইয়া পড়িলাম। এখন চন্দ্র 
আমার পক্ষে অনলম্বরূপ এবং অনলই চন্দ্রস্বরূপ হইয়া! উ্িয়াছে। 
ললিতা বলিলেন মুগ্ধে, একি স্বপনের কথা ? শ্রীরাধা অবীরভাবে বলিতে 
লাগিলেন সখি, আমিতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কি এ 
রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, দিনে দেখিলাম, কি রাতে 
দেখিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা । শ্যামচন্দ্রের সুধাক্ষরণে আমার 
বুদ্ধি ধেন বিলুপ্ত হইয়াছে । “বিশাখ!। বলিলেন, ইহা তোমার চিত্ত- 
বিভ্রমের ফল। এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিবে না” বিশাখার এই 
উক্তিতে শ্ররাধিকা ছুঃখিত হইয়া আরও অনেক কথ! বলিলেন । 

এ সকলই পুর্ববরাগের লক্ষণ । উজ্জল নীলমণি গ্রস্থে লিখিত আছে £-- 

রতিধা সঙ্গমাৎ পূর্ববং দর্শনশ্রবণাদিজা । 
তয়োরুল্সীলতে প্রাজ্েঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥  « 

নারক এবং নাপ্সিকার মিলনের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনৈত যে 
রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞের। তাহাকেই পূর্ববরাগ বলেন। এই অবস্থান 
নানাপ্রকার চিত্ত-বিভ্রম ঘটে । সাত্বিক বিক্তার ইহার আনুসঙ্গিক কল 
স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সান্বিক 'ীবকারের লক্ষণ। এই সাঁত্বিক ভাব আট 
প্রকার যথা-্তম্ত, ম্বেদ (ঘর্্ট), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও 
প্রলয়। প্রগাঢ় অস্থরাগে চিত্ত-বিভ্রম অতি স্বাভাবিক উত্তর 
রামচরিত নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত-বিভ্রমের একটী পছ্য আছে। শ্রীরাম- 
চন্দ্র বলিতেছেন, “প্রয়তমে, তোমার স্পর্শে স্পশে প্রগাঢ় আনন্দে 
আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল এমন বিভোর হইুয়। পড়িয়ান্ছে যে আমি কি 
স্থখে আছি, কি দুঃখে আছি, একি জাগরণ কি নিদ্রা» একি আনন্দ-স্থধা 
কিছ! বিষ-বিসর্প,-আঙফি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন।।* 


৪৮৪ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! | 


৭. 


তক ও সপ সপ সাপাসপপ শি শীষ শলাসস্প্পাা শি 


পা পেশি শর পিপি না ২০ লাল 


ইহা গ্রীতি-জনিত চিত্ত-বিভ্রমেরই লক্ষণ। শ্রীরাধার পূর্বরাগ-জনিত 
হৃদয়-যাতন! ক্রমেই অপহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন সখি, 
আমার কথ! আর কি জিজ্ঞাসা কর? এ রোগের প্রতিকার নাই। 
« ইয়ং সখি সুছুঃসাধা রাধা-হৃদয়-বেদনা। 
কৃত। যত্র চিকিৎসাপি কুত্সায়াং পর্য্যবস্যাতি ॥ 

“সখি, রাধার এই হৃদয়-বেদন! দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগ, 
যখন ছুঃসাধ্য হর তখন চিকিৎসকগণ অপবশের ভয়ে তাহার চিকিৎসায় 
প্রবৃত্ত হন না, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে । ইহার প্রতিকারে 
ফলের আশা নাই ।” 

পৌর্ণমাসী ও মুখরার কথোপকথণে শ্রীরাধার পৃর্ধরাগ জনিত হৃদয়ের 
ভাব ও দৈহিক চেষ্টা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীরাম রায় ষে 
পূর্বরাগ জনি 5 বিকার চেষ্টা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিঘাহিলেন,এনিম্নলিখিত পদ্য 
তাহার উত্তর দেওর]| হইতেছে ১ 

«  অগ্রে বীক্ষ্য শিখগুখগ্ুমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে, 
, খ্ঞ্জানান্ত বিলোকনান্থুহুরুসৌ সান্্ং পরিক্রোশতি 
নে। জানে জনয়ন্পূর্ববনটন-ক্রীড়া-চমৎ্কারিতাং 
«. «€  বালায়াঃ কিল.চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীন গ্রহঃ 

মুখরা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, ভগবতি, প্রীরাধার অবস্থ। শ্রবণ, 
করুন। শ্রারাধা অগ্রে মযুর-পুচ্ছ দেখিয়া সহস। উৎ্কম্পিত হইয়া উঠে, 
গুঞ্াপুঞ্চ দর্দুনি মাত্রেই মুহুমুছ সঙ্গল নয়নে চীৎকার করিতে থাকে । 
এই বালিকার চিন্ত ভূমিতে এক অদ্ভুৎ নটন-ক্রীড়া-চমৎকরিতা উৎপাদন 
করিয়া কোন্‌ এক নবীনগ্রহ ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতো। 
বলিতে পার্রিন। ? ঢু 

পৌর্শমাসী গুরাধার নবান্থ্রাগ-চেষ্টা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারি- 
লেন বিন্ক মুখর বলিলেন «“কৎসাঙগচরী কোন স্ত্রী-গ্রহই হয়ত এই বালি- 
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কার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।” পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে সঙ্গোপনে 
বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। দুর্বার-অন্থরাগ-বীরের অতি 
দুর্ববোধ কোনও গভীর-বিক্রম-টৈচিত্র্য রাধার হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব 
'ধিস্তার করিয়াছে। শ্রীরাধা কোনও প্রকারে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে 
পারিতেছেন না। ইহার প্রভাব দেখ £-_ 
প্রতান্ৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যন্মিন্মনে। ধিৎ্সতে 
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহ্রস্তী মনঃ | 
যস্য স্ফৃপ্তি-লবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে 
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্তঠ তশ্য হৃদয়ানিক্কান্তি মাকাজ্ষতি ॥ 
নান্দীমুখী, আশ্চর্ধ্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে গুতিনিবৃত্ত করিয়। 
মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত যে শ্রীকুষে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই 
বাল! কি না তাহ হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে! হা কষ্ট ! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে ধাহার স্ফুপ্ি- 
লেশ-নিমিত্ত যত্ব করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিন! তাহাকে হ্বদুয় হইতে 
বহিষ্কত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে ।” ্‌ 
নান্দীমুখী বলিলেন “ভগবতি, প্ররাধার এই ভাব-রাজ্য শ্রবেশ 
করিতে আমার বিন্দুমাত্রও অধিকার হইবেনা। ইহার গৃঢ় গভ্টুর ভাৰু 
আমার বুদ্ধির অতীত। পৌর্ণমাপী বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। এই 
প্রগাঢ় অঙ্গ্রাগ-বিবর্ত প্রকৃতই বুদ্ধির, দুর্গম । আমি আরও কিছু 
সলিতেছি, শ্রবণ কর £-- 
পীড়াভিন'বকাল-কুট-কটুতা-গর্বশ্য নির্বাসনে! 
নিঃশ্কন্দেন মুদাং সধামধুরিমাহঙ্কারসক্কোচনঃ | 
প্রেম! সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগণ্তি যস্যাস্তরে 
জায়ন্তে ক্ষুটমস্ বক্র মধুর! অ্মেনৈব বিক্রা্তযঃ 1 
পৌর্ণমাসী নান্দীমুখ্ীকে কহিলেন, হুন্দরিঃ নন্দ-নন্দন-নিষ্ঠ প্রেম 
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যাহার অন্করে জাগরিত হয়, সেইজন এই প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম. 
অবগত হয় যাত্র, কিন্তু প্রেম বাচক-শব্দের অভাবপ্রযুক্ত সে বাক্য দ্বারা 
' প্রকাশ করিতে পারে না। যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ্জনিত পীড়া উপস্থিত হয় 
তথকালে এই প্রেম, নবকালকূটের কটুতা-গর্ব নির্বাসিত করে। আবার 
যখন কর্ষ-সংযোগউপস্থিত হয় তখন উহা৷ অমৃত-মাধুধ্যের অহঙ্কার সক্কোচ 
করে।” 
ইহার পরে শ্রীরুষ্ণের পূর্বরাগ এই গ্রন্থে বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ 
মধুমঙ্গলকে বলিলেন সখে, শ্রীরাধিকায় নিশ্চই কোন অসাধারণ মহিম! 
রহিয়াছে । মহাজ্যষ্-পুর্ণিমায় সহসা যেমন সমৃদ্রজল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গঙ্গাপ্রবাহকে পরিবন্তিত করিয়া দেয়, শ্রীরাধার দর্শনমাত্রেই আমার 
চিত্ত সহস! পরিবপ্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শন হইতেই আমি 
অভিনিবেশ ছার! শ্রারাধাতে মহিমাধিক্য অনুভব করিয়াছি £-_ 


যত্র প্রকত)! রতিক্ুত্তমানাং ্ 

তগ্রানুমেয়ঃ পরমোহন্ুভাবঃ | 
নৈসর্গিকী কৃষ্তমগাজবুতি 

দেঁশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশন্তিম্‌ ॥ 


' উত্তম পুরুষদিগের শ্বতঃই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে 
ক্লোন পরম পদার্থ আছে এত অনুমান করিতে হইবে, কারণ স্বভা- 
বতঃই কৃষ্ণসার হরিণ যে দেশে বিচরণ করিয়া থাকে,সে দেশের প্রশস্ত 
অবশ্যই অন্থমিত হয় । ৃ 

তঃপরে ললিতা,মধুমঙ্গল ও শ্রীরুষ্ণের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে । 

ললিতা শ্রীরাধা-রচিত কর্ণিকা-কুম্থম-কোরক-পত্র শ্রীকষ্ণের হস্তে অর্পণ 
করেন । প্ররুঞ্ ব্রহ্মচর্যের ভাণ করিয়! পত্রের প্রতিকূলে নৈরাশ্ব-ভাব- 
স্থচক কথ! লঙ্ষিতার নিকট, প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার 
হৃদয়ে কখনও নারী-বরার্ায় উন্মুখ হয় না, তথাপি যদি এই সকল ম্বেচ্ছা- 
রি চাঁরিণী গোপবাল! এখানে আসিয়া আমার ধশ্দ নষ্ট করেন, তবে বৃদ্ধ 
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গোপদিগকে এই সকল কথা নিশ্চয়ই আমাকে জানতে হইবে । 
ললিত! এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে শ্রীরাধার নিকটে প্রত্যৰ- 
গমন করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার প্রত্যাগমনের পর নিজের 
হুর্বদ্বতা বুঝিতে পারিয়৷ অনুতপ্ত হন এবং অনুতাপ করিয়া বলেন ২ 
শ্রত্বা নিুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী 
্বান্তে শাস্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষাতি | 
কিছ পামরকাষ-কার্মম,ক-পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসথন্‌ 
হা মৌগ্চাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্ধী ময়োন্স.লিতা ॥ 
আহা! সেই ইন্দুবদনা আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয়ত গ্রেমা- 
স্বর ছেদন পূর্বক ছুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করিয়! ব।থিত! হইবেন, 
না হয় পামর কন্র্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়! প্রাণ নিশ্চয়ই বিসঙ্জন 
করিবেন। হাসু! আম কি কুকম্ম করিলাম, আমি মৃঢ়তা প্রযুক্ত 
কোমল ফলবতী মনোরথ-লতাকে একবারে উৎপাটিত করিয়া 
ফেলিলাম | 
অতঃপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা; ব্যাকুলতা ও খেদ বর্ণিত হইয়াছে | 
বিশাখার নান! সাস্বনাতেও সাহার চিত্ত শাস্ত *হইল 'না। তিনি 
বিশাখকে- সম্বোধন করিয়। বলিলেন :-_ 
যস্তোৎসঙ্গ সখশিয়া শিথিলতা গর্বী গুরুভান্ত্পা : 
প্রাণেভ্যোহপি স্হৃত্বমাঃ সৃখি তথা যুয়ং পরিক্রেশিতাঃ। 
ধর্ঘঃ সোহপি মহাম্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো 
ধিক্‌ ধৈধ্যং তছুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ 
হে সখিঃ ধাহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ স্খাশায় গুরুজন সকাশাৎ 
লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে গ্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম তথাপি 
তোমাদিগকে কত ক্রেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্‌ ধর্্মকেও 
আমি গণনা করি নাই ;*হায়, এই পাপীক়সী আর্মি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত 
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হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার ধৈধ্যকে ধিকৃ।৮ এই 
'বলিয়! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীযছুনন্দন দাস ঠাকুর ইহার নিয়- 
লিখিত পদ্ান্ছবাদ করিয়াছেন, ইহাও অতি মধুর 
যার সঙ্গ-হ্ুখ-আশে কৈন্ু ধর্ম-কর্ম-নাশে, 
তেয়াগিন্ু গুরু লঙ্জাগণ। 
যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোর 
ছুংথ দিলু ধাহার কারণ ॥ 
সথি হে দূরেরহু ধৈরজ আমার । 
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, তু রহে পাপ প্রাণী, 
কিবা চাহে করিবারে আর ॥ প্র! 
যাহার লাগিয়৷ সতী- ধর্শ তেয়াগিহ অতি, 
না গণিচ্গ ছুজ্জন বচন । 
দুকুলে কলঙ্ক হৈল, তাহ! নাহি মনে কল, 
ৃঁ লে রূপে মগন কৈনু মন 
যাহার লাগিয়া কত, ,. গুরুর গঞ্জনা যত, 
| « করিয়া লই হিয়া-হার ।” 
এতেক কহিতে রাই, মৃচ্ছা পাইঞা সেই ঠাঞ্জি, 
| পড়ি রহে জান নাহি 'আর ॥ 
বিশাখা সম্রমে যাইঞা, তারে কহে ধরি লঞা, 
ধৈর্ধ্য হও,--না ভাব অসার। 
ইহা শুনি পোড়ে মন, দাস যদুনন্দন, 
যুখে বাক্য না হয় সকার ॥ 
“বিশাখা ব্যস্ত হইয়া শ্রীকষেরর গলে ব্যবহৃত রঙ্গনফুলে র মালা রাধিকার 
নাসায় অর্পণ করিয়া ব্ললিলেন, সখি, স্থির হও, স্থির হও ।” রঙ্গন মালার 
আস্ত্রাণে শ্রীরাধা চেতন! পাইয়া বলিলেন, একি আশ্চর্য বস্ত ! আষি 


/ 


কাব্যমাধূরী বিদঙধমাধব। , ৪৮৯ 


সুঙ্ছিত হইয়! পড়িয়াছিলাম, ইহাতে আমার চেতন! হইল |” বিশাখা 
্রীরাধাকে মাল দিয়া বলিলেন £-_- 
অঙ্গোতীর্ণবিলেপনং সখি সনাকষ্টিক্রিয়ায়াং মণি- 
মরন্ত্রো হস্ত মুুর্বশীকতিবিধৌ নামাস্য বংশীপতেঃ ॥ * 
নিশ্মাল্যঅগিয়ং মহৌষধিরিহ স্বান্তস্ত সংযোহনে 
নাসাং কন্তিহ্থণাং গৃণাতি পরমাচিস্ত্যাং প্রভাবাবলীম্‌ ॥ 

সখি, বংশীবদনের অঙ্গোত্ীর্ণ বিলেপন আক্ধণ ক্রিয়ায় মণিম্বক্ূপ 
নাম,_-বশীকরণ-বিষয়ে মন্ত্রসদৃশ, আর এই নিশ্মীল্য মাল অস্তঃকরণের 
মোহন-বিষয়ে মহৌষধিস্বর্ূপ, অতএব হে রাপে, মণি মন্ত্র মহৌষধির 
এই তিনের পরম আশ্চধ্য প্রভাব কে না কীর্তন করে ? 

“অতংপরে শ্রীরাধা কালিয়দহে প্রবেশ করির। প্রাণথত্যাগ করাই স্থির 
করিলেন কিন্ত স্ত্রেকথা প্রকাশ না করিয়া বিশাখ।কে বলিলেন সখি, 
তুমি গুরুজনদিগকে জানাও যে আনি দ্বাদশাদিত্য তীর্থে যাইয়! সুষ্য- 
দেবের অচ্চনা করিতে ইচ্ছা করি। বিশাখা বলিলেন, সে প্রস্তাব মন্দ 
নয়।' এই সময়ে শ্রীরাধা এককুপ ঘোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িস্লাছিলেন । 
তিনি মোহের ভাবে আপন মনে বলিলেন, ধদ্দিও মুকুন্দ আমাকে পরি- 
ত্াগ করিলেন, কিন্তু তথাপি ,বিরোধিনী আশ! আমায় দগ্ধ কব্রিতেছে 
এখন আর আমার অন্ত আশ্রয় নাই, গৃভীর জলশালিনী মযাভগিনী- 
যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়। রর 

এদিকে শ্রীরুষ্ণও মধুমজলসহ উদিগ্রচিত্তে ভান্গুতী্থে উপস্থিত হইলেন, 
এবং বনান্তর হইতে জানিতে পারিলেন, বিশাখাসহ শ্রীরাধিক! ভাহ্ৃতীর্থে 
সমাগত। হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ, লতাকুঞ্ধের অস্তরাল হইতে অতি গোপনে 
শ্রীরাধার ও বিশাখার কথোপকথন শুনিতে, লাগিলেন, *শ্রীরাধা সজল 
নয়নে বিশাখাকে বলিলেন, সখি আমি এ জন্মের মত তোমাদের নিকট 
হইতে বিদায় লইতেছি*। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও 1৮ 


৪৯৩ 


"বিশাখা অত্র মোচন করিতে করিতে বলিলেন, তুমি ধৈধ্যগুণশা লনী, 
এত উদ্ধিগ্না হইতেছ কেন ?” শ্রারাধা আকাশের দিকে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ। 


এ, 


বলিতেছিলেন 3-- 


গৃহীস্তঃ খেলস্ত্যে৷ নিজ সহজ বাল্যশ্য বলনাদ্‌ 


অভস্্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্‌। 
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং 
কথং বাঁ ন্যাধ্য। তে প্রথয়িতুমুদাসীন-পদবী | 


৪ 


গৃহের ভিতরে, হরিষ অন্তরে, 
খেলিয়ে বিবিধ খেল! । 

সহজে আপন, বয়স বেষন, 
নবীন কুলের বালা ॥ 

হরি হরি হেন না বুঝিয়ে তোরে । 

গৃহ ছাড়াইয়া, কুপথে ফেলিয়া, 
উদদাসীন £হলা.মোরে ॥ প্র || 

ভাগ নন্দ আমি কিছু নাহি জানি, 
হেন দশ! টকৈলে কেনে । 

অতি অবিচার, দেখিয়া বাভার, 
চমক গ্াগয়ে মনে ॥ 


ধু 


, উদাসীন কৈলে পুন ভেয়াগিলে; 


তুমি নিদারুণ-রাজ। 
ততোহে নাহি ছুঃখ। মোর ফাটে বুক, 
জীবনে লাগয়ে লাজ ॥ 
শরুন ডোজনে, তক্ বেশ জনে 
* তিলেক ন! লয়ে চিত্ত। 


কাব্য-মাধুরী--বিদগ্ধ মাঁধব ৪৯১ 


এ যছুনন্দন, দাস তহি ভণে, 
নবীন লেহক রীত | 
বনাস্তিক হইতে শ্রীরুষ্ণ শ্রারাধার কথা শুনিয়৷ বলিলেন, জীবনেচ্ছু, 
কোন্‌ ব্যক্তি জীবনওঁষধি-স্বরূপ সিদ্ধগ্ুধধি লতাকে উপেক্ষা করিতে গ্লারে ? 
শ্ররাধা নিজের দেহ হইতে ভূষণাঁদি তুলিয়া! লইয়া সখীদ্দের করে সমর্পণ 
করিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্টয,_-চির বিদায় গ্রহণ করা | বিশাখা! বাধ! দিয়া 
বলিলেন, কেন আমার দগ্ধ করিতেছ ? আমি কেবল ললিতার প্রতীক্ষায় 
অপেক্ষ করিতেছি ।” এই বলিয়। বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীরাধিকা যখন নিজের দেহের ভূষণ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া 
শ্রীকষ্ণ-বিরহে কালিয়দহে প্রাণত্যাগ করার জন্ প্রস্তুত হইতেছিলেন, 
শ্রকষ্ণ মে চেষ্টা অবশ্তই দেখিতে পান নাই, দেখিতে পাইলে সেই 
মুহূর্তেই তিনি &এই বিরহ-যাতনার প্রশমন করিতে পারিতেন। 
কিন্ত এই অবস্থায় বিশাখার হ্বদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি 
কাদিতেছিলেন। ূ 
শ্রীরাধা, বিশাখার নয়নজল নিজ হুতে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,:- 
অকারুণ্যঃ কৃষ্ধো৷ যদ্দি ময়ি তবাগঃ কথমিঙং 
মুধা মারৌদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর-কৃতিম্‌ । ১.৬ 
তমালসা স্বন্ধে সখি কলিত দোর্ববল্লরিরিয়ং 
যথাবৃন্দরণ্যে চিরমবিচল! তিষ্ঠতি তন্থঃ 
সখি” কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহুতে তোমার 
কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, সখি, তোমরা চিরদিনই 
আমার কত উপকার করিয়াছ, এখন আরও একটী কাজ করিও, 
যাহাতে চিরকাল আমার দেহ এই শ্রীবৃন্দীবন মাঝে অবস্থাম করে তাহার 
জন্ত তমাল-শাখায় আমার মৃত দেহ বীধিয্! রাখিও1”* . ? 
শ্ররাধার এই অস্তিম দশার ব্যাপার পাঠক ম্পজেরই হ্বদ্বিদারক | 


৪০১, 


ভীম রূপ-শিক্ষ।। 


শ্রীবূপ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তীব্র বঙ্কার স্ষ্টি করার শক্তিশালী মহাকবি । 
তাহার এই ভাব লইয়া পদ-কর্তাদের অনেকেই মর্দদাহি পদগীতি রচনা 
করিয়াছেন ? নিয়ে উহা'র ছুই একটা পদ মৎ্রুত শ্রীনীলাচলে 'ব্রজমাধুরী 
গ্রন্থ হইতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-_ 


“মহাপ্রভু । আঃ কি যাতন! ! কি মন্ম্পর্শী--এই শ্রীরাধা-অন্ুরাগের 


পদ! কি নিদারুণ বিরহ!" এই বিরহেও কি জীবন ধারণ করা যায়? 
তারপর স্বরূপ? 


রর 


স্বরূপ। তারপর গ্রীমতী প্রাণত্যাগের জগ্ুই প্রস্তত হইয়। বলিলেন--- 


শীতল 'তছু অঙ্গ বলি পরশ রস-লালসে 
করল কুলধরম গুণ নাশে। 

সো যদি সখি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে 
'আনহ সখি গরল করি গ্রাসে ॥ & 

প্রাণাধিক রে সখি কাহে তোরা রোয়সি 
মরিলে করবি ইহ কাজে। 


, নীরে নাহি ডারবি «অনলে নাহি দাহবি 


* রাখবি দেহ, বরজকি মাঝে ॥ 
হামারি ছুনে বাছ ধরি স্থুদুঢ় করে বাধৰি 
শ্তামরূপী তরু তমাল ডালে । 
ললাট হৃদি বাহ মূলে শ্যাম নাম লেখৰি 
তুলসী-দাম দেয়বি মু গলে ॥ 
ললিতা লহ কম্কণ বিশাখা লহ অঙ্থুরী 
চিত্র! লহ -- 


€ 


স্বব্মপের ক রুদ্ধ হইল । মহাপ্রভু অতি কষ্টে ধেধ্য ধারণ করিয়া 


স্ব্ূপের নয়নজল শুছাইয়। তাহাকে নিজের কোলের সম্মুখে টানিয়া 


'লইলেন। 


রা মরায় এম্তক অবনত করিয়া কার্মদতে লাগিলেন । 


কাব্যমাধুরী _ বিদক্ক-মাধব । ৪৯৩ 


স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, “শেষ হয় নাই প্রভু, আর ছুই 
একটা গান গাইব ।” স্বরূপের ক রুদ্ধ প্রায়; তিনি গাইতে আরম্ত 
করিলেন, কিন্তু গান ফুরটিল না । ক ধেন স্তভিত, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়! 
গানের তান আসিতেছে; স্বরূপের বক্ষে প্রবল চাপ। ককুণাম্য় মহা- 
প্রভু স্বরূপের বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিলেন, স্বরূপ আবার গান ধরিলেন £-- 


মরিব মরিব সথি নিশ্চয় মরিব। 

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়! যাব ॥ 
তোমরা যতেক সখী থেকে মঝু সঙ্গে । 
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখ মোর অঙ্গে ॥ 
ললিতা প্রাণের সথি মন্ত্র দিও কাণে। 
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে ॥ 
খন পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে । 
মূরিলে তুলিয়ে রেখে তমালের ভালে ॥ 
সেই সে তমাল-তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়। . 
অচেতন তন্থু মৌঁর তাহে যেন রয় ॥ 
কবহ' সে.পিয়। যদি জাসে বুন্দাবনে 1 
পরাণ পায়ব স্তাম পিয়৷ দরশখনে ॥ 

পুন যদি চাদমুখ দরশ না পাব। 
বিরহ-অনলে মাহ তন 'তেরাগিব ॥ 


এই গানের প্রারস্তেই মহাপ্রভুর নয়ন উত্তান হইয়! উ্চিল, নয়নতার! 
স্থির হইয়া! গেল। রামরায় ভাব বুঝিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, 
তিনি অর্ধেক গান শুনিয়াই কাপিতে কাপিতে রাম, রায়ের কোলে 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। স্বরূপ নিজের হৃদয়ের ভাবে* চাপা। দিয়া 


গান ধরিলেন--. গু ৪ 


৪৯৪ সত্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ॥ 


কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল। 
ধাই বিশাখা তারে কোলে করি নিল ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস। 
নাসাগ্রেতে তুল ধরি দেখয়ে নিশ্বাস ॥” 
অবণে ব্দনে দেই কহে কৃষ্ণ নাম । 
চেতন পাইয়া ক্ষহে কাহ। ঘনশ্যাম ॥ 
সম্মুখে তমাল হেরি করি নিরীক্ষণ । 
উন্মা্দিনী হয়ে যায় দিতে আলিঙ্গন ॥ 
এছন ধনীর দশ। করি নিরীক্ষণ । 
গোবিন্দদাস ভেল সজল নয়ন ॥৮ 


নীলাচলে ত্রজমাধুরী গ্রন্থে এই হ্ৃদ্বিদরক চিত্র উল্লিখিতরূপে অঞ্ষিত 
হইয়াছে। এখন আশার বিদগ্ধ মাধবের কথা বলিতেছি? 


শ্রীরাধ! কালিয়দহে ঝাপ দির! জীবন বিসঙ্জন করিবার ' জন্য কল্পন। 
করিলেন, বিশাখাকে ছল পূর্বক বলিলেন সখি, আমি কুর্যযদেবকে অঙ্চন। 
করিয়া কোন কামর! করিব। আমি যাবৎ যমুনায় কান না করিয়া 
আমি তাবৎ তুমি ফুল চয়ন কর ।” এই বলিয়া বিশাখার নিকট হইতে 
শ্রীরাধ! যমুনায় প্রাণ ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। ছুই এক পা! অগ্রসর 
হইতে ন! হইতেই শ্তামুন্দরের দুখখানি মনে পড়িল, আর তিনি অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না,_-ভাবিলেন, মরিব নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্বে 
আবার সেই ্রেলোক্য মোহন ঘুখখানি আর একবার দেখিয়৷ তবে 
মরিব। এই ভাবিরা ফিরিয়া আপিয়! অতি ভউতৎকার সহিত বিশাখাকে ' 
বলিলেন সখি,” প্রাণের সখি”আবার সেই চিত্র-পট খানি একবার 
আমায় দেখাও, অমি একবার ভাল করিয়। দেখি । 

বিশাখা । এখানে ভে সেই চিত্র-ফলক,নাই ! 
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শাটল লিত (ক আসা? পি পিসি পাপ কপ পি 


্রীরাধা ব্যথিত ভাবে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, “তবে ধ্যান 
করিয়াই আমি সে মুখখানি দেখিয়া লই,, এই বলিয়া ধ/ানস্থ হইলেন । 

এদিকে শ্রীকুঞ্ণ শ্রারাধার সকল কথাই শুনিতে পাইপ্বাছিলেন । তিনি 
বলিলেন, ভাই নধু মঙ্গল,এমন চিন্তোন্মাদক মধুমাখ। কথ। আরতো! কখনও 
শুনি নাই? চল, একবার শ্রীরাধকে দেখি গিয়া 1” এই বলিয়া উভয়ে 
রাধিকার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । বিশটুধা ইহাদিগকে অবলোকন 
করিয়৷ আনন্দ সন্ত্রম সহকারে বলিলেন সখি, কি ভাগোর বিষয় ; তোমার 
ধ্যান যে সফল হইল, একবার চেয়ে দেখ ।”, শ্রীরাধিকা ঈষৎ নয়নোন্সীলন 
করিয়া বিশ্বয়ের ভাব প্রকাশ করিলেন । বিশাখা বলিলেন সখি, এইদেখা 
তোমার মদনমোহন, তোমার জীবন সর্বস্ব তোমার সম্মুখে ! শ্রীরাধ 
বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, অহে!' স্বপ্নের কি আশ্চধ্য মাধুরী! 

বিশাখা । অবিশ্বানিনি, তোমার ন্বপ্রও আশ্চধ্য । নিত্র। ব্যতিরেকে ও 
তুমি স্বপ্র দেখিতেছ ! 

শ্রী্ূপের এই নাটকীয় চিত্র সহৃদয় পাঠকের প্রাণে স্বভাবতঃই বিবিধ 
ভাবের স্থষ্টি করে। শ্রীরাধিকার অদ্ভুত ভাব ! তিনি মরিতে গিয়াও 
শ্যামুন্দরের মুখের কথা ভাবিয়! মুরিতে পারিলেন নু! । শ্রণয়ি-হৃদয়- 
হুঃখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করে না, যদি কখনও তাহার ভালবাসার 
ধনকে একবার দেখিবার সম্তাবন! থাকে। শ্রীরূপ অতীব নিপুধতার 
সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে আসন্ন মরণ হইতে ফিরাইয়! আনিলেন। 
এইরূপ মাটকীম়্ লিপিকলা-নৈপুণ্য অতি বিরল। আশাবদ্ধ প্রণক্সি- 
হৃদয় আশায় আশায় জীবন রক্ষা! করেন। আশা,উৎকঠায় ও ব্যাকুলতায় 
পরিণত হয়; সেই উৎক্ আবার ধ্যানে পরিণত হ7। ধানে দুরের বস্ত 
নিকটবত্ হয়,নিত্য সত্য বস্ত মুক্তি ধরিয়া সম্মুখে পরিস্ফুট হন্ন । এই ভাবের 
প্রথম অবগ্থাটা অতি হ্থন্দর। আলোক ও ছায়ার, মিশাঞ্জিশির ভ্ডায় 
কল্পনা ও সত্য যুগপৎ চিত্তের দ্বারে সমুপস্থিত হমু, তখন কখনও ব। 


/ 


৪৯৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ1। 


ধ্যানই খাটা সত্য হইয়। দাড়ায়, কখনও বা খাটি সত্য কল্পনায় পর্যবসিত 
হয়। শ্ীরাধিক! নিরাশ প্রাণে কৃষ্ণের মুখখানি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিনা 
প্রাণ-ত্যাগ করিবেন এইব্প সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্যানেই ধ্যানের 
ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ সত্যসত্যই তীহার সম্মুখে আসিয়া ঈাড়াইলেন। ইহাতে 
সাধকের মনে বড় আশ। হয় । কোন-না-কোনদিন হয়ত ধ্যানের ঘন- 
গভীর আবেশে চিরবাঞ্চিতঞীগোবিন্দ দেখা দিলেও ও দিতে পারেন । 
এই প্রেম-লীলায় ছুর্দৈব দেখ । এই শুভমিলন-মুহূর্তে জরা-পাত্তুর-বর্ণা 
প্রেমবিবাদিনী জটিল। আসিয়া দেখ। দিল । তাহাকে দেখির! শ্রীক্ণ মনে, 
মনে বলিলেন হায়, চকোর, চন্্রকলার চত্দ্রিক! পান করিতে উদ্ভত হওয়। 
মাত্রই শারদীয় শ্বেত মেঘ আসিয়। চন্দ্রকলা আচ্ছাদিত কক ! 
চন্দ্রিকাং চন্ত্রলেখায়]শ্চকোরে পাতুমুগ্যতে | 
পিধানং বিদধে হস্ত শরদস্তোধরাবলী ॥ 
জটিল! প্ররাধাগোবিন্দের মিলনের অন্তরায় । তাহার আগমনে 
উভয়ের সতৃষ্ণ অবিতৃপ্ত বাসনা আবার বিবহ-বাধ। প্রাপ্ত হইল। অমা 
প্রতিপদ্দী চাদের রেখা উদয় ম।ত্রেই ত্বাধারে ডুবিয়। গেল । 
*  এইরূপে এই, স্বপ্র-সৌন্দধ্য-মাধুধ্যবৎ নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের 
যবনিকার পতন হইল । 
_. স্তৃতীয় অস্কে শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিব্সেন সখি, শ্রীরাধার প্রেমলক্ষণ 
কি প্রকার শুনিতে ইচ্ছা হয়। বিশাখ| বলিলেন £-- 
দূরাদপ্যন্সঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বশ্নীমধেম্াক্ষরে 
 সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্‌। 
আঃ কিন্বা কথনীয়মন্তদসিতৈ দেঁবান্নবান্তোধরে 
দৃষ্টে তং পরিরন্ধ মুৎহকম তিঃ পক্ষদ্বমী মিচ্ছতি ॥ 
রুষ, প্রসঙ্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে 
অমনি খখ্ধনাঙ্ষী শ্ররাধ। উন্মত্ত ভাবে চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত 
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হইতে থাকেন। হাঁ কষ্ট। আর অধিক কি বলিব, টৈবাৎ যদি 
কুষ্ণবর্ণ নব জলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকন্িত চিত্তে তৎক্ষণাৎ 
তদালিঙগন নিমিত্ত পক্ষঘয় ইচ্ছা করেন । 


অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুগ্কা নাম শুনইতে, 
থঞ্ন নয়নী ধনি রাইখ' 
অতি উন্মত্ত হইয়া কান্দে বনু বিলপিয়া, 


পুন পুন কীপে, ক্ষমা নাই ॥ 
শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে। 
+অখণ্ড কুলের নারী, টৈলে তুমি স্থবাউরি, 

যেন ভেল কুলটাচরিতে ॥ ফু ॥ 

বহু,কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, 
উড়িবারে চাহে পাখা করি। 

দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝরয়ে আখি, 
শ্যাম সখী নিজ ক্রোড়ে করি ॥ ৃ 

গহন বনেতে যাঞাঃ তমালেরে কোলে ঞ।, 


মনে মানে তোম! কৈল্প কোর । ৭.১. ঞ্গ 
অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে, 
ধনী রহে হইয়া বিভোর ॥ 
"  স্থনীল বসন পড়ে, নীলমণি হার ধরে, , 
নেহারয়ে'কালিন্দীর নীর । 
এইর্পে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্ত মন, 
তিলেক না| রহে গৃহে প্জির ॥ 
সদাই কদন্থ বন, করইতে নিরীক্ষণ, 
পুলক,ভ রয়ে প্রতি অঙে। 


৩২ 


৪৯৮ গ্রীমৎ বূপ-শিক্ষা। 


বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, 
অকারণে হালে কত তঙ্গে ॥ 
ঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, 
রঃ বরণ হইল ঘেন আন । 
কেং লখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে, 
কেব গ্থানে নিগুঢ় বিধান ॥ 
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাউ এবে আমি, 
তঞ্িসে তাহার হেন কাজ। 
কতেক কহিব আর, বতেক দেখিল তার, 
দুকুলে হইয়া গেল লাজ ॥ 
, ন| করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্ত স্থান, 
না শুনয়ে বচন কাহার । 
এ বছুনন্দন ভণে, ন৷ জানিয়ে এতক্ষণে, 
কি জানি হইছা রহে আর ॥ 
তৃতীয় অঞ্চে লশিত। বিশাখার , সহিত শ্রীকুষ্ণের কথোপকথনে 
শ্রীরাধিকার অন্ুরাঁগ এবং পরম্পর ভ্রাবান্ুকূলতার বহুল চিহ্ন বিবৃত 
হইয়াছে । কবি অতি সংযতভাবে এই অঙ্কে ্ীরাধাচিত্র অঞ্ধন করিয়াছেন । 
এই অঙ্ক 'রাধাসঙ্গ' নামে কথিত হইয়াছে চতুর্থ অঙ্গের প্রারস্ভে রসজ্ঞ 
টাকাকার শ্রীমং বিশ্বনাথ চক্রবৃণ্তি মহাশয় একটা ভূমিকার অবতারণ! 
করিয়াছেন ।,তাহার মন্ত্র এইফে, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নাটকের পক্ষে রসপ্রদ 
হয়। এই রীতিতে পূর্ধরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষীয় 
রস বিবৃত করিয়া! চতুথ অঙ্কে বিপক্ষ ভেদ দেখাইবার জন্য এবং রস- 
বিলাস প্রদর্শন ক্ষরিবার জন্য বৈশাখী-পুর্ণিমা হইতে চার রাত্রির লীল। এই 
অস্কে বর্ণিত হইয়াছে । এই অন্ধের প্রথমেই শ্রীরাধার বিপক্ষ চন্দ্রাবলীর 
আগমন এবং তাহার সহিত নান্দীমুখীর কথোপকথন, কিয়ৎক্ষণ পরেই 
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চজ্দজরাবলীর আগমন, স্থবল সহ খের আগমন, চন্দ্রাবল নী করত কল্তুক মুরলী 
বর্ণন এই অঙ্কের প্রথম বিশিষ্টতা। এই অবসরে এস্থলেও শ্ীরপ-লিখিত 
্রীবৃন্দাবন-বর্ণন এবং মুরলী নিঃম্বন-বর্ণন ও রাধাগোবিন্দ-বর্ণন-সগ্বন্ধে 
কতিয় পছ্ের আলোচনা করা বাইতেছে । শ্রীচরিতাম্বতের অন্কলীলার 
প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীনূপের নাটক সমালোচনার শ্রীপাদ রায় রামানন্দ এই 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, যথা! ১ £ 

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী-নিংম্বন | 

কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বণন ॥ 

কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমত্কার । 

ক্রমে রূপ গৌসাঞ্জি কহে করি নমস্কার ॥ 


৮৮ পচ শশা পপি | শশী ও পিপিপি 


স্থগন্ধৌ মাকন্৷ প্রকরমকরন্দস্ত মধুরে 
বিনিন্তন্দে বন্দীক তম্ধুণবুন্দং মুহরিদম্‌।, 
কৃতান্দোলং নন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে- 
ন্মমানন্ং বুন্দাবিপিনধতুলং তুন্দিলয়তি ॥* & রী 
হে থে দধুমন্গল, বৃন্দাবন আত্র-মুকুল-ক্ষ রত স্থ্গন্ধি এবং ংমধুক 
_মকরন্দ-কারাগারে মধুপশ্রেপীক্কে নিবদ্ধ করিয়া এবং মলয়াচলের মন্দবাযু 
কর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোপিত হই আমার মন্গপম অম্নন্দ সংবর্ধন 
করিতেছেন । 
বুন্দাবনং দিব) লতাপরী তং 
লতাশ্চ পুষ্প-স্ফ রতাগ্রভাজঃ । 
পুষ্পান চ স্ফীতমধুত্রতানি ২ ৮ 
মধুত্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ 
হে সখে, এই টি দ্িব্যলতায় পরিবেষ্ঠিত।* সেই লতা নকলের 
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অগ্রভাগে কুক্থমরাজি পরিক্ফষরিত। সেই কুসুম শ্রেণীতে মধুকরগণ 
মধুপানে আনন্দিত এব সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত । 
কচিন্তঙ্ীগীতং ক্ঠিদনিলভঙ্গী শিশিরতা, 
*  কচিদ্বলীলাস্যং কচিদমলমন্লীপরিমলঃ | 
রুচিদ্ধারাশালী করক-ফল-পালীরসভরে! 
হৃযীকাণাং বুন্দংপ্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্‌ || 
কোন প্রদেশ মধুকরীগণের স্থমধুর গান হইতেছে, কোন স্থ।নে 
শীতল বাছু প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, 
কোন স্থানে দাড়িমী ফল পরম্পরার রসপূর বিরাঞজ্িত রহিয়াছে, অতএব 
এই বুন্দাবন আমার ইন্দড্রিক্গণের পরমানন্দ বর্ধন করিতেছে । 
পরাসুষ্টা্ুষ্টত্রয়মসিত-রত্বৈরুভয়তো, 
বহন্তী নংকীর্ণে মৃণিভিররুণৈ স্তৎপরিসরো। 
হয়োর্মধ্যে হীরোজ্জলবিমল জাম্ব,নদময়ী, 
; করে কল্যানীরং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ 
ধাহার শির এবং পুচ্ছভাগে অঙুষ্ঠত্রর পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি 
সবার খচিত, ধাহারুশির ও পুচ্ছের অন্ুষ্ঠতরয়ের পর ও পূর্ন অসুষঠত্রয 
পরিমিত পরিসরদ্ধর অরুণ ঝামণি দ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভ 
পরিসরের মধাভাগ হীরক দ্বারা উজ্জলীকৃত, সেই এই বিশুদ্ধ জন্ব নদময়ী 
কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের কৃরে ব্লাস করিতেছে । 
এই গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলী মুরপী দেখিয্বা বলিতেছেন £-_- 
সখি মুরলী বিশালচ্ছিদ্রজালেন পুর্ণা, 
লঘুরতিকঠিনাত্মা! নীরস গ্রস্থিলাসি | 
. তপি ভজসি।শশ্বচ্চ,স্বনানন্দসান্দ্রং 
 হরিকল্প-পরিরস্তং কেন পুণ্যোদয়েন | 
হে সথি মুরলি,” তুমি বিশালছিত্রঙ্গাঙ্গে পরিপূর্ন লঘু, অতিশ 
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কঠিনাস্বা, ্রস্থিলা এবং নীরস|, তথাপি কি পুশ্যের প্রভাবে হরিকরের 
নিবিড় আলিঙ্গনে এবং চুগ্ধনে পরমানন্দ লাভ করিতেছ। 
বংশীমাহাত্ম। সম্বন্ধে বিদগ্ধ মাধবের নিম্নলিখিত ক্লোকটা অতি 
বিখ্যাত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে এই শ্লোকটা উদাহরণ বূপে* ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বলরাম ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি শুনিতে পাইলেন, আকাশ হইতে 
একটী পছ্ বাধুর স্তরে স্তরে ভাপিতে ভাসিন্তে নামিয়। আসিতেছে বথা - 
রু্ধননঘুভৃত শচমতকতিপরং কুর্ববন্‌ মুহুস্মুরুৎ, 
ধ্যানাদস্তরয়ন সনন্দননুখান্‌ বিন্মাপয়ন্‌ বেধসৎ। 
ওঁৎসুকাবলিভি বঁলিং চটুলয্ন্‌ ভোগীন্্রমা ঘৃরণয়ন্‌, 
ভিন্বন্নগক্টাহভিত্তিমতিতে বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ 
জলধরের গতিরোধ, তুম্বরুর চমত্কারিত।, সনন্দনাদির সমাধি-ভল, 
[বধাতার বিন্বযস্াৎপাদন, গঁৎস্ৃক্য পরম্পর! হ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা 
নাগরাজের আঘৃণন এবং ব্রদ্গাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করিয়া 


শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছে । - & 
প্রথম অঙ্কে নান্দীবুখীকে (পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের কূপের কথা বলিয়া- 
হিলেন সে গদ্যটা এই +-.. 
অং নরন"ুত-প্রবর-পুগুরীপুক-প্র 5: » ২ ৬ 


এভাতি নবজাগুড়ছ্য তিবিড়খি-পীতান্বরঃ। 
অরণ্যজপ্রিক্রিয়াদমিতদিব্ুবেশাদয়ো,। * 
হরিন্সণি-নোহ্রছ্য তিভিরুজ্ৰলাঙ্গো হরিঃ ॥ & 

ধাহার নয়ন শোভীয় পুগুরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, ধাহ।র 
“রিহিত পীতাম্বর ঘ্বার। নব কুম্ধমের শোভা বিড়তিত হইয়াছে, যাহার 
বন্যবেশে বিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে» এবং যরফত মণির ন্যায় 
কাস্তি ছারা ধাহার অন্গ সমুজ্জল, সেই এই শ্রীকষ*শোভ। পাইতেছে। 

খ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার় প্রেম-পরীক্ষা করিবাগ্মী জন্য পৌর্ণমাসীদেবী 
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শ্রীমতীকে ঈর্ধাৃষ্টিতে বলিলেন মুগ্ধে, তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হও 
কেন, প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় নয়ন, বদন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভয়ানক মুদ্রা 
দেখাইয়। তাহার ধুষ্টতার প্রতিবিধান করিতে পার ন! কি? এই কথার 
শ্রীরাধ। কদ্ধের ন্যায় ভাব দেখাইয়া বলিলেন £-- 

ক্রোশস্ত্যাং করপল্লপবেন বলবান্‌ সন্ভঃ পিধত্তে মুখং 

ধাবস্ত্যাং ভয়ভাঁজি বিস্তৃতভুজে রুদন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্। 

পাঁধান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুদষ্টাধরায়াং রুষা, 

মাতশ্চণ্ডি ময় শিখগুমুকুটাদাজ্মাভি রক্ষ্যঃ কথম্‌ ॥ 

হে মাতঃ, আপনাকে আর কি বলিব ৮» আগি ষদি উচ্চ রব করিতে 
আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্‌ শিখ গড় অমনি কর-পল্লব দ্বারা 
আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীত। হ্হয়। পলায়ন করিতে 
ইচ্ছা করি তাহ। হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্বক আমর অগ্রে আসিয় 
পথ. রোধ করেন এবং আমি যদি তীহার পদতলে লুষ্িত হই, তাহা 
হইলে এ মধুরিপু ক্রোধভরে বারগ্ার আমার অধরে দংশন করেন, অতএব 
হে চগ্ডি আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছেন কেন ? 
আপনিই বলুন, কি“গ্রকারে শিখ গুচুড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব । 
« এই,রকম ভাবের শ্রীরাপার উক্তিতে প্রার্কত ভাষায় আর একটা 
পছ্য আছে 2-- 
_ধরিঅ পরিচ্ছন্ন এণং, 
« সুন্দর দহ মন্দিরে তুম বসস। 
তই তহ রুদ্ধসি বলিঅং, 
জহ ভতহ চহদা পলাএন্ছি ॥ 
হে নদ, “তুমি প্রতিচ্ছরগ্ুণ ধারণ করির| সর্বদা আমার গ্ৃে 

অবস্থিতি বরিতেছ?ঃ আমি ভীত হইয়। যেষে স্থানে পলায়ন করি তুমি. 
সেই নেই স্থানে আমাকে বলপূর্ববক রোধ করিতেছ। 


কাব্যমাধুরী__বিদগ্ব-মাধব ৫০৩ 
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হু পথ 
পি শট শশী শি শি চে পরা এ | পিসী আত ০ লজ 


গোবিন্দ দাস শ্রীরপ-রুত " একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি” পদ্যের র পদ্ানথু- 
বাদে “সঙ্জনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি” ইত্যাদি যে প্রলিদ্ধ পদটী লিখিয়া- 
ছেন, উহারই শেষ গাগে লিখিত আছে,-- 


না জানিয়ে কোএঁছে পটে দরশায়লি ৪ 
নবজলধর যিনি কাতি। 
চকিত হইয়া হাম যাহা বাহা ধাইয়ে 


তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥ 
ধৃষ্টনাগর শ্রীকৃষ্ণের ইহা! এক বেজায় বেআইনী ধৃষ্টতা! চণ্ডীদাসের 
একটা পদের শেষে লিখিত আছে :-_- 
আমি চাই ছাড়াইতে সেনাছাড়ে চিতে » 
উপার করিব কি। 
তঞ্জন কহে চশ্ীদ[সে শ্যাঘ নবরসে 
ঠেকিলে রাজার ঝি ॥ 
নিরুপায় নিঃসহায় অন্ুরাগিনীর অন্ধুপায়টা! দেখুন! পৌর্ণমাসীর 
উদ্দেশ্য পিক্ধ হইল । তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, শ্্রুরাধার হৃদয়ে 
অকৈতক কৃষ্ণ প্রেম-তরু বন্ধমূল হইয়াছে, প্রকাশ্যে খলিলেন 
য়া নীতো বাযুঃ ফলকমিলদ্ধজে! মধুরিপু, ০৪ ৬ 
স্থথাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি কুতো। নেত্রপদবীম্‌। 
কুকুলাগ্রিজালা-পটল-কটুক্তেলি ধদধুনা, 
দশেয়ং হস্ক ত্বাং জলয়তি হিমানীব নলিনী ॥ ৫ 
হে ত্রীড়াকুতুকিনি, তুমি স্থখ-প্রত্যাশায় চিত্রপটে লিখিত নেই 
প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেদ্পথে আনয়ন করিয়াছিলে। হ! 
কষ্ট! এক্ষণে তোমার যে প্রকার দশা দেখিতেছি, ইসাতে এই অনুমান 
হইতেছে, যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয়, তাহান্ব ন্যায় এ বাম নায়ক 
শ্রীকৃষ্ণ তুষানল জালায় ঞ্তামাকে দগ্ধ করিবেন ।* 


৫০8 সীম বাপ-শিক্ষা ৃ 


চি শিপ শী পিপালাসসী পাশাপাশি পাপী পপ লি 


শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীর বাক্য শুনিয়া বিষণ ভাবে আপন মনে বলিতে 


লাগিলেন £- 
শিশিরয় দূশো দৃষ্ট1 দিব)কিশোরমিতীক্ষিতঃ, 
পরিজন গ্িরাৎ বিশ্রাসতাত্বৎ বিলাস-ফলকান্িত: ॥ 


" শিব শিব কথং জানীম স্বামবক্রধিয়ো বয়ং, 
নিবিড়বড়বা বহজাল।-কলাপ বিকাশিনম্‌ ॥। 

হে কৃষ্ণ, পরিবারবর্গ আমাকে উপদেশ দিয়াছিল যে রাধে, যদি কৃষে 
নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অস্তর-তাপ দূরীভূত হইবে, 
আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু ঘখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করি, তখন তোমার লোচনদয় অতিশগ্প শীতল এবং মুত্তিটা নবকৈশোর 
রূপেই* পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; শিব শিব! আমার সরল বুদ্ধি, তুমি যে 
নিবিড় জালা-সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব । 

অসন্থুরাগ, উভয়তই প্রদর্শিত না হইলে রস-পু্ি হয় না । তাই 
শ্রপাদ গ্রস্থকার পরক্ষণেই শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ প্রদর্শিত 
করিয়াছেন, যথা-_ শ্রারুষ্ণ উদ্বেগভাবে আপন মনে বলিতেছেন £- 

১ ,যদবধি তদকম্মাদেব বিস্মার্পিভাক্ষং 
নবতড়িদ্রভিরামং ধ।ম সাক্ষা ছভুব । 
*. « তদবধি চিরচিন্তাচেক্রাপক্তা বিরক্ভিং 
' মম মতিরুপভেোগে ধোগিনীব প্রবাতি ॥ 

অকম্মাং থে অবধি শ্রীরাধার  নেত্র-খিষ্মাপনকর, বিছুৎসদৃশ 
যনোরম রূপ: মাধুষ্য আমার নয়ন: -গোচর হইরাছে, পেই অবধি আমার 
মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইরা যোগিনীর ন্তায় 
উপভোগ বিষয়ে বিরক্তিভাবধারণ করিয়াছে । 

এই প্রগাঢ় প্রেমিকের প্রেম, লীলাক্ষেত্রে বহুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। 
শ্রারাধার সর্থন্থে ধিনি চিত্তের এত উৎকষ্ঠাময় প্রেমাতিশয্য গ্রকাশ 
করিলেন, চন্দ্রাবলীর বুগ্জে গমন করিয়াও তিনি, সেইক্*প ভাবই প্রকাশ 





পপ 





০ বসা কল শপ 


কাব্যমাধুরী--বিদদ্ধ-মাধব । &৫ 


করিলেন,--পম্বয়ং মম লোচনেন্দী-বর-চন্দিক। চন্দ্রাবলী" অর্থাৎ এই ষে 
আমার নয়নেন্দীবরের চক্ট্রিকা-স্বরূপ চন্দ্রাবলী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন।” ইহ! প্রেমিক প্রবর রস-রাজ শ্রীরুষ্ণেরই উক্তি ! 

কিন্তু বলা বাহুল্য ইহ! একপ্রকার শঠতা মাত্র । চতুর্থ অন্কে কৃষ্ণ 
চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন,--প্রিয়ে, আছি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসঙ্গ 
হইতেছিলাম । অকম্মাৎ বনমধ্যে মধুররসম্খালিনী শীতলম্পর্শী অমৃতময়ী 
রাধা মিলিত হইয়া তদ্ধিরহ জনিত তাপ হরণ করির! লইলেন । (এই 
বলিয়া সভয়ে ধারা ধারা” শব্ধ উচ্চারণ করিতে লালিলেন ) 

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া 'অসুয়ার সহিত 
বলিলেন, যাও যাও, রাধাকে গিয়! সেব। কব। 

কৃষ্ণ । প্ররিয়ে, আমি ধাবা বলিয়াছি । 

চন্দ্রাবলী। কি করিয়! বর্ণন্বয়ের বৈপরীতা হইল ? 

কৃষ্ণ। প্ররিয়ে, বর্ণদ্ধয়ের হউক বা কর্ণদ্বয়ের হউক, বিপরীত ঘটিয়াছে 
ইহাতে কোন বিচার নাই ।” এইক্রপে পদ্মা, চন্জরাবলী ও কৃষ্ণের বিদগ্ধতা- 
পূর্ণ প্রীণয়-কলহ আরম্ড হইল । অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ ও স্ুবলের কথোপকথন | 
কেশর কুগ্নে শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য সুবলনে *প্ররণ। শ্রীরাধিকার 
কেশর কুঞ্জে আগমন, শ্রীরুষ্ণের চতুরতাপুর্ববক বনমধ্যে আত্মগোপন, 
ক্রীড়াকুঞ্জে শ্্রীরাধার বাসক সঙ্জ। নিশ্বাণ। কিন্তু রাত্র ক্রমেই গভীর হইতে 
লাগিল, শ্রীরধিকর হৃদয়ে ক্রমেই" উ২কণা বাঁড়িল, আনি নানাপ্রকার 
উদ্ধেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শ্রীমতীর হৃদয়ে নির্বেদূ চিন্তা, খেদ, 
অশ্রু, মূচ্ছ! ও নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলন্ধ। নায়িকার চেষ্টা! প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। শ্রীরাধিকার আশঙ্কা হইতে লাগিল, হন্দ্রাবলীর হিতৈ- 
যিণী পদ্ম বুঝি শ্রীরুষ্ণকে কোথাও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরাধার 
এই বিপ্রলন্ধা-ভাব কবি যছুনন্দন দাস অভি , মধুর *ভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন। পদটী অতুব চিত্তাকধি ও স্থমধুর, গ্থ! £-- 


৫৩৬ জ্বীমত রূপ-শিক্ষা 1 


স্পকাপীসপসপরআজীপিপ পাপা পিশাপীশীপিপাশট “ডো 


নবীন কেশর কুঞ্জ, ঝঙ্কারে ভ্রমর পুশ, 
পরিমলে ভূবন ভরিল । 

শেফালিক। পুষ্প যত, খসিয়। পড়িল কত, 
তবু কুষ্ণ তথা না আইল ॥ 

সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি । 

কোন সখি-হিততগণ, ভূজ পাশে স্থুবন্ধন, 
করিয়া রাখিল কৃষ্ণ-করি ॥ প্র ॥ 

কেন আইন্ছ এত দূর, লক্জিয়া আপন কুল, 
ধিক জিউ কুলের কামিনী । 

কেনে বানাইন্ু বেশ, কুহ্ুমে রচিয়া কেশ, 

|] কেন টকহু ভূষণ সাজনি ॥ 

সন্দেশ পাইয়া সার, না! গণিলাঙ সারুৎ্সার, 
ভা মন্দ বিচার হৃদয়। 


এ ঘোর রজনী কালে, টবষধরগণ খেলে, 
তাহারে ঠেলিয়! আইন্ক পাস ॥ 
 মনোরথ কত শত, করিয়া! আইল যত, 


সকলি হইল মোর আন । 
বিধি বৈরী টহল মোরে মিলিতে না দিল তারে, 
ধিক্‌ রহু বিধির বিধান ॥ 
কুষ্ণের অসঙ্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিদ্রা সখী, 
এত দোষ গুণ গণ মিতে। 
রজনি চলিয়া গেল, আশ। মোর না তেজি:, 
ঘুরে মন তাহারে মিলিতে | 
“ল্টীণ হুইল সব দেহ, জবিতে নবীন নেহ, 
গঅন্রাগ তক না ছাড়য় ৭ 
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তেব জানিল কাজ, কি আর করিলে লাজ, 
শুন সখি মনে যেই লয় | 


সাজহ কুহুম শেজ, তাহাতে আনল ভে, 
হরণ করহ মলয়াজে। 
কষ নাম মস্ত্ররাজ, পড়হ পাবন কাজ, 


দেহ দিব সে অনল মবে | 

যাতে কষ্ণ-গুণগান, কি জানি করিছে প্রাণ, 
করিব ষষুনা পরবেশ। 

দাস যছুনন্দন, কহে ধের্ধ্য কর মন, 
মিলাইব শ্যাম নাগরেশ | 


বিরহ-বাকুল শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া কুষ্ণান্বেষণে 
বহির্গত হইলেনশ। কিয়দ্দুর গমন করিয়াই তাহার! শ্রীকষ্চকে দেখিতে 
পাইলেন। তখন পরিহাস বাক্যাদ্দি আরম্ভ হইল; তাহা! অতি মধুর 
অত্ঃপরে চন্দ্রাবলীর কথা-উত্থাপনে শ্রীরুষ্ণ বণিলেন, শ্রীরাধার অস্থযা 
উপস্থিত হইল কিন্তু শ্রীরাধিকার গন্মোহনরূপ কটাক্ষ-বাণে স্ীকঞ্চ পুষ্প- 
পুটিকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বসনের অঞ্চলে প্রদান 
করিলেন । এই উপলক্ষে শ্রীর্সধিকা যাহা খ্বলিয়াছিলেন, তাহা ঞ্মুরলী- 
মাহাত্া। যথা ৫ 


- ৬ 
য। নিশ্মীতি নিকেত-বর্ধরচনারন্ে করম্তসতন+ 
রাত হস্ত করোতি কর্ষণ-বিধিং যা পত্যুরস্কাদপি। 
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরে! যানীবি ব্ধ্বংসনং 
ধূর্তা গোকুল মঙ্গলস্ত মুরলী সেয়ুং মমাভূদ্বশ$। 
ব্রজনারী কর, যেই করে ভুড়, 
করিতে গৃহের কাজ! 


€ঃ ৫৫৮ 


সী পাপা? ০ একক সা শিটি, নি 


কলা 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। 

আগে গুরুজন, এ নিবী-বন্ধন 
ছিড়িরা থে দেয় লাজ ॥ 

রজনী সময়ে, আপন আললে, 
পতি কোলে থাকে নারী 

তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল, 
যতনে রাখহ ধরি ॥ 

যে বেণু সঘন, করে বিড়ছবন, 


থসায় কুস্তল পাশ। 

হরয়ে ঘুবতি- গণের থে নতি, 
পাশরায়ে গৃহবাস ॥ 

হরিণী সকণ, মুখের কবলঃ 
খাইতে না দেয় যেই। 

নদীগণ জল, থে করে পাথর, 
শীলা করে জলমত়ী ॥ 


বাহার ধ্বনিতে, _ নারীগণ-চিতে, 
৮. কররে মদন-জালা। 

ধৈরজ ধরম, . করম ভর, 
রয়ে কুলের বালা ॥ 

£ সে বেখু পাইল *. মঙ্গল হউলী, 
অমঙ্গল দূরে গেলা । 

এ যছুমন্দন, দাস তাহ ভগ, 


সতী কুল বহি গেলা ॥ 


শত শট লগ পা জর জি জাপা ৮৮০ পট 


এই অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে একটা পদ্ঠে কবি কাব্য-প্রতিভার এক 
“বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীরাধার রূপ বর্ণনচ্ছলে দশাবতারের সহিত 
সাদৃশ্ঠ দেখাইয়াছেন।” উহার ভাব এই যে, শ্রীকুঞ্ণচ বলিতেছেন মানিনি, 
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তোমার লোচন চঞ্চলমীন সদৃশ, কমঠপৃষ্ট অপেক্ষাও তোমার স্তন 
স্থুকঠিন, দীপ্চিশালি ক্রোড়দেশে তুমি মিলিতা হইয়াছ, তোমার অধর- 
বিশ্ব প্রহলাদকে (মানন্দকে) সম্্ধন করিতেছে, মধ্যদেশে বলিবন্ধন অর্থাৎ 
ত্রিবলিরেখায় সুশোভিত, মুখকান্তি দ্বারা রামাগণকে জয় করিয়াছ, 
তোমার অঙ্গে নিবিড় শোভ! ধৃত হইয়াছে এবং তুমি মনোমধ্যে কন্ধিকে 
অর্থাৎ কলহকে স্থান দিয়। বিরাজ করিতেছ।% ললিতার প্রত্যুত্তর যথা :-_ 
ললিত । কৃষ্ণ, তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে, কারণ 
এঁ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি । তোমার অরণা মধ্যে চাঞ্চল্যই 
মীনাবতার, কঠিনতাই কৃম্মাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুর্যাই 
পরশুরামাবতার, স্বীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ-বিধবংসন অর্থাৎ রামা- 
বতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদ্রিরাদিজনিত বশততানিবন্ধন 
চপলতাই বলরামুবতার, স্বহৃদ্গণ রূপ আমাদের ছুংখনায়িত্ব অথবা বঙ্জ- 
বিধ্বংসনই বুদ্ধ'বতার এবং খড্জোর ন্যায় তীক্ষলীলাই কষ্কি অবতার, 
এইরূপে মৎস্যাদি দশ অবতারের অংশ স্পষ্টরূপে তোদাতেই বিরাজমান |” 
এইরূপ কথোকথন হইতে হইতেই মুখর! আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 

রসোল্লাসে বাধা পড়িল। এইরূপ চতুর্থ অঙ্ক পরিসম)ুপ্ত হইর্ল। 
বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাতঃংকালীন মান ও বেগ 

হরণাদি লীল! বর্ণনাত্ত এ দদিবসেরই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধা-প্রতারণাঁ, 
মান-ভগন ও বন-বিহারি লী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চমাঙ্ক 
আর্ত ইইদ্লাছে। পঞ্চম অস্কের প্রথমেই পৌর্ণমাসীর মুখে মধুমঙ্গলের 
প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ জানা যায়। পৌর্ণমাসী বলিতেছেন £-- 
স্তোত্রং ধত্তর তটন্থতাং গ্রকটয়চ্চিত্তশ্ত ধত্তে ব্যথাং 

নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস-শ্রিয়ং বিভ্রুতি। 

দোষেণ ক্ষযিতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্]নাতন্তী 
প্রেম়ঃ স্বারসকশ কম্ত চিদয়ং বিক্রীভূতি প্রক্রিয়া ॥ 


৫১ পা শ্রীমৎ বূপ-শিক্ষা । 


"পা শী পিশপীস্িস্পীদ পাক লাস শত ০১৯ বির এ পা পপপীপীশ শা লও পিশিশ শপ? শপ পি িিশাপিপা পাপা পালা পর ৭ পপ এ পাশপাশি” এ শা 


বাহাতে প্রশংসা করিলে এ প্রশংস। গুঁদাসীন্ত অবলম্বন করিয়া! মনো- 
বেদন! উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে এ নিন্দাও পরিহাস- 
রূপে পরিণত হইয়া মনের আনন? জন্মাইয়া দেয়, অপরন্ত দোষে যাহার 
অল্পতা ও গুণে যাহার আঁ ধিকত হয় নাঃ তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে। 
অতঃপরে কৃষ্ণের শঠতায় কিরৎকালের জন্য বদিও ললিতার বাক্য- 

কৌশলে শ্রীরাধ।র হৃদয়ে মানের ভাব আসিয়াছিল এবং তিনিও সেই 
নান-ভাব দেখাইয়াছিলেন কিন্ত প্রগাঢ় প্রেমের প্রবল বন্যায় শ্রীরাধার 
সেই মানের বাধ ভাসিয়। গেল; কলহাস্তরিতার অনুতাপ তাহার হৃদয় 
জুড়িয়া বদিল। তিনি অন্ৃতাপ করিয়া নিজের ছুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। চতুর! ললিতা শ্রীরাধাকে মানত্যাগের জন্য একটুকু মুছু- 
মধুরভৎ্সন1 করিলেন । শ্রীরাধার অকৈতব প্রেমভর। প্রাণ, কুষ্*-সঙ্গমের 
জন্য আকুল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল যেন বিশ্বতর্াপ্তের সমস্ত 
বস্তই তাহাকে কৃষ্ণের নিকট গমন করার জন্য দূতীভাবে টানিরা 
লইতেছে। তখন সহসা তাহার ক্ুষ্-বিভ্রম উপস্থিত হইল, তাহার 
হনে হইল রুষ্ণ যেন বলপূর্ববক তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন । এইভন্ত 
ভিনি কালিন্দী- কুলরত্তী কদন্ব তরু সকলকে সাক্ষী কপিতেছেন। এই 
সময়ে ললিতা অংলিলেন” শ্ররধার চিএর-বিভ্রম-জনিত ক্ফুপ্তি ভাঙ্গিরা 
গেল, নান্দীনুখী একটা কথায় শ্রীরাধার চরিত্র আীকিরা দিলেন। 
তিনি বপিলেন রাধে, ভুমি স্ব ভাবতঃ দুলা, তবে কেন নাধবের প্রতি 
কঠিন হইতেছ ? বুঝিয্।ছি তোমার কোন দোষ নাই। হিমন্্রবে 
নবনীতত স্বয়ই কঠিন হইয়। উঠে। এইস্থলে শ্রীরাধ।ং আবার বংশীর 
প্রসংন। করির! কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন । সে পদ্চটি চরিতাম্বতেও আছে, 
“নহশুতস্থুব শি" ন ইত্যাদি গ্লোকটার কথাই বগিতেছি। বিশাখা 
বলিলেন, বাঁশীর আশ্চধ। গুণ আছে, বায়ুমুখে রিলে এ বাশী আপনিই 
বাছে। শ্রিরাপ। উহ! পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। 
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পাশ ৮ পিপিপি ক স্পা শি তত তা টি পাস লক শট এ পপি আাশিশ 7 29898 শসা পপি 


বংশীধ্বনি জটিলার কর্ণে প্রবেশ করিল, জটিলা বাধিনীর মত লক্ষে বাচ্ছে 
আসিয়া শ্রীরাধার হস্তে কুষ্ণের মুরলী দেখিতে পাইলেন, অমনি ক্রোধভরে 
উহা! কাড়িয়া লইলেন। লোকে কথায় বলে,--“যেখানে বাঘের ভয়, 
সেইখানেই রাত হয়” । জটিলার তঞ্জন-গঞজ্জনে বন মুখরিত হইয়া উঠিল, 
্্রীরাধার হৃদয় ছুর দুর কাপিতে লাগিল, চস্থুরা৷ ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতি 
কখনও ঘুমায় না,-সদ[ই সজাগ ' ললিত। স্ভয়ে জটিলার নিকটে গিয়! 
বলিলেন, আপনি মিছামিছি কি আশঙ্কা করিতেছেন ? আমর। কালিন্দী- 
তটে উহ! কুড়াইয়! পাইয়াছি। জটিল সে কথা অগ্রাহথ করিলেন। 
ন্নবল জটিলাকে ভাকিয়। বলিলেন, আপনি সামান্য বিষয় লইয়। ব্যস্ত 
হইয়াছেন কেন? এ দেখুন দধিলম্পট বানরীটা আপনার ঘরে প্রবেশ 
করিতেছে । জটিল! মুরলী নিক্ষেপ করিয়! বানরীর পম্চাৎ ধাঘ্িত হইলেন । 
এ দিকে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন ৷ শ্রীরাধার 
প্রতি শ্রীরুষ্ণের প্রেম প্রকৃতই উদ্ভ্রান্ত প্রেম । ধ্যানের তীব্রতাক়্ 
সমাধি হয়, সমাধিতে জগতের সর্বত্রই ধ্যেয় বস্তর স্বৃপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের 
রাধা-প্রেম তাহাকে মহাযোগীর ন্যায় রাধাভাবে নিদজ্জিত করিয়াছে । 
তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বদাই রাধারূপ দেখিতে লার্সিলেন একং 
উংস্বক/ভাবে বলিলেন :-- 
রাধা পুরঃ স্ফুরজি পশ্চিমতশ্চ বাধ "৬ ৬ 
রাধাধিসব।মিহ' দক্ষিণতশ্চ রাধা। 
* বাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে রাধা 
রাধাময়ী মম বভূব কুতন্ত্রিলোকী ॥ রি 
জটিলার ভগিনী- সাঁরঙগী অভিসা'রতা শ্রীমতী রাধিকাকে 
দেখিয়া বলিল, অভিমঙ্গা দাদা তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি 
এখানে কেন? সারঙগীর মুখে শ্রারাধার অভিসারের স্থল গ্কমনের কথ! 
যা জটিল! ভীষণ ক্রোধে শ্রীরাধিকাকে গালি দিতে দিতে আসিয়া 
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উপস্থিত হইলেন, -. ওরে ! কুলাঙ্গার কালমুখি, প্রত্যহ তুই আমাকে 
বঞ্চন! করিস্‌ ?”এই বলিয়। শ্রীরাধিকীকে ভত্পনা করিতে করিতে তাহার 
হাত ধরিয়া! বলপূর্বক টানিয়া লইয়! গেলেন। প্রেমের গগনে পূর্ণচন্্ 
উদিত হইতে ন। হইতেই অমনি রাহ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। 
প্রকষ্ণ বিষন্ন হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
হায় ! আমায় রহস্য-কেলি প্রকাশ পাইলে লু হৃদয় অভিমন্থ্যু অতিশয় 
রুষ্ট হইয়া হয়ত শ্রীরাধাকে নিরুদ্ধ করিয়া গোপনভাবে গৃহে রাখিবে, ন! 
হয় যদছুরাজধার্নী মধুপুরীতেই বা লইয়া! যাইবে । শ্রীরুষ্ণ বিলাপ 
করিতেছেন $-- 
হাহ। রাধে তোমার লাগিয়া । নিরবধি পোড়ে মোর হিয়। ॥ 
ন জানি কি জানি হয় আজ । বেকত বা হয় সব কাজ ॥ 
তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা ৷ গোকুলে বেকত ভৈগেল! | 
অভিমন্্রা লখিলে আশয়। বাদ্ধিয়া বা রাখে নিজালয় ॥ 
কিবা তোম। লুকাইয়া! রাখে । তবে আমি দেখিব কাহাকে ॥ 
কিবা সে মুখরা লইঞ্া যায় ৷ তবে আমি কি করি উপায় ॥ 


হ 


'এ ঘতুনন্দতা দাস কহে । না। ভা বহু মঙ্গল আছয়ে ॥ 


» এস্থলে পৃজ্যগাদ গ্রন্থকার এক চমৎকার ঘটন।র অবতারণ! করিয়াছেন | 
ললিতা ও শ্রীরাধাকে লইয়া টিলা! ঘখন গমন্‌ করিলেন, তখন মধুমঙ্গল 
কুতুহলাক্রান্ত হইয়৷ উহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া 
শ্ীকস্তকে বলিলেন সখে, তোমার রাধিকা এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে । 
বখন জিলা তাহাকে তাড়না করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা অবগ্ু&ন 
মোচন করিয়া সর্বজন-সমক্ষেই স্থবল হইয়া 'ফাড়াইলেন।” শ্রীরুণ 
বলিলেন, তারপর কি হইল? মধুমঙ্গল সেইরূপ গুহ্থক্যের সহিত 
বলিলেন, “তীরপর সুকলেই জটিলাকে ভরৎসন! করিতে লাগিলেন। জটিলা 
লজ্জায় অবনত বদনে প্রিলায়ন করিলেন এবং শ্ট্ররাধা ললিতার কর্ণে মন্ত্র 
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“শ্্া 

পাঠ করিয়া তাহাকে বুন্দা করিয়া তুলিলেন।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখে, 
জামার মনে হইতেছে ইহা শ্ত্রীরাধার বিদ্যা নয়, অভিমন্থ্যর আশঙ্কায় 
বৃন্দারই এরূপ ছলনা । মধুমঙ্গল বলিলেন, ইহাঁও হুইত্তে পারে । আমি 
পুনর্ববার দেখিয়াছি, সবল বৃন্দানিশ্িত রাধাবেশে মুখরার গৃহে প্রবেশ 
করিলেন ।” 

সখীর্রিগের চিত্ত-চমৎ্কার-নপুণ্যে ব্রজল্ীল! ৰাস্তবিকই সময়ে সময়ে 
চিত্ত-চম২কারিত্রময় অস্ত রসের লীলাস্থলী হইয়া! ঈাড়ার। মধুমঙ্গল 
বলিলেন সে, এ দেখ সবল ও বৃন্দ এঁ আসিতেছেন । শ্ররুষ্ণ বনিলেন, 
চিক তাইত বটে, এস, এস, স্থবল এস। শ্রীরাধিকা সহাস্তে মুখে হস্তাৰবরণ 
দিয়! ললিতাকে বলিলেন, তোমার সখা কৃষ্ণ, আমাকে স্থৃবল বলিল 
মনে করিতেছেন।” শ্ররুষ্ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন সখে, শিল্পের 
আশ্চধ্য সৌষ্টৰ দেখ, স্ুবলকে ঠিক রাধিকার মত দেখাইতেছে ।” 

এস্থলে ললিতাও বুন্দ। সাজিয়া আপিয়াছেন। রাধাতে যেমন স্ববল 
ভ্রান্তি, ললিতাতেও সেইরূপ বুন্দা-ভ্রান্তি হইতেছে । জলিতা বখন 
রাধাকে রাধা বলিতেছেন, মধুমঙ্গল তখন বলিতেছেন “সবল, তু রাধা 
নাম স্বীকার কর কেন? সরল কথা বল। আকা ও নার গোপনের 
কি প্রয়োজন ?” শ্রীরুষ্ণ ছঃখ করিয়া বলিলেন, তুমি স্থবলকে ওক্থা 
বলিও না। আমি রাধা নামটী বড় ভালবাসি । তবুত আর্মি ববধা 
নামটা শুনিতে পাইতেছি? আমিও স্বলকে রাধা ক্নামে সম্বোধন 
করিব।* এই বলিয়। শ্রীকুষ্ণ সম্মুখে গিরা বলিলেন, এস আমি তোমায় 
আলিঙ্গন করিস! মুহূর্তের তরেও রাধা আলিঙ্গন-জনিত সুখ উপভোগ 
করিব।” শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া ললিতা কৃষ্ণের সম্গুখে দাড়াইয় 
বলিলেন, নাগর, যেখানে সবল আছে সেখানে গিয়া ক্ুবলের সহিত 
আলিঙ্কন কর, এখানে দত্ত প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই 1৮ মধুহঙ্গল ক্রোধ 
করিয়া! বলিলেন, “বৃন্দে, তুমি বথার্থই ললিতার তু ব্যবহার কর্িতেছ ।” 


৬৩৬ 


৫১৪ প্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


এই সময়ে প্রক্কত বৃন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, সখি 
রাধে, তুমি শ্রুষ্ককে আলিঙ্গন কর।” মধুমঙ্গল বিস্মপ্নের সহিত বলিলেন, 
ইন্দ্রজালিনি বৃ্দে, তুমি ধূমরাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া বিদ্ধ 
চাতককে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহ! হইবে না৷ 1” বুন্দা 
হাসিয়া বাললেন “ঠাকুর, তুমি মেঘ ও ধূম চিনিতে পার না। এই মেঘের 
কণ্ে বিছুতৎমালা আছে, ইহার আকধণ করারও শক্তি আছে; এক্বল 
নয়, রাধা! !” কৃষ্ণ রাধার কণ্ঠে রঙ্গন মালা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, 
মধুমঙ্গলের সে বিশ্বাস হইল না। শ্রীক্তষ্ণের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। 
তিনি শ্রারাধার নিকটে অন্ুুনম্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধ।৷ ঈষৎ 
মানভরে বলিলেন-্থাক, থাক, তোমার ও সকল শঠত! জান গিয়াছে |” 
শ্ররাধার মার্ন-প্রশমনের জন্ত বৃন্দ! তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 
শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন না। কৃষ্ণ কাতিরক্ঠে বলিলেন £-- 
নিষ্ট্রা ভব মৃদ্ধী ব! প্রাপণাস্বমসি রাধিকে। * 
.. অস্তি নাস্তা চকোরস্ত চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥ 
রাধে, কঠোরা হও বাঁ মৃদ্বীই হও কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ । যেমন 
চন্দ্রলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্ত গতি নাই, তদ্রপ তোনা ভিন্ন আমার 
জীবনে অস্ত উপায় নাই |” শ্রীরাধা অতি বাাকুলভাবে বলিলেন, সত্য 
সত্যই তুমি মারাবীনিগেরও বিমোহনকারী, এই বলিয়া কাদিতে 
লাগিলেন । ভ্খন ললিতা বলিলেন ৮-- 
«ধারা বাম্পমরী ন যাতি ধিরতিং লোকস্ত নি্িংসত; 
প্রেমান্মিন্নিতি নন্দনন্দন রতং লোভাম্মনো মাকৃথাঃ | 
ইখং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মদ্াচি সাচীকৃত- 
জঙন্দা নহি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাগ্ঠ রোদিস্বাসি ॥ 
সুন্দরি” তোম[কে বলিয়াছিলাম, থে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম 
হ্বদয়ে ধারণ, করিতে $ইচ্ছা৷ করে, তাহার কখনও অশ্রীধারার বিরাম 
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হয় না, তুমি লোভ বশতঃ এ প্রেমে মনং-সংযোগ করিও না, হে তরলে, 
এই প্রকার বারস্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার বাক্যে জ্বর বক্র 
করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই, তবে কেন আজ ধৌদন না করিব1?” 
এস্থলে শ্রীগোবিন্দদামের পদটী রসপোষক হইবে | 
শ্ুনইতে কানু- মুরলীরব মাধুরী 
শ্রবণ নিবারলে। তোর । 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপলো 
তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 
সঙ্গনি তইখনে কহল মে৷ ভোই । 
ভরমিহ ওসঞ্চে নেহ বাঢ়াঅবি 
জনম গোডাঅবি রোই ॥ প্র ॥ 
বিন গুণ পরখি পরক বূপ-লালসে 
কাহে সোপলি নিজদেহা। 
দিনে দিনে খোলে হেন কূপলাবণি 
জীবইতে ভেল সন্দেহ ! 
যে! তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোঞ্নলি 
শ্তাম-জলদ-রস-আশে। 
মো নিজ নয়ন- নীরে করু সেচন 


কহ তুহু গোবিন্দ দাসে ॥ | 
অবশেষে শ্রীরাধ। স্ুপ্রসন্না হইলেন এবং শ্ররাধা-গে। খিন্দের ম্লিন- 


জনিত আনন্দোল্লাসময় কথোপকথন চলিতে ল।গিল। এমন*সময়ে জটিলা 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা ভীত-ভীত ভাবে 
ললিত! ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান করিলেন । জিলা! শ্রুরাধাকে দেখিয়া 
মনে করিলেন যে ইনি প্রত্যুত রাধা নন,--ম্বল। তাই বম্পিলেন, ওরে 
কবল, কেন তুই সর্বদা বধুবেশ ধারণ করিয়া আমে বিড়দ্বিত করিস? 
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কু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। | তিনি বুঝিলেন এবারও জটিলার 
শ্রীরাধায় স্থুবল বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে । তখন শ্ররাধা, ললিতাও 
বৃন্দার সহিত অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরুষ্ণ হাস্ত করিয়া! 
বলিলেন "জটিলে, আমি গুরুবর্গের শপথ করিয়া বলিতেছি, শ্রীরাধাই 
যাইতেছেন, সবল নয়। জটিল! নিজের বুদ্ধি প্রকাশ করিয়। বলিলেন, 
"ওরে ধূর্ত, আমি বিচক্ষণা, সক্লল বিষয়ই পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আমার 
আছে। আর ধূর্তৃতা প্রকাশ করিস্‌ না--এই বলি প্রস্থান করিলেন। 
শ্রকুৰ্ক ও মধুমঙগল গোকুলে গমন করিলেন। এইরূপে পঞ্চমান্ক পরি- 
সমাপ্ত হইল। 

ব& অঙ্কের প্রথমেই জটিলার প্রবেশ । জটিণ। তাহার ভগিনী-তনয়া 
সারঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলেন, শ্রীরাধা উাহ।র নীল সাড়ীর পরিবর্তে 
শ্রীকৃষ্ণের পাতবন্ত্র পরিধান করিরাছেন । রাগ প্রভাত হইতে না-হইতেই 
জটল। প্রীরাধার গৃহে আসির! সেই বস্ত্র লইয়া এক মহা গোলযোগ 
আরম করিলেন! প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব-বিশারদা বিশাখা তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বুঝাইয়! দিলেন যে উহ! কষ্ণ-পরিহিভ বস্ত্র নয় । এইরূপে জটিলা ও বিশা- 
থার কথোপফথনের পর ললিতা ও পদ্ম! উপস্থিত হইলেন্‌। জটিলা 
চলিয়া গেলেন । ললিত বিশাখ। ও পদ্। আপন আপন গক্ষের যুথেশ্বরী- 
বঘ্নের গৌরব-কলহে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্ত্রীরীপা আপন প্রশংস। শুনির। 
লজ্জিত হইলেন্ এবং সখীদ্বয়কে প্রতিনিবৃভ করিলেন। এই সমদ্ধে 
পদ্মা চলিয়। গেলেন, শ্রীক্ণ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । বিশাখা একটা 
পদ্যে আবার বংশী-নিঃম্বনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, ঘথ। :-- 

ত্রপাভিচরণক্রমে পরম্‌ সিদ্দিরাগর্ধবণী 
প্ররানল-সহিম্ধনে সপদি সামধেনী-ধবনিঃ । 
* তথীত্মপরমাত্মনোরুপনিষন্য়ী সঙ্গে 
বিলাস-মুরলীভরা বিরুতিরদ্য বৈরায়তে ॥ 
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রাধে, মুরলীধ্বনি তোমার লঙ্জারূপ অভিচার যজ্ঞে অর্থব্ববেদোক্ত 
মন্ত্রবিশেষ কন্দর্পানল প্রজ্লনবিষয়ে সামধেনী মন্ত্রপাঠ-স্ববূপ, ভথা আত্মা 
পরমাত্মার সঙ্গমে অর্থাৎ একীকরণে অর্থাৎ প্রেমমুচ্ছার্থ তত্বমসী বাকা- 
নয়ী উপনিষৎ-বিশেষ, অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সঙ্গন্ধে* বৈরতা 
বিধান করিতেছে । 

অতঃপরে শ্রীরুষ্ণ, মধুমঙ্গল, শ্রীরাধা ললিত্তা ও বিশাখার সম্মিলন ও 
কথোপকথন । ইহার মধ্যে শ্রীরাধা অপাঙ্গদৃষ্ইিতে শ্রাকুঞ্চকে দর্শন 
করিলেন । একতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-নিখিল বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের সৌন্দধ্য-মাধু- 
ধ্যের সার-নির্ধাস, তাহাতে আবার মহাঁচ্রাগিনী শ্রীরাধার দৃষ্টি। তিনি 
অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়। স্বগতঃ ভাবে বলিতে লাগিলেন £- 


নব মনসিজ লীলাত্রান্ত-নেত্রাস্ত ডাজঃ 
স্ুস্ত কিশলয়ভঙগী-সঙ্গিকর্ণীঞ্চলন্ত | 
মিলিতম্বুলমৌলেম্ণলয়! মাঁলতীনাং 
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্ত ৫ রী 
ধাহার নবকন্দর্পলীলাবশতঃ নেত্রান্ত-ভ্রাঙি হইয়াছে, ষ্াহার কর্ণ 
গ্রাস্তে স্ফুটকিশলয়ের রচনা বিরাজ করিতেছে এবং ধাহার ম্লতীমালা 
ছার মৃদুল শিরোভূষণ শেভ। গাইতেজ্ছ, নেই মাধব-মাধুরী জামী 
দ্ধিকে মত্ত করিয়াছে |” 
এই অস্কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেসবিলাসময় কথোপকথন অতি 
নধুষয়। ললিতা ও বিশাখার বাক্য-নংমিশ্রণে উহ! অঙ্বও মধুরতর 
ইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রীরাধার দর্শনের জন্ত অত্যস্ত ব্যাকুল হইছ! 
নধুম্্গলকে বলিলেন “নখে, শ্রীরাধ। কোথায় ?” মধুমঙ্গন আশ্বাস দিয়! 
খলিলেন, "স্ত্বরেই তাহার দর্শন পাইবে । * আপাতত*এই, পত্র গ্রহণ 
কর,» এই বলিয়া একখনি পত্র দিলেন তাহাতে *রাধা' এই ছুইটী 
বর্ণ মান্ত আছে, আর দ্কছুই নাই । শ্রীকৃষ্ণ তীহা পাইয়া আহ্লাদের 
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সহিত প্রকাশ্যে বলিলেন সখে, আমি অতীব ০৪০০০ 
এই বলিয়া হাসিমাখ। মুখে বলিলেন ₹-_ 
ক্রমাৎ কক্ষামক্ষোঃ পরিসর ভূবং ব! শ্রবণয়ো- 
৮ মনাগধ্যারূঢং প্রণযি-জন নামাক্ষর পদং | 
কমপ্যস্তস্তোষং বিতরদবিলম্বাদন্ুপদ্ং 
নিসর্গাছিশ্বেবাং হ্বায়-পদবীমুতস্থকয়তি ॥ 
যেহেতু, প্রণমিজনের নামাক্ষর ক্রমশঃ নয়ন ও শ্রবণ ঘয়ের প্রান্তে 
সমারূঢ় হইলে কাহার না শীঘ্র সন্তোষ বর্ধন করে? অধিক কি বলিব 
প্রণয়িজনের নামাক্ষর স্বভীবতই সকলের হৃদয়কে উৎস্ৃকান্থিত করিয়। 
থাকে। ইহা! অতি হুন্দর, অতি মধুর, যেমন প্রাণ-স্পর্শী তেমনি 
খাটি সত্য ! 


যাকে বড় ভালবাসি ভাবি তার বপুরাশি, 
ধ্যানে দেখে তার হাসি; মাতে তাতে প্রাণ । 
নাম তার জাগে মনে দিবানিশি অস্থ্ক্ষণে 
, ভাবি ধ্যানে, জপি মনে, করি নাম গান ॥ 
যেই নাম সেই' জন নাম-জপে এক হন 
*. «* নাম ভিন্ন নহে নামী, শান্সের লিখন। 
নাম পড়ে-সদা মনে, জাগে মৃক্তি তার সনে 


নামে নাদে পাই প্রেষে নামি-দরশন ॥ ূ 

“শ্রীরষ্ণের দীক্ষা মন্ব কি, তাহ। আম্র। জানিনা; কিন্তু কাব্য পুরাণে- 
পদ্দ-গানে এবং শ্রীরঞ্জলীলানুধ্যানে মনে হয় যেন মহাভাবশস্বকপিণী 
প্রীরাধার অন্ত মাধুর্ধঃময় স্থমধুর নামই শ্রীকৃষ্ণের মহামন্ত্র। আবার 
অপরাপর পদে'বিশেষতঃ শ্পাদ চণ্ভীদাসের পদে জানাষায়, শ্রীকৃষ্ণ নামই 

চু 

শ্রীরাধার স্বৃত-সঞ্ভীঘন মন্ত্রোধিধি । চস্ীদাসের অক্ষয় অমুতময় পদে, 
লিখিত আছে £-- * ॥ 
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সথি কেব। শুনাইল শ্যাম-নাম। 
কাণের ভিতর দিয়! মরমে পসিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ প্র ॥ 
না জানি কততেক ম শ্তামনামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম * অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই ভারে ॥ * 
শান্্রকর্তারা বলেন, নাম-জপ», এবং নাম-গান১»মহাসাধনা-স্ববূপ । 
ইহার ষথাথতা! সাধকমাতুই অক্পপ্রয়াসে নিজ জীবনে অনেক সময়ে 
অনুভব করিতে পারেন । জপের-ক্রিয়৷ সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই ফল প্রদা। 
ধাহা হউক এই অঙ্ধে শ্রশ্রীরাধাগোবিন্দের কথেপিকথন-বিলাম 
কিছ সুদীর্ঘ! সুনিপুণ গ্রন্থকার অতি সংযত ভাবে উভয়ের সম্ভোগেরও 
কিফিৎ আভাস এস্থলে দিয়াছেন । আর একটী কথা এই যে, যেখানে 
প্রেম অতি প্রগাঢ়, সেখানে কথায় কথায় প্রণয়িনীর অভিমান পরি- 
' লক্ষিত হয় এবং সময়ে সময়ে সুমধুর প্রণয়-কলহও রসের মাত্র! সন্ব- 
দ্বিত করে। ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় সখীদের প্রস্তাব, প্রসীর ও গতি- 
পতি খুবই বেশী। শ্রীচরিতাস্বতে শ্রীপাদু রামানন্দ বলেন 
রাধা কৃষ্ণ-লীলা এই অতি গৃ়তর | 
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না৷ হয় গোচর ॥ * 
সবে এক সখীগণের ইহা 'অধিকার। 
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সখী বিন! এই লীল! পুষ্ট নাহি হয়। 
'সথী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্মাদয়। * 
সখী ধিনা এই জীলায় অন্তের নাহি গৃতি। * 
সথীভা!বে যেই তারে করে অনুমত্তি॥ 


৫২*$ শ্রম বপ-শিক্ষা। 


রাধাক্কষ্ের কুগ্সেব। সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

পাদ গ্রন্থকার ললিত বিশাখার উক্তিতে এই নাটক খানিকে 
অধিকতর স্থন্দর, সরস, সজীব ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধ। রস- 
কৌতুকের জন্য বনান্তরে লুকাইয়। ছিলেন, শ্রীরুষ খুঁজিয়৷ খুঁজিরা 
তাহাকে বাহির করিলেন । শ্রীব্রাধাকে দেখা মাত্রই শ্রী আনন্দের সহিত 
বলিলেন, "তোমার লুকান-চাতুরী এখন কোথায় রহিল? পেয়েছি 
তো! তোমায় ?” শ্রীরাধা প্রণয়-ঈধার সহিত বলিলেন, তোমার ভয়েইতো 
পালাইয়! ছিলাম, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়শ্বিত করিতে 
এসেছ ! এখন যাই কোথা? 

শ্ীরুষ্ণ আত্ম-শ্লাঘার সহিত বলিলেন, “আমার গভীর বৃদ্ধিপটুতার 
প্রভাব দেখলে তো? তোমার লুকান বিস্তাটী পরাজিত হইয়াছে তো? 

স্ুচতুর। বাগ বিন্তাস-নিপুনা ললিতা তখন আর নীরব থাকিতে 
পারিলেন না; সগর্কের বপিলেন হে বাস্বাত্র্মিতকাদিন্‌, হে বাক্য বীর 
তুমি কেবল কথার বড়াই জান, কথার বড়াই লইর়াই অস্তস্লাঘ। কর 
কি্থকাজে কিছুই নয়। এই বণিয়া ললিতা, সংস্কৃত পদ্যে বলিলেন £-- 
অস্মিয্লেক সরোজগস্তব্‌- -কুতন্যোন্রোসি বুন্দাবনে, 
রাধ। ভূরিহিরপ্যগর্ভরচিত-প্রত্যন্কাস্তিস্তব! | 
হস্তোদন্ত-মহীধর স্বমসকনেত্রান্তত্ীচ্ছটা- 
কষ্টোচ্চৈধরণী- -ধর। মন সখী তথ্বীর মাহক্কথাঃ ॥ 

অথ, এই: বৃন্দাবনে এক ব্রহ্ধামাত্রই তোমারই স্তৰ করিরাছেন, 
তাহাতেই তোমার এত অহঙ্কার! কিন্ত বহু বহু হিরপ্যগন্ত (ত্রহ্। ) 
শ্রীরাধার প্রত্যঙ্গকান্তিকে স্তব করিতেছেন । তুমি হম্তে একবার মাত্র 
মহীধর ( পর্বত ) ধারণ করিয়া অহঙ্কত হইয়াছ, কিন্ত আমার সখী 
শ্রাধার নেত্রানতচ্ছটা,' তুমি থে ধরণিধর তোমাকে কতবার আকর্ষণ 


ক 


চা 
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করিয়াছে, অতএব হে বীর, আর অহঙ্কার করিও ন|।” শ্রীরাধার 
পরাজয় ললিতার অসহৃ। 
সখি-জীবনে ইহাই মৃহাব্রত, ইহাই আনন্দ। তাহারা অন্মুস্থথ- 
বৈভরের কামনা করেন না, আত্ম-তুষ্টিও াহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে 
নিজ জীবনের নিখিল স্বার্থ-ভোগ-সুখ-বাসনায় জলাঞ্চলি দিয়। তাহার! 
অহনিশ শ্রীরাধার সেবায় তন্থ-মন-প্রাণ উদ্দসর্গ করেন। ইহার একটা 
দৃষ্টান্ত এই অন্ক হইতেই দেখাইতেছি। ললিতার চাতুধ্য-রসময় 
আপাতপগ্রতীরমান কাঠিন্ত দেখিয়। শ্ীকৃষ্চ বলিলেন, ললিতে, তুমি 
কাঠিন্ত পরিত্যাগ কর। ললিতা তখন বিদ্রপ করিয়া বলিলেন, 
আমাকে কিছু উৎকোচ দিবে তে।?” একথ। শুনিয়। শ্রুকষ্ণ হাসিয়া 
বলিলেন, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, শ্রীরাধাকে9 বঞ্চনা করিয়। 
সন্ধ্যাকালে তোমাতে সঙ্গত হইব।”” এই কথা শুনা মাত্র ললিতা 
পদদলিত! ফণী'র স্যায় গঙ্জিয়া উঠিলেন । তাহার প্রফুল্ল মুখ ভীষণ ক্রোধে 
আরক্ত হইয়া উঠিল, অতীব কর্কশ স্বরে ক্রোধ-কম্পিভ ভাবে তিনি 
বলিলেন, দূর হও বিদুষক, দূর্‌ হও । 
শীকুষ্ণ দেখিলেন, সত্যসত্যই ললিতা ত্র স্কা ও অদ্বমানিতাঁ হইয়াছে 

তখনাতনি কোমল-কাঁতির কণ্ঠে বলিলেন, তবে তোমার কি রা 
সন্তষ্ট কয়িব? ললিতা বলিলেন, “যদি আমাকে সন্তষ্ট করিতে চাও, 
তবে আম'র প্রিয় সখীকে স্থগন্ধি কুম্থমে স্থশোিত্ত কর ।” সখি 
চরিত্রেধ এহ এক মহাবিশিষ্টতা ; তাই কবিরাজ শ্রীপাদ কৃুক্পদাস 
িখিয়াছেন £-- 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কখন । 

কষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীল। যে করায় | * ৯ 

নিজ কেলি হইতে তাহে কোটা সুখ পায় ॥ 


৫২২ ভীম বূপ-শিক্ষা। 


এই অঙ্কের শেষেও পূর্বববৎ জটিলার আগমনে সুখ-সম্মিলনের সহসা। 
বাধা উপস্থিত হয় কিন্তু এখানে রাধাকষ্ণের সম্ভোগলীলার আভাস 
শ্রীপাদ গ্রস্থকারের সংযত ভাষায় যথাসম্ভব প্রকটিত হইয়াছে । 

সপ্তম অস্কে পৌর্ণমাসী ও অভিমস্থ্যর কথোপকথন । অভিমম্থ্য 
রাধামাধবের চাপল্যের কথা৷ লোকমুখে শুনিয়া! শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণের 
নিকটবর্ডিনী হইতে অনেক প্রকার বাধ 1 দিয়াও কুতকার্ধ্য হইলেন না। 
পরিশেষে মথুরায় শ্রীরাধাকে সঙ্ষোপনে রাখার জন্য পরামর্শ স্থির করিয়। 
পৌর্ণমাসী দেবীকে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন, তুমি 
গোবর্ধন মল্লের কুটিল চক্রে পড়িয়াছ, তুমি বুদ্ধিমান্‌ হইয়াও অবোধের 
ন্যায় কার্য করিতেছ । রাধার অপবাদ সম্বন্ধে গোবর্ধন মিথখাকথ! 
বলিয়াছে 1৮ 

অভিমন্থ্য । দেবি, এই অপবাদতো প্রসিক্ুই আছে । সকলের 
মুখেই তো রাধার এই অপবাদের কথ শুনিতে পাই । 

পৌরর্মাসী । বৎস, খলেরা তোমার কর্ণে এই কথ! বলিয়া তোমার 
ধৈধ্য বিলুপ্ত করিতেছে । তুমি আমারু কথা শুন। যে লাবণ্য-গন্ধে 
লুৰ্ধ হইয়া কংস-ব্যাস্র হ্ুয়ং রাধা-মৃগী অন্বেষণ করিতেছে সেই নিদারুণ 
ক্য়ুসর হত্তে তুমি শ্বরং শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছ, ইহা 
তোমার কিব্প বৃদ্ধি ? 

অভিমন্থা নিজে নির্বোধ অথচ পনজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে 
করে সে, আশুক্রোবী, কেহ তাহাকে বুঝাইলে কিছু কালের তরে, 
প্রতিনিবৃতি হয়, কিন্তু তাহ! অল্লক্ষণ স্থায়ী হয়। 

পৌর্ণমাসীর কথায় অভিমন্্যর মন কিকিৎ শান্ত হইল । পৌর্ণমাসী 
বলিলেন, তুমি মুৎসর লোকের কল্পিত কথায় বিশ্বাস করিও না, স্বচক্ষে 
দেশিয়! যাহা করিতে হয়, করিও।” এইক্ূপে অভিমন্থ্য পৌর্র্মাসীর 
কথায় আশ্বস্ত হস, শ্রীরাধাকে মথুরায় (প্ররণের প্রস্তাব স্থগিভ 
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করিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্য পুর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল। ভ্রজ- 
গোপীরা সৌভাগ্য-পুর্ণিমা-উৎসবে প্রমত হইলেন । 

ললিতা, বিশাখ!, বৃন্দা, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির রাধারৃষ্ণ-বিষয়ক- 
কথোপকথন চলিল, পৌর্ণমাসী ও বিশাখা নিঙ্কাস্ত হইলে পর ললিত! ও 
বুন্দা মানসগঙ্গ৷ পারে চলিয়া গেলেন । 

অতঃপরে চন্দ্রাবলীর সহচরী পদ্মা ও শৈ্]ার মধো চন্দ্রীবলীর অভি- 
সারের কথা চলিতে লাগিল । চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কুষ্ণচন্দ্রের এবং শৈব্যা ও 
পল্মার কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার সথী ললিতা ও 
বৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ্রীরষ্ণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন, 
এবং চন্দ্রাবলী সন্বন্বীয় অন্থকুল আলাপে শ্রীরুষ্ণের কিঞ্চিৎ ওঁদাসিন্ত পরি- 
লক্ষিত হইল। এস্থলে ললিতা ও পদ্মার কথোপকথন” উল্লেখযোগ্য । 
পল্মা। ও শৈব্যাঞ্চটন্দ্রীবলীর সহচরী | চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণকে পাইয়া পদ্মা 
দর্পের সহিত ললিতাকে বলিলেন, ললিতে, লোকে তোমাকে অন্থরাধ! 
বলিয়৷ থাকে,তবে কেন আজ রাধার উদয় না হইতে তুমি উদ্দিতা হইলে ! 

ললিতা তৎক্ষণাৎ ইহার, একুটী জবাব দিলেন,-_পদ্সে, জুমরীগুলি 
হস্তীর কর্ণাঘাতে মুহুমুদ্ বিতাড়িত এবং অবমানিত,হইয়াও তৃষ্ণাকুলচিত্তে 
করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে কিন্ত স্লেই করীন্ত তৃফার্ড হইয়া সবততীর 
প্রতি ধাবিত হয়, কিন্ত সরদী কখনও করীন্ত্রের নিকট আগমন করে 
না। তোমর! যেমন কৃষ্ণ বারা অনাদূত হইয়াও বারশ্বার রতি প্রার্থনায় 
. ক্কষণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু তাহাকে সখী করিতে পারে না; 
প্রত্যুত তাহার উদ্বেগই বৃদ্ধি কর) শ্রীরাধা! প্রভৃতি সেরূপ নহেন। 
শ্রীরুষ্ণই পরম স্থখ লাঙ্ের জন্ত শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া থাকেন ।” 
পদ্মা, শব], ললিতা, বৃন্দা ও ্রীকফেরু মধ্যে হখন্কু এইবূপ কৌতুক- 
কলহ চলিতেছিল সেই সময়ে হঠাৎ চন্্রাবলীর অভিভ বিকশ্কিরালা করাল 
বেশে আসিয়া তঙ্জন গজজন করিতে লাগিলেন ৮ করাল কৃষ্ণকে নান! 


৫২৪ শ্রীমৎ জপ-শিক্ষা। | 


সর পা পপর আসা চা ০ তা শা শীত শপ পক পা 


প্রকার রাজ ফেখাছিতে লাগিলেন, ্রুষ্ণ হুশীল সুবোধ বালকের মত 
করালার নিকট অবনত হইলেন, করালা চন্দ্রাবলীকে ও পল্মাকে গালি 
গ!লাজ করিয়। চদ্রাবলীর হাত ধরিয়! শৈব্যা সহ প্রস্থান করিলেন। 
চন্দ্রাবলীরু গষণে শ্রীকৃষ্ণের সন্কট দূর হইল। চন্দ্রাবলী প্রস্থান করার 
পরে প্্রীরাধা আঁভিসারিত! হইলেন । শ্তীরাধাকুফের মিলন উইল । দু 
এক কথ! হইতে না হইতেইশ্কঞ্ণ *প্রিয়ে চন্দ্রা” এই কথার ন্‌ উচ্চারণ 
করির়াই একটু ক্রীতভীতভভাবে নীরব হইলেন। চন্দ্রার 
নাম শুনিয়াই শ্রীরাবার হৃদয়ে অস্রদ্ার আগুন জলিয়া উঠিল। 
তিনি বলিলেন, হ! ধিক্‌ হা ধিক, একথা! শুনিবার পূর্বে আমার কাণ 
ফাটিয়া গেল না কেন ?* শীর্ণ চতুরতার সহিত কথাটা ঘুরাইয়। লইয়া 
বলিলেন পরিয়ে, চন্দ্রাননে, অকারণে বিমনস্কা হইলা কেন? শ্রীরাধ! 
উদ্ধাদিকে দৃষ্টিপাঁতি পূর্বক প্রকাস্তে বলিলেন, বঙ্জাঘাতের, প্রচণ্ড শব কি 
ডিগিম বাদ্যে সম্বরণ করা যায়? *চন্ছে এই সগ্বোধন কি, চন্দ্রাননে 
গেপন করা বায় ?” শ্রীরাধা বিমন1 হইলেন, বদনমগুলে ক্রোধের 
প্রকাশ পাইল কিন্ত স্থবারিভাব তো] প্রীতি বই আর কিছু নয়? 
রী প্রীতির ক্রোধন্ধপ সশরীভাব দেখিয়া আনন্দ পাইলেন । শ্রীরাধার 
বঙ্থুল র্কীলিত করির্কা প্রীকৃষ্ণবলিলেন “প্রিয়, বসন্তবি হীর মধুর ভাবে 
সমাপন কর।” শ্রীরাধ। ক্রোধের সহিত এক প। গমন “রির। বলিলেন 
সথথ বৃন্দে বলর্দেখি আর ক বিড়ঘনা সহ করিব ? 
মনিনী শ্রীরাধার চিত্তপ্রসন্ন করার জগ্ত বৃন্দ! চেষ্ট। করিলেন, ললিত! 
শিশাখ। ছুঃখিত। হইলেন কিন্ত তাহাদের ননে একটী কথা উঠিল তাহ! 
এই যে,এই সৌভাগা-পুর্ণিমার দিনে চক্দ্বলী-পক্ষ শ্রীরাধার ঘনোমালিন্ত- 
বার্তী। পাইলে আবুন্দিত হইয়]উঠিবে | শ্রীরাধা সহজেই একগা বুঝিদ্া 
একটু চিনব। করিতে লাগিলেন | কিন্ত মনের ঈর্ষা ভ্যাগ কর্ধিতে পারি- 
লেন না। তিনি নিক্কের প্রতি শবজ। প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার 
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মত হত তঙাগিনীর পক্ষে এখানে থাকা বর্তবা নয় । ।বৃঙ্দা রাধার প্রমাদন- 
জন্য চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়!ছিলেন। শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, ক্রোধের জলঙ্ত 
আগুনে মধু প্রক্ষেপ করিলে সে আগুন আরও বাড়িয়া উঠিবে । আমি 
উত্তম স্্ীমূত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টপকরিব। এই 
বলিয়া তিনি বৃন্দার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বুন্বার ভগিনী ইলিয়। 'নিকুপ্জ- 
বিদ্য।” নামে এক সুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গৌরীগৃহের গমভীরিকার 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বৃন্দ! নিকু-বিদ্যাকে হন্দররূপে সাজাইয়। 
ললিতা বিশাখ। ও ভ্ীরাধার সমীপে আগমন করিলেন । ললিত। বৃন্দাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, কৃষ্ণ কোথায়? 
বুন্দা। গৌরীগৃহে গম্ভীর! মন্দিরে নিকুঞ্জ বিদ্যার সহিত আলাপ 
করিতেছেন । 
ইহার বলিলেন নিকুপ্ত-বিদ্যা কে? 
বন্দা। তৌমর। অতি মুগ্ধ।। বুন্দাবনে বাস কর, নিকুগ্র-বিদ্ত। বে 
(ক তাহাই জান না? 
ইহার। লঙ্জিতা হ্ইয়। বলিলেন, বাশুবিকই আাসর। তাহাকে 
জানি ন।। ০ " 
বুন্দ।। এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ ব।লিক। কেঞ্স]ছে এব 
আনার ভগিনী ভাণ্তীর দেবতা নিকুগ্তবি্ভাকে জানে না ? 
ললিত]! বৃন্দে, একটা বুদ্ধিাও যাহাতে আম।দেরঞ্দখ। রাধিকার 
এমনোবেদনা প্রশমিত হয়। নিকুঙ্-বিষ্ঠা শ্রীরুফের নিগৃঢ় বিশরসনতাণ- 
টজ্ষ অর্থাৎ বিশ্বাসের পেটারীকা। | নিকুঞ্জ বিস্তার দ্বারা অবশ্তই ইহার 
উপায় হইতে পারে । 
অতঃপরে শ্রীরাধ৷ ললিতা ও বৃন্ধ! গৌরী গৃহে গ্ভীব]এদ্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। ্ট্রীরাধা নিকুঞ্জবিষ্াকে দেখিয়াঁই বলিনেন-_প্বৃন্দে, হ্‌ঠা। 
কেন নিকুঞ্জবিগ্ভার প্রাতি আমার হৃদয় সেহযুক্ত হইঢুহছে ? 


-৫কৃঙ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


বৃন্দা। সখি, আমি যথার্থই জনি, নিকুঞ্চবিদ।াও তোমার প্রতি 
অন্ধরক্তা। 

শ্ীরাধা। (সানন্দ নিকটে গিয়া) সথি নিকুঞ্চবিদ্যে, তোমার 
'শিকুঞ্জ-নাগর কোথায়? তুনি বুন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ করিতেছ 
না কেন?” তখন নেপথ্য হইতে একটা পদ্য উচ্চারিত হইল £__ 


বিধিঃ পদ্ধে পাঁদৌ নবকদলিকে সকৃথিযুগলং 
মৃণালে দ্বোথন্বং তন শশিনমাপাদ্য বদনম্‌ । 
স্দূনামর্থানাং ন কঠিনমবষটস্তকম্বৃতে 

স্থিতিঃ শ্তাদিতান্তব্যধিত হৃদয়ং নৃনমশনিম্‌ ॥ 


রাধে, বিধাতা পদ্ম দ্বারা তোমার পদছ্য, নবকদলীর দ্বারা উরুষুগল, 
ম্বণাল ছারা বাহুদ্বন্দ এবং চন্দ্র বারা বদন নিশ্মাণ করিয়া দেখিলেন, স্ব 
পদার্থ কঠিন বস্ত অবলম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাঁফিতে পারে না, 
অতএব হে নখি, বোধ হয়, এই কারণেই বিধাতা তোমার স্বদয়কে বজ্ 
দ্বারা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 

, শ্ীরাধা'। বুন্ধে' দেখলে তো? নিকুপ্ন-বিদ।1] আমাকে পরিহাস 

করিলেন 

শ্ররাধ! নিকুপ্তবিদ্যার নিকটে বাএযা মাত্রেই তিনি তাহাকে 
আলিঙ্গন করিঘ্রা চুম্বন করিলেন । ললিতা বিশাখা তাহা দেখিতে পাই- 
লেন্‌। বিশাখা শঙ্কার সহিত খলিলেন বৃন্দে, তোথার ভগিনী কি লজ্জা -. 
হীনা? ইনি শ্রীরাধার বক্ষে পুরুষের ন্যায় নখাঘাত করিলেন! 

বৃন্দা। ( হান্তের সহিত ) ইহাতে অস্থয়া করিও না । প্রেমাৎকর্ধ- 
বিলাসে এইকূপইু হইয়া থাকে । 

্রীরাধা* কাপিতে কাপিতে ভ্রভঙ্রিপূর্ববক বলিলেন বৃদ্দে, আমাদের 
প্রতি তে'মাদের কুটিলতা যুককুই বটে, যুকই বটে 1. 
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বৃন্দা। (হাস্য করিয়া) সখি, তোমার কথার ভঙ্গি বুঝিতে পারিলাম না ॥ 

ললিতাও বিশাখ|। (ঈষৎ হান্যের সহিত) “বন্দে, তোমার মোহিনী- 

স্বরূপ নিকুগ্রবিদ্ভার নিকুপ্ত বিগ্য। ভালই জানা গেল ।” 
এই সময়ে অভমন্থ্য ও জটিলা আপিন উপস্থিত হইলেন। গৌরী-গৃহে 

শ্রীরাধা গোবিন্দ আছেন বলিয়াই ইহাদের ধারণা ছিল । ইহাদের কথ! 
শুনিবার জন্ত অভিমন্থ্য ও তাহীর মাত দেওয়ালে কাণ পাতির রহিলেন। 
অভিমন্থ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া] শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিল, 
ওরে সাহ্‌সিনি, আজ প্রত/ক্ষ তোকে হাতে হাতে ধরুলেম | অভিমন্্যর 
এই সিংহ্‌-গজ্জন শুন! মাত্রেই শ্রীরাধ! বাতাহত কদলার ন্তায় ভভূতলে 
পড়িয়৷ গেলেন । 

জটিল! বিস্ময়ের সহিত অস্ুলি দ্বারা দেখ।ইয়। বলিপের্ন ব্রষে লোকা- 
তীত লাবণ্য-প্রবাহে গৌরী-গৃহ উজ্জল করিয়াছে,_-এ কে ? অভিমঙ্থ্য 
তখন বিস্মিত ভাবে মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন মা, তবে 
ইহাকেই বুঝি “দেবি প্রসীদ দেবিপ্রসীদ”বলিয়া শ্রীরাধূ। দ গুবৎ করিতেছে ? 
আমি তো স্পষ্টই দেখিতেছি ইনি দিব্যরূপধারণা মহেশ্মহিষী ! 
রক মনে মনে হষিত হইয়া বলিলেন, গৌরী-বেশ ধারণ করিয়া কল 
খুব ভালই হইল ! 

ললিতা ও বিশাখা । (আনন্দের সহিত) ওহে গোপশ্রেষ্ট এ 
তুমি বারঘ্ার বলায় আমরা গোরীপ্ুজা করিতে আসিরাছ্িলাম, এ দেখ, 
এগৌরী আমাদের পুজায় প্রলন্না হইগ| প্রাতিম। হইতে বর্চিতু হইয়াঞ্জেন। 

অঠিমন্থ্য । বিশাখে, শ্রারাধ।, দেবীর পদে কি স্ুহুজভি বর প্রার্থন। 
করিল? 

গৌরীরূপধারিণীশ্রীুষ্ণ সাক্ষাৎ, তৎ্সম্দ্ধে অভিমস্ক্যুর কথার উত্তর 
দিয়া বলিলেন, তোমার কোন নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই 
নিবারণের জন্ত আনাকে প্রার্থনা করিতেছে । ও 


৫২৯ ভীত রবূপ-শিক্ষা ৷ 


বসা সর পু ০৩, সপ্ন 





অভিমন্থ্য । (শঙ্কিত ভাবে কাপিতে কাপিতে ) ভগবতি, ৭ না, 
মহামায়ে, কিব্ধপ সঙ্কট ? 

গৌরী । বৃন্দে, সেকথা বলিতে আমার বাক্য কুষ্টিত হইতেছে, তুমি 
প্রকাশ করিয়া 1 বল। 

বৃন্দা। হে মান্যাম্পদ অভিমন্্য, কংনরাজ প্রশ্ব সন্ধযাকালে 
ভৈরবের নিকট তোমায় বনি দিবে । 

জটিলী। ( ব্যাকুল্তার সহিত ) দেবি, প্রসন্না ১৪, প্রপন্না হও, 
আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর। 

রাধিকা। (সহর্ষে উত্থিত হইয়া! ) দেবি, প্রন! হউন, প্রসন্ন! 
হউন । 

গৌরী । “(ঈষৎ হাসা করিয়া) অসস্তব, তোমার এ প্রার্থন! কলবতী 
হইবার উপান্ন নাই । 

শ্ররাধা। (মিনতির সহিত প্রণাম করিতে করিতে । হে গোশা- 
কুল-দেবতে আপনার পক্ষে কিছুই অপস্তব নাউ । মাযাগ রক্ষা করুন, 
রক্ষা করুন, অনাথ! করিবেন না। ূ 

ই গৌরী । ( ঈষদ্‌ হাস্য করিরা ) রাখে আমাকে সুনীন্্গণ্ বশী- 

ভূক করিতে পারেন না,,কিন্ত আজ তোমার নবভক্তি রজ্জুতে 
আমি বশীভূত হইয়াছি। তুমি ঘি গোকুলে থাকিয়া সতত আমার 
আরাধনার রত্ত থাক, তাহা হইলে ছ্ভামার এই অভীষ্ট ৪ হইতে 
পারে 

অভিমন্গ । (আনন্দের সহিত) অই ভক্তজন-বৎসলে, আমি কখনো 
শ্ররাধাকে মথুরাভিমুখিণী করিব না, আপনি এই দ্বানে অবস্থিত থাকুন, 
আপনাকে শ্রীরাধা আরধনা করিবে | 

জটিল 1 (ই্ররাধাকে আলিঙ্গন করিয়। ) বৌমা, তুমি আজ আমার 
দুইকুল রদ করিল! 1 
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বৃন্দা। ( অভিমন্গার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। ) অভিমন্থ্য, ভ্ি- 
গ্রাহিণী, পরদেবত। গৌরী বলিতেছেন, পতিব্রতা পত্বীর প্রতি অপবাদ 
দিলে এ অপবাদে পুরুষের পরমাসু বিনষ্ট হয় । 

গৌরী । তুমি ধন্যা; তোমার এই রাধিকা পরম কল্যাণপ্সাধিকা । 
ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিও ন|। 

অভিমন্যু । দেবি, সুবল রাধাবেশ ধারণ করিরা আমার মাতাকে 
উপহাস করে, তাই দেখিয়। অনভিজ্ঞপ্মংপরী শলোকের। মিথ্যা কলঙ্ক 
বটন। করিতেছে । 

ললিতা । অভিমন্থ। ভাগ্যে ভূমি এখানে আসিয়াছিল বলিয়া 
স্বয়ং দেখিয়! বিশ্বাস করিল । 

অভিমঙ্গ্য । মা, চল মথুরা-প্রস্থানের বন্দোবস্ত স্থগিত করি গিয়।” 
এই বলিয়া মাও পুত্রের প্রস্থান । 

ললিতা বিশাখা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে 
করিতে বলিলেন, এই পানর তোমাকে মথুরা লইয়া যাইত ইচ্ছা 
করিয়াছিল ।” পৌর্ণমানী এই স্রময়ে আগমন 9, করষ্মেডেপ্রণতি 
পূর্বক সানন্দ হাস্তে বলিলেন,--- 

অঙ্গরাগেণ গৌর।ধটী হিরণ্যছ্যতিহারিপা। 
মামগ্রে রঞ্য়ত্বেষা নিকুঞ্জ-কুলদেবতা। ॥ 

ধাহার অঙ্গরাগ-সৌন্দধ্যে কনককান্তিও তুচ্ছীক্কত হয়,সেই নিকৃ্- 
কুল-দেবত। অগ্রে আমার চিত্তে সুখ দান করুন । 
গ্রই ঘটনার পরেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি হয় । 

বিদগ্ধ মাধব নাটক প্প্রেমানন্দ-রসের উত্তালতরঙ্গময় মহাসাগর । 
আমি বেলাভুমিতে দীড়াইয়৷ এই মহাসাগরের কণিক্কাবিন্দুও স্পর্শ 
করিতে পারিলাম ন।। কিন্তু ইহার অগাধ গাস্তভীধ্য ও অনন্ত বিস্তার 
দেখিয়া শুভ্তিত ও বিস্মিত ভাবে ভক্তিওয়ে ইন্ার সমক্ষে দণ্ডবৎ 
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প্রণত হইলাম। বঙ্গান্বাৰ প্রার স্বন্ই পাবার এরাম, নারাযণ 
বি্যারত্ব মহাশয়ের প্রকাশিত প্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম । -স্থানে স্থানে ' 
যথাযথ ভাবরক্ষা ও ভাষা-মাধুধ্যের জন্য কিঞ্িঃৎ কিকিৎ, পরিবর্তন র 
করিয়াছ্িযাত্র | 

ভক্কিরসামৃতসিন্কৃতে বিশেষতঃ উজ্জ্রলনীলদণি গ্রন্থে বিদপ্ধমাধব 
ললিত মাধব ও দানকেলি-€কৌমুদীর বহুল পদ্ঠ উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার যেমন ক্ুকবিঠতেমনই আলম্কারিক পণ্তিতবধ্য ভগবং- 
পার্ধদ। তাহার নিজ রচিত রসালঙ্কার গ্রন্থে নিজ-বচিভ উদাহরণ প্রভৃতি 
অতীব ব্থাবথ হইয়াছে । উজ্জলনীলমণিতে বিদদ্ধমাধবের গ্য-সংখ্যা 
বোধ হয় ললিতমাধৰ নাটকের প্রায় সমান সংখ্যকই হইতে পারে কিন্ত 
নাটকচন্দ্রিকার় ও ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুতে ললিতমাধবের উদাহরণ বিদগ্ধমাধব 
অপেক্ষা বেশী। বিশ্বনাথ চক্রবন্তি মহাশয় এই ছুইখীনি নাটকেরই 
টীকা ক্রিরাছেন। তাহার টীকার সাহায্যেই এই নাটকছয়ের বহু 
দুর্বোধ্য স্থান সহজ ও স্ুখ-বোধা হইয়াছে । যাহারা এই ছুইখানি 
নাটক নত্নপূর্ববক পাঠ করিতে ইচ্ছ। কুরেনু এবং রস-শাস্ত্ের লক্ষণ সহ 
পদ্যগুলির তাৎপর্য বুঝিতে বাসনা করেন, তাহারা অতি সহজেই 
উদ্জল্নীনমণি ও উহার টীক্কান্ধরের সাহাঘ্যে অতি আনন্দের সহিত 
এই গ্রন্থঘয় পাঠ করিয়া সখী হইবেন । 


ললিতমাধব নাটক | 


ললিতমাধব নাটকথানি বিদগ্ধমাধব হইতে আয়তনে বড়। ইহ 
দশ অঙ্কে পরিসমাণ্ত হইয়াছে। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংখ্যাও অধিকতর । 
এক্ষমশঃ তাহাদের খরিচয় দেওয়া যাইবে । প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসী, গা, 
কক, নধুম্গল, কুন্দলতা, চন্দ্রাবলী, পদ্ম, রোহিণী, যশোদা, শ্রীরাধা, 
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রিতা বং মুবশেদ জটিল ,_এই সল্প পাত্রী, এবং পাত্রের যথাবথ 
'ক্যথাপৃকগন'. দ্বারা এই অঙ্ক" পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিদগ্কমাধব : 
নাটকের তায় গোপীশ্বর মহাদেবের স্বপ্রাবিভূতি আদেশে দীপান্বিত! 
.মছোত্সবে ' গোবর্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবর্তী এমাধব- 
সুন্দির-প্রাঙ্গনে সমাগত বৈষ্ণবগণের উপাসনার্থ এই নাটকখানিরও 
অভিনয় প্রধতিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রারস্তে এই নাটকের 
পাত্র পাভীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের অবিদ্দিত বহুন্ধ পৌরাণিক গুহৃতৰ 
বর্ণিত হইক্লাছে। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য দেই সকল 
রহস্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কর! প্রয়োজন মনে করি । 
স্বিখ্যাত কলানিধির বিবাহ ব্যাপার লইগ্লা এই পৌরাণিক প্রসঙ্গের 
আরস্তভ। তিনি আভীর-কুলনন্দন, তাগুব-কুপপ্ডিত, বহুদদগ.ণশালী, 
ন্বযৌবনাহ্থিত, ফ্িতিমগ্ডলে স্থপ্রসিদ্ধ, ও সমরে শক্রবিজয়ী । এই কলা- 
নিধির অপর নান শ্রীরুষ্ক। ইহার সহিত রাধা! ও চন্দ্রাবল'র বিবাহ 
প্রসঙ্গে ব্রদ্ধাকর্তৃক বিদ্ধ্য পর্বতের বরপ্রাপ্তি-রহস্ত প্রকটিত হইয়াছে। 
খিন্ধ্য দুইটী কন্যার জন। বর প্রাথনু! করিয়াছিলেন । ব্রদ্ধার বরে» বিস্কয 
দুইটী কন্যারত্ব প্রাপ্ত হন, ব্র্ধার আরও বর ছিল যে বিদ্বের কন্যাছয়ের 
বর, ধূর্জটিবিয়ী হইবেন এবং অশেষ কল্ল্াণগ্ুণ দ্বার! তরিস্বনন্ধে 
, বিম্মাপিত করিবেন । বিষ্ধ্য জামাতৃ-সম্পদ-গর্তিত গৌরী-পতা হিমা- 
লয়ের সৌভাগ্য দেখিয়াই কন্যাবক প্রারুনা করিয়াছিলেন । 
ংসপরিচারিকা পুত্রহথারিণী পৃতন! বিদ্ধ/কন্তা শ্রীরাধান্কে গোকুষল 
আনয়ন করেন । শ্রীরাধার নাম ছিল,--তারা। যশোদা-গর্তসভভূতা যোগমাগ। 
দেবী বস্থদেব দ্বার নন্দ-গৃহ হইতে আনীত। হ্ইয়! এবং তথ্বধ-প্রয়াসী 
ংসহস্ত হইতে ডহক্ষিপ্ত। হইয়! বলিয়াছিলেনু, “রে কংসআমা হইতে 
উই মাধুধ্যশালিনী অষ্টমহাশক্তি' ব্রজে ছুই এক দিনের মধ্যে 
আবিভূর্তা হইবেন। ইহার্রের নাম _ বাধা, চক্্রাবলষঈ ললিতা, বিশাখা, 
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পদ্ম শৈৰ/, স্তামল! ও ভদ্রা। ইহাদের মধ্যে রাধা! ও চন্জান্ষলী এই 
তুই ভগিনী যুথেশ্বরী হইবেন এৰং এই ছুই ভগিলীর, বরষা মু্ধে 
মহাদ্ধেবকেও পরাজিত করিবেন 1” 
ইহার মধ্যে আরও একটুকু রহস্ত আছে। রিস্ক্যাচলের পুরোহিত 
রাক্ষস্নাশক মন্ত্র পাঠ করেন। পৃতন। ইহাতে রিজ্রস্তা হইয়। 
ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহার হন্ত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলী 
বিদর্তদেশগামিনী একটী নদীর ম্োতে পতিত হন। বিদর্তীধিপতি 
রাজ ভীনম্মক চন্দ্রাবলীকে নদীর শ্বোতে পাইয়। নিজ্জগৃহে আনয়ন করেন ও- 
প্রতিপালন করেন। যখন চন্দ্রীবলীর পাঁচ বৎসর বয়স, বিজ্ক্যবাসিনীর 
আদেশে জান্ববান্‌ বিদর্ত নগর হইতে তখন চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করেন । 
এই চন্ত্রাবলীই করালার নাতনী । গাগা বলেন,তিনি তাহার পিত৷ গর্গের 
নিকটে শুনিরাহিলেন ফে, ছুর্ববাসা মুনির বরে বৃষভান্ুর রসে শ্রীরাধার 
জন্ম হইয়াছিল । পৌর্সমাসী গার্গাকে বুঝাইয়। দিলেন ব্রন্ধার প্রাখনায় 
ভগবন্মাফ! ভগবতী চন্দ্রভান্ক ও বুষভাঙ্গর স্ত্রীয়ের গর্ত হইতে চন্জ্রাবলীও 
রাধাকে আকষণ পৃব্বক বিস্ধ্যপর্বতের স্ত্রীরগর্তে সংস্থাপন করেন । পৌর্শ- 
মাসী পুতনার ক্রোন় হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্্রার সখী মনোঙ্জা, 
গুলা, ভুলা, শৈব্যাও শ্তামাকে প্রাঞ্ধ হন। পৌর্মাপী আরও বলেন যে 
যশোদার ধাত্রী মুখরাকে আমি বলিয়াছি বে এই বছুগুণশালিনী 
শ্রীরাধা তোমার জামাতা! বৃষভাঙগুর কন্যা । তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।” 
বিশাখর জন্ম গোকুলে নয় । বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাপিয়া যাইতে- 
ছিলেন, জটিল! ভাহাকে তৃলিয়। আনেন। গ্রাগী বলেন, আমি পিতার 
মুখে শুনিয়াছি, চন্দ্র গাছ ও বৃভাঙ্থ প্রভৃতি গোপগণের কন]াগণ ক্ষজিয়রাজ 
ভীম্মকাদির ক্যাগণের সহিত একই তত্ব, কেবল দেহমাজ ভেদ । এবিষয় 
অতঃপরে '্যক্ত হইবে । পোবর্ধনাি গোপগথের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির. 
বিবাহ কেবল মায়বূই ছলনা, উহা বাস্তবিক নছ্ে। এই সকল কন্যা 
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গোপ্দিগের স্প্শযোগ্যও নয়, উহারা সকলেই শ্রীকৃঞ্ধানরাগিণী । এই 
রহস্টুকু ললিতমাধবনাটটক পাঠীর্থীদিগের পক্ষে প্রথমতঃ জানিয়া 
রাখাই কর্তব্য । এতৎসম্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে । 
শ্রীদতী সত্যভামার স্বপ্লাদেশে এবং শ্রীকষ্জচৈতন্ নহাপ্রভূর* সাক্ষাৎ 
আদেশে শ্রীরূপ ব্রজণ্লীলা ও পুর-লীল! পৃথক্‌ ভাবে বর্ণনী করেন । বিদগ্ধ- 
মাধকে ব্রজ-লীল! বর্ণিত হইয়াছে,ললিতমাধবে পুর-লীল"র চমৎকারিত্বময় 
ত্ণন। করিয়। পুজাপাদ কবিপ্রবর অত্যন্ভুীত কষ্গনা-কুশলতার পরিচয় 
প্রকটন করিয়াছেন । এই নাটক খানিতে ঘটনার চমংকারিত্ব ও বহুলস্ব 
প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শব্দালঙ্কার, অর্থালস্কার, রস-পুষ্টি ও 
নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ভগবৎপার্ধদ শ্রপাদ শ্রীরূপের অতি স্বাভাবিক 
ইবভব, এই নাটকের পদে পদেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হ ওয়া বায়। 
শ্রীচরিতান্বত্বে ললিতমাধবনাট ক-পরীক্ষণ-ব্যাপারে শ্রীরামানন্দ ও 
জ্ীপাদ ক্পের কথোপকথনও এখানে উল্লেখ যোগ্য । 
রায় কহে তোমার কবিত্ব অস্বতেব ধার । 
দ্বিতীয় নাটকের কুহ নলান্দী-ব্যবহার ॥ 
রূপ কহে কাহা তুমি সুধ্যসমভাস ।  * 
মুঞ্ি কোন্‌ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোতগ্প্রকাশ ॥ 
তোমার আগে ধা্? এই মুখের ব্যাদন | 


এত বলি নানী শ্লোক করিন্ত ব্যাখ্যান ॥ 
স্ররিপুস্থদৃশামুরোজকোকা- 
স্মুখকমলানি চ খেদয়নখণ্ঁঃ | 
চিরম্খিল হুষ্বচ্চকোরনন্্ী 


শক 


দিশতু মুকুন্দযশঃ শশী মুদং বঃ ॥ * 
“এই নাটকের টীকাকার, পরমপুজ্য শ্রীমদ্‌ বিশ্বলাথ চক্রবিযহাশয় 


৫৩৪ , শ্ীমৎ বূপ-শিক্ষ? 


এই পদ্যের টাকায় লিখিয়াছেন,_্রঞ্ক চৈতনাদেবের রুপ!-পাত্র 
শ্ীপাদ্রূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে যে সমকিমান্‌ সাস্তাগ বর্থম। 
করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টকপে দেখাইবার জন্য 'এই নাটকের অবতারণ। । 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মহাশক্তিশালী স্থকবি, নকল বিষয়েই সপগ্ডিত। 
শ্রভগবানের নিরতিশয় প্রিগ্র্ন । লৌকিক গননাতে.দেখাযায়, তিনি 
অতীব সুক্দশী। তিনি ধখন বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ প্রদর্শন 
করাই এই নাটকের উদ্দেশ্,ইহার উপরে আমরা! আর কি বলিতে পারি ? 
তবে সমৃক্ধিমান্‌ সম্ভোগ ব্যাপারট। কি আমাদের পাঠকগণকে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়। কর্তবা | ইহার পক্ষণ এই ষে £- 
_ছুল্লভালোকয়োযূনোঃ পারতন্্া দিযুক্তয়োঃ | 
উপভোগাতিরেকো ঘঃ কীর্তাতে স নমুদ্ধিমান্‌ 
পরাধীনত্ব প্রধুক্ত নারক নায়িকাছয়ের পরস্পর বিরোগ ঘটিলে এবং 
চট পরম্পর দর্শন ছুল্ভ হইলে গে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত 
যঃতাঘার নাম সমুদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । 
এট সৃথথদ্ধে এস্থলে সুত্র-্বরূপ ঘাহ! বুল! হইণ, পাঠকগণ নাটকমধ্যে 
তাহার প্রমাণ পাইবেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামুতের কথা লইয়। আরও. 
জকট্কুকঅগ্রসর হওরা যাইত্বেছে। শ্ত্রীরায় মহাশয় অভীষ্ট দেবের স্ততি 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীরূপ একটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন; 


অবশেষে অধনত নস্তকে ভক্রিভরে মহাপ্রভুর চরণে দৃষ্টিপাত করিয়। 
বলিলেন £ 


 নিজপ্রণয়িতান্থধ মুদগ্বমাপ্র বন্‌ বঃ ক্ষিতৌ, 
কিরত্যপমুরীকৃতদিকুলাধিরাজ- খ্বিতি;। 
ন্‌ লু তিতমন্ডুতি '্মম শচীলুতাখ্যঃ শশী, 
্ বশীকৃত জগুন্মনা: কিষপি শর্ম বিন্যস্ততু ॥ 
বিনি পরম ককুণ্রান্থ ক্ষিতিতলে উদ্দিত হইয়া স্বীয় শিজপ্রেমাম্বৃত- 
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বিকিরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ,যিনি জগতের তমে।রাশি 
নিঃসারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাহার বশীভূত, সেই 
শচীন্ুত নামা শশী আমার অনির্বচনীয় কোন স্থখ সম্পাদন করুন । 
প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, একি করেছ ₹--- 
কাহা তোমার কৃষ্ণ রস-কবিত্-স্থধা-সিন্ধু 
তার মধ্যে কেন মিথ্য-স্কতিক্ষার-বিন্দু ॥ 
রায় মহাশয় বলিলেন, দয়।ময়, শ্রীবূপ ভালই করিয়াছেন 
* . রূণের বাক্য হয় অমৃতের পুর । 
তার দধ্যে এক বিন্দু দিয়াছেন কপূর ॥ 
প্রভু বলিলেন, রাম রায়,ইহাতেও তোমার চিত্তে উল্লাস হইল ? কিন্তু 
ইহা! শুনিতেই লজ্জাজনক এবং লোকের উপহাসাস্পদণ” শ্রীরাম রায় 
বলিলেন, অভীইদেবের স্টতি ও মঙ্গলাচরণ-শ্রবণে লোকের আনন্দ 
উল্লাসই হইয়া থাকে, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। 
অতঃপরে * রাম রায় ধলিল্নে, শ্রীপাদ, কোন্‌, অঙ্গে পাত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন? শ্রীরপ বলি লন, উদঘাত্যক নামক আসুখবিধি অঙ্গে 
পাত্র প্রবেশ নির্বাহিত হইয়াছে! শ্রীরূপ এই বণ্লয়া পাত্র প্রবেশ শ্লোক 
পাঠ করিলেন যথা ২ -- এ রী 
নটতা কিরাতরাজং নিহত্যরক্বস্থলে কলানিধিনা । * 
সময়ে তেন বিধের্ং গুণবুতি তারা-কর-গ্র্ছণম্‌॥ 
'কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরমুজকে ২% করিয়া 
পৃরমনোরথ নামক সময়ে তারার কর গ্রহণ করিবেন । 
এই কথার পর নেপথ্যে বলা হ৯ল, কি আশ্চধ্য ! কংস ভূপতির ভয়ে 
স্থম্পষ্টুভাবে বলিতে না পারিয়া, নৃত্য করিতে করিতে “কিরাত রাজ” 
এই শব্চ্ছলে ঘিনি গ্ররাধামাধবেত্স পাশিগ্রহণ বুঝাইয়া দিঞ্লন, এই ধন্য 
ব্যক্তি কে? আমি চিস্তাকুল ছিলাম, আম্মুকে এবাক্যে আশ্বাস 


খ্ড 


৩ প্রীমৎ কাপসশিক্ষ। ! 


চে 
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প্রধান করিলেন, এই কথায় পৌর্শমাসীর প্রবেশ হইয়াছে । ( এখানে 
কিরাতরাঞ্চ কংস, তারা রাধা এবং করগ্রহণ অর্থে পাণিগ্রহণ ; 
সুতরাং অপরের ভিন্নার্থ শবকে নিজাভি প্রায় বোধক করা হইল বলিমা 
ইহ উদঘাত্যক প্রস্তাবনা হইল। ( নাটকচক্দিকার এই উদঘাত্যক লক্ষণ 
সাহিত্য-দর্পন হইতে উদ্ধৃত )। 
শ্রীপাদরূপ বলিলেন, রায়, মহাশয়, অনার এই ষ্টতার জন্ত আপনি 
আমাকে মাজ্জনা করিবেনু। আপ্রনার সমক্ষে আমার মত অজ্ঞের এই 
সকল কথা উল্লেখ করা অতান্ত অ:শাভনীয়। রার মহাশয় হাসিয়া 
বলিলেন, বিনম্ই যে ভক্তের ভূষণ তাহা আমি জানি। তাহার উপরে 
আবার প্রভূর শক্তির সঞ্চার! সে যাহা হউক, অতঃপর আমার আরও 
কিছু জিজ্ঞাস্য আছে । এখন এই নাটকের অঙ্গের সঙ্ষদ্ধে কিছু জানিতে 
ইচ্ছা! করি।” শ্রীরূপ তখন পরিকর নামক মুগ-নন্ষি অঙ্গের উদাহরণ 
হ্বরূপ নিয় লিখিত ক্লোকটা পাঠ করিলেন । 
, স্রিযমবস্ৃহ্থ গৃহেক্যঃ কর্ষতি রাধাং বনি ঘ1 নিপুণ। । 
স! জয়তি নিস্থষ্টার্থা বরবং শব্রকাকলী দূতী। 
ললিত সাধক নাটকে প্রথম অস্কে গাগী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন,--খিনি 
লজ্জ] অপহরণ পূর্বক শ্ররাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিতেছেন, 
সেই নিপা উৎক্টজ মুরলীর কাকলীরপনিক্টাথ। দূতী জয় যুক্তা হউন । 
এই স্নেক গর্রিকর নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ | যখ! এটক চক্দ্রিকাতে £-_ 
এ  বীজস্য বহুলীকারো জেরং পরিকরোবৃখৈঃ। | 
বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই ঙ্সোকে বনাকর্ষণাদি 
দ্বারা অন্থরাগ বীজের বিষ্তার কনা হইরাছে | 
উজ্জ্বল নীলমপরিগ্রন্থে নিষ্টার্থ। দূতার যে লক্ষণ আছে উহ! এই £-- 
িুকার্ধাভারা স্যাদ যুমোরেকতরেণ য! 
যুক্রো্ে ঘটনেদেষ! নিস্ষ্টার্থ। নিপস্যতে । 
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উঞ্জলনীলমণিগ্রন্থে এই পদ্টা নি্ষ্টার্থ! দূতীর উহাহুরণ ব্ধপে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীরূপের নাটক পরীক্ষণে নাটকীয় 
লক্ষণ ও তাহার উদাহরণ সন্বদ্ধে যে সকল আলোচন। করেন, তন্মধো 
অতি সংক্ষিপ্তভাবে ছুই একটা মাত্র উদাহরণ শ্রীচৈতন্তচরিতা্বতে প্রদন্ত 
হইয়াছে। এই ধরণের আলোচনা করিলে কেবল নাটকের লক্ষণ ও 
উদাহরণ বিচারে বৃহৎ একখানি গ্রন্থ হইচ্ে পারে । চরিতাম্বতে সেই 
বিচারের প্রণালী মাজ্ প্রদর্শিত হইমটছে। নুটক চন্দ্রিকায্থ যে সকল 
নাটকীয় লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, ভাহার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণের উদাহরণ 
বিদপ্ধমাধবে দেখিপুত পাওয়া যায় । এঙ্জলে সে বিষয়ের স্থদীর্ঘ আলো- 
চনার অবসর নই ! এই নাটকে আলোচিত ঘটন1 ও তন্নিহিত কাবা 
চমৎকারিত্থের কিঞিৎ আদর্শ গ্রদর্শনই আমাদের উদ্দে গ্ ।* 

এই নার প্রথম অঙ্কে সাং উৎসব, দ্বিতীয় অস্কে--শঙ্খচুড় বধ, 
তৃতীয় অঙ্কে--উন্মত্ত রাধিকা, চতুর্ণ অঙ্কে-_রাধাভিসার, পঞ্চম অস্কে-_ 
চন্ত্রাবলী লাভ, ষষ্ঠ অস্কে--ললিতা-উপলব্ধি, সঞ্তম অহ্কে--নব-বৃন্দাবন- 
সঙ্গম, অষ্টম অস্কে - নববৃন্দাবন- “বিহার, নবম অঙ্কে--চিজ্ঞ-দর্শন এবং 
দশম অঙ্কে_ পূর্ণমনোরথ.-- এই *করেকটী বিষয় এই নাটকে আলোচিত 
হইয়াছে । উ 

দ্বিতীয় অস্কের প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেখা দধিমস্থনের সুদী বর্ণ, না রিপা 
ছেন। এই অঙ্কে শঙ্ঘচুড় বধই প্রধান ঘটনা কিন্তু তাহা৯অতি সংক্ষেপে 
সমাপ্ত ইইয়াডে। এই অস্ষ শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও শঙ্ঘচুড়”১-এই ততনজন 
পাত্র এবং বুন্দা, পৌর্ণমাসী, মুখরা, জটিলা, শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা 
ও নুন্দলতা,--এই কয়েকটী পাজী আছেন। উপনন্দের পুভ্রবধু শ্রীকঞ্ধের 
্রাতৃবধু কুম্দলতা এই অজের রসময্নীপাত্রী। তাহার প্রত্যেক উক্তিতেই 
রসময় বচন-চাতুর্ধ্য পাঠকগণের হৃদয়ে প্রেমবসানব্দের : উদ্জেক ও সঞ্চার 
করিয়া! দেয়। শঙ্ঘচূড় এবং হুন্দ::ত। ব্যতীত অস্যান্ত সকল গান্তর পাত্রীই 


৫৩ শীত বূপ-শিক্ষ। | 


পপ ১০৭ ০০০ পপ পাপ | ক আট পর ও জপ পা পা 


বিদগ্ধমাধব পাঠকগণের নিকট স্থপরিচিত। ই'হাদের চরিত্রে সবিশেষ 
কোন নৃতন ভাবের অবতারণা এই অক্কে হইল না। পাত্র ও পাত্রী- 
গণের প্রেমরসাজ্মক ভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । এই অঙ্ক 
হইতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রূপান্থরাগজনক দুইটা পদ্য পাঠকগণের আস্বাদনের 
জন্ক উদ্ধাত করা যাইতেছে । 
বিহার-স্থর-দীর্খিক! মম মন: করীক্্ত যা যা 
বিলোচুন-চকোরুয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভ1। 
উরোইম্বর তটস্য চাভরণ চারু ভারাবলী ৫ 
ময়োন্নত মনোরখৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা । 
শ্রীকষ্ণচ সম্মুখে শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিয়। হৃন্তাবরণপূর্ববক 
বলিলেন, খিনি আমার চিন্তকরীন্দের বিহার-মন্দাকিনী, যিনি নরন- 
চকোরের শারদীর পুর্চন্্রগ্রভা এবং ঘিনি হ্ৃদয্নাকাশের নক্ষভ্রমাল।, 
সেই এই রাধিকাকে আনি উন্নত মনোরথ দ্বারা লও করিয়াছি ।৮ এই 
ডি নাটকীয় গ্রণ-কীর্ভন নাদক ভূষণ । এই শ্লোকে স্বরদীধিকাকি 
শব দ্বারা শ্রীরাধিকার প্ুণ-কীর্ভন করার, ইহাকে গুণকীর্তন নানক 
নাটকের ভূষণ বলে থা : ০. 
৪. ,* লোকে গুণাতিরিক্তানাৎ বহুনাং ঘত্র নামভিঃ | 
একঃ সংশব্দাতে তত্ত বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্তনম্‌ ॥ 
অতঃপরে শ্রীরাধা দর হ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষদ্‌ অবলোকন রি হক্তা-- 
বরণ,পূর্ববক বৃলিলেন,-- 
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোইয়ং যুব দু্রিছ্যুতি, 
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাঞ্তো মাদ্যন্মতঙ্গ ক্ষবিভ্রমঃ | 
অহ্হ চটুলৈরুং খর্পত্তি দৃগিঞ্লতক্করৈ, 
৮. মম ধুতিধনং চেতঃ কোধাৎ বিলুঠয়তীহ যঃ ॥ 
1১৮ “হে সহচরি, খিনি নবীন মেঘের নটায় শ্ামনুন্দর এবং মদমত্ত 
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মা ৯ 


মতঙ্গজের ন্যায় ধাহার বিলাস, সেই এই নিরাতন্ক যুব! কে, এবং কোথ। 
হইতেই বা. ব্রজ্মগ্ুলে সমাগত হইয়াছেন; থিনি আমাদিগের সমক্ষে 
চঞ্চল এবং ভ্রমণশীল কটাক্ষ-তক্কর বারা আমার চিত্ত ধনাগার হইতে 
ধর্যধন লুঠন করিতেছে':1” এইটা বিধান সন্ধির উদাহবু্ণ। মুখ- 
সন্ধির ঘে অঙ্গ সুখনুঃখকব হর, তাহকে পণ্ডিতগণ বিধান নামে 
অভিহিত করেন । * 
শ্রাচরিতামৃতে এইরূপে বিদগ্ধমাধব * ললিতৃমাধব নাটকের পরীক্ষণের 
ভাসণ প্রদত্ত হইয়াছে । বলাবাহুল্য ইহ! দিঙ নির্দেশমান্র। আনি 
পূর্বেবই বলিয়াছি যে এই ছুই নাটকের প্রা সকলগুলি উক্তিই নাটকীয় 
লক্ষণাবলীর প্ররুষ্ট উদাহরণ-ম্বরূপ। তছুপরি প্রেমরসের ভিন্ন ঠিন্ন বহু 
অবস্থার উদাহরণ এই ছুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয় যাগ্ন। * শ্রীপাদ রূপের 
নাটকগুলি &প্রম রস-সথধার অক্ষন্ন অনন্ত ভাগার। রসিক ভাবুক, 
প্রেমিক ভক্ত নরনা'রী মাত্রেরই ইহ! নিত্য পাঠ্য ও শ্রাব। | শ্রীচ রত" 
তে শ্রীপাং রামরাম এইরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা £-- , 
এত শুন রারকহে প্রতুর চরণে । 
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহন্র বদনেন। 
কবিত্ব ন। হয এই অম্বতের ধার। 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপার্টা এই অভ্ভুত বর্ণন।  « 
শুনি চিত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ 
৪ ত্ী ১৬ বট 
কিং কাব্যেন কবে স্তন্ত (কংকাণ্ডেন ধন্থুক্মতঃ | 
পর্স্য হৃদয়ে লগ্রং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ 
“সেই কবির কাব্য রচনায় প্রয়োজন ফি এবং সেই ধুধর্ণরীর বাণ. 
নিক্ষেপেরই বা প্রয্োজন কি, যদি উহারা পরহৃদয়ে লগ্ন হইয়। যন্তক 


পি শী সপ পপ পা পা 











৫৪৯ শ্ীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


্ুর্ণিত না করায় 1” ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ রূপের কাব্য সম্বন্ধে স্থবিজ 
স্থপ্রেমিক রস-শান্ত্রতত্বজ্ঞ শ্রীপাদ রাম রায়ের অভিমত । শ্রীপাদ রায় 
মহাশস্ব মহাপ্রতৃরঅন্তরঙ্গ ভক্ত ও শ্রিদ্ন পারদ! ইনি ব্রজলীলার 
সেই সুধীর গভীর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী বিশাখ! দেবী। শ্ীরাধার 
'নর্্মনধীগণের মধে। ইহার আসন অতি উচ্চতম। ইহার উপরে স্বরং 
রসিক-শেখর রসরাজ প্রেমানন্দ্দরস-বি গ্রহ শ্রীমন্সমহী প্রত এতৎ সম্বন্ধে যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াংছন, তাহাও শ্রবণ করুন £-_- 

প্রভু কহে প্রয়াগে ই'ভার হইল মিলন । | 

ই'হার গুণে ই হায় আমার তুষ্ট হেল মন ॥ 

মধুর প্রসঙ্গ ই'হার কাব্য সালঙ্কার। 

'এছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ 

সবে কৃপা করি ই'হাবে দেহ এই বর। 

ব্রঙ্ব-লীল1-প্রেম রস বর্ণে নিরন্তর ॥ 

মহাপ্রভুর কৃপা-আশীর্বাদে এবং ভক্তগণের ম্বারদিক আন্তরিক 
কল্যাণকামনায় শ্রীপাদ শ্র্ুপ গোস্বামী ব্র্-লীল! প্রেমরসসম্বন্ধে যে 
সৌন্দর্ধ্যমাধুরধ্যময়ী বর্ণনব করিয়া রাখিয়াছেন, তাহ! গোলোক-বৃন্দাবনেরই 
অগাধূ,অপরিসীম প্রেমানন্দ-তরঙ্গ“রঙ্গ-কলেলময় মহ! মহা 'সন্ধু « 
তৃতীয় অস্কে শ্ীরাধিকার দিব্যোক্সাদ । এই বাপাঃ শ্রীপাদ রূপের 

প্রতাক্ষ দৃষ্ট ঘটনা যলিলেও অত্যুক্তি হর নাঁ। নীলাচলে শ্রীমন্নমহাপ্রসথর 
দিব্যোন্াদ এই গ্রস্থকারের প্রত্যক্ষ দুষ্ট মহাঘটন] | শ্ীরাঁধিকার দিবোো।- 
্াদ বিরহ ও খিরহ-বিভ্রমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির 
উচ্ছ্াসের ন্যায় শ্রীকফ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার গুলাপ উদ্দঘূর্ণন বিবিধ 
উন্মাদ চেষ্টা! প্রভৃতির বর্ণনা * গোঁর-ভক্ষগণের মানসনেত্র 'সমক্ষে 
িরারারা দিব্যোক্সাদ সমূজ্জল জাবে সমুপস্থাপিত করিয়। দেয়। 
স্ুবিখ্যাভ এক ননাকুল- -চন্ুদাসপস্বটী এই অঙ্ক হইতেই শ্রীচৈতন্তচরিতামতে 


 শোরাারুহী্কালিত 'আাঁধব । (8৫8১, 


সপপশাশপ এ শপ শাশিশী? পপ 


মহাগ্রড়র প্রলাপ বর্ণন।য় উদ্ধৃত হইয়াছে । প্রকফের মধুর! গ গমনে গোপা 
দিগের বিরহ-বর্ণন পাঠে বাস্তবিকই হ্ৃদয্স বিদীর্ণ হয় কিন্ছ উহাতে স্তবদয় 
পবিত্রতা এবং ব্রজরসধারণার শোগাত1 লাভ করে । উহা হইতেই, 
শ্রীকঞ্চ-প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, উৎকগা। ও আকুলত। বৃদ্ধি পুয়। এই 
অঙ্কের পক্ঠগুলি বাশুবিকই মহাপ্রস্থুর ক”-প্রসাদের সমুজ্জল নিদর্শন! 
“প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণ” পদ্য শুনিয়। ধিনি শ্রীকপের পিঠে চাপড় মারিয়া 
বলিয়াছিলেন, "মোর মনের ভাব তৃই ল্লানিলি কেমনে;”এই অঙ্কের সকল 
গুলি পন্ভই তাহারই মনের ভাব এবং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে এই কথা বলাই 
যথেষ্ট । এই অঙ্কের কোন পদ্য আন্মাদনের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইলে 
সমগ্র অঙ্কের সকল পদ্যই উদ্ধৃত করিতে হয় কিন্তু তাহা করা পেক্ষ। 
প্রিয় ভক্তগণ-সমক্ষে আমাদের এই 'নবেবন, তাহার। "যেন ব্রজ-রসের 
সিদ্ধকবি শ্রীপাদরূপের এই নাটক গ্রস্থাবলীর রসন্থধা,--ক্থরপিক €প্রনিক 
ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করেন । তৃতীয় অঙ্কের উপসংহার বিযোগা 
ব্যাপার । বুদ্দাবনের রসময়ীগণ যেন বিরহ-শোকে প্রকট লীলা হইতে 
অপ্রকট হইলেন ! . 

চতুর্থ অঙ্কে দ্বারকায় ব্রজ-লীল! নাটক, উদ্ধব*ও পৌপমাসীর প্রযত্ে 
অভিনয় হইতে আরব্ধ হইয়াছে । এই অঙ্কের প্রথমে উদ্ধবও গাগিুর কুথাপ- 
কথনে জানা যায় যে পৌর্পমাঁপী, সঙ্গীত বিষ্ার বিধাত। ভরত ঘুর্নির নিকট 
প্রাথন! করিয়া একখানি অপুর্ব '্ধপক নাটকের হাতি করেন। দেবষি 
নারদ উহ! তুম্বরুর হস্তে প্রদান করেন?। তুম্ব্ক আবারু গন্ধবর্গঠকে এ 
নাটক শিক্ষ। দ্রিয়াছিলেন । গন্ধব্বগণ ব্রজ-লীল নাটক অভিনয় করি- 
বার জন্য ঘারকার রাজধানীর রঙ্গমঞ্জে সমাগত হইয়! ব্রজ-লীল! নাটক 
অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রী হ্বয়ং এই ,শাটক অভিনয়ের 
দর্শক। তিনি তাহার রূপ-মাধুর্, দেখিয়া নিতান্ত, বিহ্বল গুইলেন এবং 
উহা! আম্বাদনের জন্ শ্রারাধা-বূপ ধারণ করত  অভিলাধী হইলেন । 





৪ ৎ বূপ-শি 
টানি... ভগ রানা 


এই ব্রজলীলা নাটক অভিনয়ে রসের তরঙ্গ-রন্দে পাঠকগণের চিত্ত 
নিরতিশয় আনন্দ রসাস্বাদনে নিমজ্জিত হয় । হহার স্থাপে স্থানে এমন 
রসময়্ী উক্তি আছে ষে পাঠের সময়েও হাস্য সঞ্গরণ কর! কঠিন । একটা 
উদ্ধাহরণ দিতেছি । “খন মাধব প্রীরাধিকার প্রতি নয়ন কোনে দৃষ্টি- 
পাত করিতেছিলেন, তখন মনে মনে বলিতেছিলেন, যাহাতে মনের 
আতিশর আসঞ্জি হয়, সেখানে গুরুতর বিত্ত ঘটে এ প্রবাদ মিথা। নয় 1» 
এই সময়ে জটিল! আসিয়া নাসাগ্রে, তঙ্জনা বিগ্ভাস পূর্বক মস্তক কম্পিত 
করিতে করিতে আশ্চধ্যান্থিত, হা বলিলেন, ওরে বালিকা/তৃজঙ্গ, 
কাহাকে দংশন করিবার জন্ত এখানে ভ্রমণ কার তছিস্‌ £ 
মাধব। লক্বোষ্ঠি, গোষ্*-পিশাচি, তোদকেহ ? 
ইহ শুনিয়া উদ্ধব হাসিতে লাগিলেন | লশুক রুষ্ণ বলিলেন, সখে, 
গোকুল-কুল বৃগ্ধাদিগের কঠোর বাক্যে ধেরূপ আাঘাকে আনর্নিত করে, 
মহামুনিগণের মধুরপদ সঞ্লিত স্ততিবাক্য তদ্রুপ আনন্দ প্রদান করে না। 
এইক্প পদ্য বিশ্বধঙ্গলকৃত কোধকাবে।ও আছে । শ্রীচৈতন্যচরি তাম্বতের 
আদিলীলার চতুর্থ অধ্যা:য় ইহারই প্রতিধ্বনি আছে। 
5... প্রিয় যদি মান করি কররে ভত্সন। 
চি , বদ স্ততি হতে তাহা হরে মোর মন ॥ 
বৃন্দা' বলিলেন, যে কৃষ্ণের চ্রিতাম্বত পান*করির| ধাস্মিকগণ জাবন 
ধারণ করেন, সেই. কৃষ্ণ চন্ত্রে কামুকন্ব শেবরোদ কর! উপযুক্ত নয়।” 
এইরূপ রসময় ও নিদ্ান্তময় বহুল সধক্ষপ্ত প্রত্যুক্তি এই অন্কে দ্বেখিতে 
পাওয়া যায়। 
অভিমন্্যকে কৃষ্ণ মনে করিয়! জটিল! বেরূপ অকাণ্ডে বিড়ম্বনার স্যি 
করিয়াছিলেন এবং অিমস্থ্য তাহাতে যেরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন ভাহ। 
পাঠে হাস্য সম্ভরণ কর! অসম্ভব । মাতার উন্মত্ত! দেখিয়া অভিমঙ্গ 
পালাইতে চেষ্টা করিলেন, জটিলা দৌড়াইয়! গিয়া তাহার বন্থাঞ্চল ধারণ 


কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব (৪৩ 


পা পপি সী কপ সত শী শীস্পী পচ লে আল সপ ৯৯৯ শি সী পপ এআ 


পূর্বক খুব বম্পদ্ধার সহিতব বলিলেনঃওরে চোর তোকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি, 
আর কিক্ণে পলায়ন করিবি?” অগ্িমন্যু লজ্জায় অঠিভূৃত হইয়া বলি- 
লেনঃ আমার মাকে কি ভূতে পাইয়াছে ?” সকলেই তখন হাসিতে 
লাগিলেন । জটিল তখন টিভি অতাস্ত অপ্রতিভ হুইলেন ৷ ভার? 
বলিলেন "বস, তোমার মা বথার্থ ই উন্মাদিনী, যেহেতু তোমাকে মাধব 
বলিয়া মনে করিয়াছে । অতঃগরে যখন প্রক্কৃত মাধব, সময়ও স্থবিধ! মত 
জটিলার আঙ্গিনায় আসিলেন, তখন, জটিল৷, তাহাকে আপন পুত্র 
'অভিমন» মনেকরিয়। বাধা-কষ্জের সঙ্গম-সহায় হইলেন । এইরূপে 
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের অনুষ্ঠিত কল্পিত ব্রজলীলা নাটক শেষ 
হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ অ্কের ববনিকার পতন হইল। তৃতীয় ও 
চতুখ অস্ধে শ্রীরাধা-চরিত্র বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

পঞ্চম স্কে চন্্রাবল্সীর চরিআ বর্ণন। দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্সিণী বূপে 
এব্‌ং শ্রীরাধ। সত্যভামারূপে প্রকাশিত। | পঞ্চম অস্কের দৃশ্য স্থান__ 
খীক্ষকের রাজধানী বিদর্ভ নগর | রুল্সিণীর বিবাহ এই অঙ্কেবু প্রাথমিক 
ঘটনা । 

৮» $ রী 

ললিত নাধব ক্রিপ্ত নাটক। শ্রীমস্তাগবতে রুক্মিণী দেবীর বিবাহের 
ঘটনার সহিত এই নাটকের মুল ঘটনার মিল আছে। যর 

ষষ্ট অস্কে কম্সিণীরপিনী চগ্্াবলীর বিবাহ । এই বিবাহ-ব্যাপার 
মস্তাগবতের বণিত কুক্সিণী বিধাহ-ব!]পারেরই প্রায় গন্থরূপ। এই 
অস্কের শেষভাগে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। শ্রারাধা অন্যন্ত বিরহ-ব্বিধুর। | 
তীত্র শুদাসিন্ে এবং বিরহ-যাতনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ । তিনি নিজ্জন 
স্থানে বাসের বাসন। প্রকাশ করেন, তদনুসারে বিশ্বকম্মা নিশ্মিত 
দ্বারকায় ন্ববৃন্দাবন শ্রীরাধার অবস্থানস-স্থানরূপে নিদিসই হয়। ষষ্ট 
অঙ্কের অন্যান্য ব্যাপারের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা না করিয়। সুমধুর 
সপ্তম অঙ্কে রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। * 


৫৪? শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষণ 1 


সঞ্চম অস্কটি পাঠের সময় মনে হয় ঘেন একটি হ্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছি! শ্রীরুফ-বিরহিণী শ্রারাধ। . হ্ারকার নববৃন্দাবনে প্রবেশ 
করিয়াছেন। সেখানে সেই শ্রবৃন্দাবন, সেই সব, “সেই সব”. অথচ প্রাণে 
শাস্তি নাই, সেই বৃন্ধাবনের দৃশ্টাবলী, তরুলতা, বনের ফুলপাতাঃ 
কোকিলের কুন, ভ্রমরের গুঞচন, বাড়ীঘরপথঘাট, সেই কালিন্দীভটবর্তা 
কদন্ববীথী সেই লতা-বিতানে রচিত কেলিকুঞ্,- সকলই শ্রীবৃন্াধনের 
মতই শ্রীরাধার মনে হইতেছে, অথচ মে আনন্দ নাঈ, চিত্ত উদ্দাস, 
গোকুলানন্দ শ্রীরু্ণজ নাই. কিছুতেই মন বসিতেছে না. শ্রীরাধা 
বলিতেছেন-_ 
লতাশ্রেধী সেরং সহচরি চিরসেবিতচরা 
পুরস্তেংমী ভূয়ে! ধৃতপরিচয়াঃ কুগ্তনিচয়াঃ | 
অমুস্ত| বানুন্যো মুহ রচিত পুর্বব। স্তটভূবে। 
, ব্যাথামেব ক্রুরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্‌। 
» যেন সেই বুশ্খাবন সেই লত। কুঞ্জবন 
অহ নে বমুনাতট,-$র পরিচিত । 
কিন্ত ঝিন। শ্যাম রায় কিছুই মনে না ভাক় 
এ শূন্য শূন্য মনে হয় উদ্দাসীন চিত ॥ 
শ্ীরাধা বলিতেছেন--সধ্য মণ্ডল হইতে বখন শ্রীরাধা দ্বারকায় 
প্রেরিত হন, তখন স্ুধ্যদেব বলিয়া দিয়াছিলেন ারকার নববৃন্দাবনে 
চিতের ব্যাথা" প্রশমিত হইবে এবং শ্রীরুষ্ণের সঙ্গ-লাভ ঘটবে । কিন্তু 
হরি তো মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আমি এই ভ্বারকাপুরে 
অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়সঙ্গম অসভ্ভব 
বলিয়াই বোধ ভুইতেছে।” * | 
” এই নবধুন্দাবনে, নববুন্দা ও বকুলা শ্রীরাধার সতীকূপে নিকটে 
রহিয়্াছেন। নব বৃন্দ'বনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীরাখা বলিলেন, শ্রীকফের 
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গাতগন্ধও যেদিকে প্রবাহিত হয়, আমি তাহা হইতে কত ত কুদুরে পড়িয়া 
রহিয়াছি। শ্রীরুষ্ণের বিরহে এক নিমেষ সমস্বও আমার নিকট কল্পের 
স্তায় বোধ হইভেছে। আশাময় ঘ্বতে আমার প্রাণের আগুন জ্বলিয়! 
জলিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে । সখি বল দেখি এখন আমি কি করি, 
কাহার শরণ গ্রহণ করি; বকুল! বলিলেন, আমাদের সুন্দর শেখর রাজেন্জ 
ভ্রিলোক শাসন করিতেছেন । তিনি রুক্সিণীর পতি, আমি রাজ- 
ম্হিষী কুক্সিণীর প্রতিকুণ-বর্ঠিনী হইয়া৪ আমাদের রাজেন্দের নিকট 
আপনার কথা জ্ঞাপন করিতে পারি । 

শ্রীরাধা অতীব অসন্তোষের সহিত বকুলার প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করিয়া বলিলেন, এক ক্রজেন্দ্রের পাদপঞ্ম ভিন্ন আর কোন রাজেন্দে 
এ চিত্ত কখনই আকৃষ্ট হইবে ন।। বকুলা অপ্রতিভ হইয়৷ বলিলেন, 
তাহা হইলে কিসে মাপনার হিত হয়, তাহা নব বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন ॥ প্রাধা ছুঃখিত। হইয়া! বলিলেন, হায় হায় ', বিধাতা 
আমাকে এখন এমনই পর [ধান করিয়া ফেলিলেন ; আমি এখন কি করি? 

নববৃন্দ। আপিয়। বলিলেন, সয়লে, ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও। 

এইঠুকথা৷ বপিতে গিয়া নববৃন্দাঁ এসন্বন্বে আর কিছু ঝুলিলেন লা তাহার 
শপথের কথ। মনে হহল। দ্বারকার রাজেন্্ই যে ব্রজেজ্,-- ধক 
এসন্বন্ষে না বলার জন্য তাহাকে শপথ করান হ্ইয়াছিল। “তিনি 
ষনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায় ধকরূপে সহসা শপথ বিজ্বত হইলাম ; 
তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, রাষ্জন্্রকে রামচন্দ্র এবং উপেন্্র্ড বলা তুয়। 
তখন বকুলা বলিলেন নখি, এই জন্যই তো বলিয়াছিলাম, তুমি 
রাজেন্রকে আনন্দিত কর ॥ 

রাধা .বলিলেদ, ই্রাবর্দাবন-বিহানী-বংশীবদন , শিখিচক্ট্রিকা- 
চুড়াধারী শ্রীগৌবিন্দ ভি হরির অন্ত* কোনিও রূপ কখনও আমার মন 
চায়না । 
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বকুল! ধলিলেন, "তোমার বুদ্ধি অতি সরল, থে তোমায় যনে করে 
না, তুমি সেই কঠোর জনেই আবার অন্কুরক্ত হইতেছে” । তখন শ্রীরাধা 
সম্রমের সহিত বশিলেন, এমন কথা অ'র বলিও না। শ্রামস্ুন্দর স্বেচ্ছা- 
চারী পুরুষ; তিনি আমার প্রতি ওঁদাসীন্ত ভাব অবলঘন করিয়া যদি 
সহম্ম বৎসর কাঠিন্ত অবলগ্ছন করেন,-করুন ; কিন্তু আমার দেহ- 
মন-প্রাণ-জীবন অপেক্ষ। প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ম হইতে জন্মে জন্মেও 
যেন আমার দাশ্ত-প্রণমু বিন্দৃম্বান্ও বিচলিত না হয়। নববৃন্দা 
বলিলেন, বকুলে, ইনি অত্যন্ত পতিব্রত।) ক্ষান্ত 51 ॥ 

কৃষ্ণময়ী শুরাধার শ্রকফ্ৎপ্রেষ-প্রেমিক মাত্রেরই উচ্চতষ আদর্শ । 
শ্রীরাধ। শ্রীুষ্*-বিরহ-সম্ভাপে বাধিত হইয়া বঙ্গিতে লাগিলেন, “দ্ধ 
আশামমী নিষ্ুরা শৃঙ্খল! আমাদ্ধ আবদ্ধ ন। রাখিত, তাহা! হইলে এখনই 
প্রাণ পরিত্যাগ করিভে পারিভাম কিন্ত এখন মনে হইতেছে ষেন কোন- 
না-কোন ,সময় তাহার চরপনর্শন করিতে পারিব, এই বলিয়া 
শ্রীরাধা নীরব হইলেন। বকুলা বলিলেন সখি, শহ্যা প্রস্তত ।” 
জ্ররাধা শব্যার দিকে গমন করিলেন, কিন্তু প্রাণে তে। শান্তি নাই, 
শব্যার শরনে দুঃখ রিন। সখ নাই । তিনি বলিলেন, এখন আমি কি 
করি!) বৃকুল। আবার বলিলেন, সথি, শরন কর। শ্রীরাধা বলিলেন, 
নববুন্দে, নিতা কর্ণ্ঘ ন। করিতে পারিয্লা ছুধ হইতেছে । 

নববুন্দ। বিশ্থিত হইয়া! বলিলেলেন, সধি, তোমার আবার নিত্যকশ্ন কি? 

শ্রীরাধ! । (আমরা গিত্রালয়ে নারদের উপদেশে প্রত্যহ একট। দেব- 
তার উপাসন! করিতাম | সেই দেরের মাথায় ময়ুরপুচ্ছ-চূড়া, হাতে মোহন 
বাশী, নেত্র বাম দিকে বক্র, শরীর গ্রিভঙ্গ, আর্তি কিশোর সজল- 
জলধর.রুচি শ্ঠামূল কান্তি। প্র্ঠহ ইহার উপাসনা ভি 'আমরা আহার 
নিজ্রা। করিত্াম নাঁ। নেই 'নিভা কণ্ধ করিতে না পারিয়া চিন্তে কিছুই 
ক্কাল বোধ হইতেছে না। 
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নববৃন্ধ। বুঝিলেন, গোপবেশশালী শ্রীগো বিন্দ-সুর্তি-দর্শনই ইহার হৃনয়ের 
তীব্র আকা্ষ!।- স্থতরাং নববুন্াবনের অলঙ্কারের নিমিভ ইন্দ্রশিল্পী 
বিশ্বকশ্মার দ্বার। ইন্দ্রনীলমণিমদী গোবিন্দ মৃষ্ঠি নিশ্মাণ করাইয়া ইহাকে 
দেখাইব। এই ভাবিয়! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমার ইষ্টর্দেবকে 
আবির্ভূত করিবার গন্য আমি চেষ্ট। করিতেছি । এই বলিয়া নববুন্দা 
চলিয়া গেলেন । শ্রীরাধা সন্মুখের দিকে চাহিয়; দেখিলেন সম্মুখে নব- 
কর্ণিকার-তরু শ॥ামল শোভায় শোভিত, তাহ[েত ফুল গুলি ফুটিয়া 
রহিয়াছে » দেখ! মাত্রই তাহার পূর্বব স্থৃতি জাগিছ্। উঠিল। তিনি 
আপন মনে বলিতে লাগিলেন £-- 
রাসাভিরোখিত তন নিশি যস্য পুট্পৈ 
শ্চড়াং চকার চিক্ুরে মম পিষুচুড়ঃ। * 
কুলে কলিন্দছুহিতু ধত কন্দলোহয়ং 
মাং দন্দহীতি স মুহু নব কর্ণিকারঃ ॥ 
রাস হইতে অন্তর্ধান করিয়া প্রগোবিন্দ এই কর্ণিকার ফুলে আমার 
চিকুর কত আদরে সোহাগে চুড়। রচনা! করিয়া দিয়াছিলেন, আজ এই 
ফুল দেখিয়া সেই অতীতের স্থাতি আবার জাগিয়! উঠিল ? * সেই কথা 
মনে পড়িয়া চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। ই 
অতঃপরে নববৃন্দা আসির়ী বলিলেন, সখি, তোমার ইইমৃষ্তি দর্শন 
করিবে, এস। বকুলা বাসস্তী গৃহ হইতে পৃজার উপকরণন্বরূপণ বস্ত্র মাল্যাদি 
লইয়! আঁসিলেন। নববৃন্দা হাসিয়। বলিলেন সখি গন্ধ-ধৃপস্্ীপ-নৈনস্ত- 
স্ততিণতি দ্বার! যাহারা ভগবছুপাসনা . করেন, তাহারা অপর শ্রেণীর 
লোক। তোমান্দর ন্যার গোকুল স্থন্রীদের বক্রদৃ্টি-সমস্বিত আলি- 
্গনাদিই শ্যামল হ্ন্দরের পুজার সামগ্রী 1 
ধৈ পুষ্পাবলি-গন্ধধৃপ-বলি্ভি দামোদরঃ পেতে ৬ 
কুর্বস্তিঃ স্বতিপূর্বব মুক্ধমনতী স্তেতাবাবদক্নয জনাঃ। 


রি জ্বীমৎ রপ-শিক্ষা। 





পু শে কপি শাশস শপ আপ পপি শী শি 


সেবা কোকিলকন্ি গোকুলভূবাং যু্সন্বশীনাং হো 
বক্তালোকক্লা-করব্বিত-পরীরস্তাদি লীলাময়ী ॥ 

মণিময়ী প্রতিন' দর্শন করা মাত্রই শ্রীরাধার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত 
হইল, তিন্নি মণিমরী প্রতিমাকে মনোম্দী বলিয়া! মনে করিতে লাগিলেন । 
তিনি নববৃন্দাকে বলিলেন, ইন্দুমুখি, আজ আমার দেহ-ধারণের নকল 
ক্লেশ দূর হইল ।” তিনি শ্রীমৃত্তির দিকে চাহিরা ঝলিলেন বন্ধু, পূর্বে তোমায় 
সকল কাধ্যেই বুঝিতে পারিতাম, তুমি আমার । তুমি আমার দ্বিকে 
চেয়ে আছ কিন্তু কথ। বলিভেছন। কেন? তোমার হৃদয় যে এত কঠিন 
তাহাতো জানিতাম ন'। তোমার বক্ষে ধৃত কৌস্তভমণির সংসর্গেই 
কি তোমার জ্বদয় এমন কঠিন হইল ?” এই বলিয়! শ্রীরাধ। শ্রীমূত্তির হাত 
ধরিলেন কিন্তু মাই দারব, নিষ্পন্দ ! শ্রীরাধা দুঃখ করিয়া! বলিলেন 
সখি, এই ধূর্তশেখরের ভাব দেখ । মুখে কথা নাই, পরিহাস-বাক্য 

ই, আপিঙ্গনের জনা হস্ত প্রসারণের চেষ্টা] নাই,-কেবল হাসি মাখ। 

মুখে কুটিল দৃর্িতে ভনি আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন মাত্ত। 

নব বুন্দা মনে মনে «লিলেন, কৃষ্ণ প্রেমাজ্রাগ-সাগরের কি অনির্কব- 
চনীর তরঙ্গ" প্রস্াশ্যে বলিলেন, ধূর্ত -নাগর-শিরোমণিদিগের ইহাই 

শল্লিগাস চাডিল" 

কিরাপ। আলিঙ্গন করার জন্ত ৃত্ঠির বক্ষ হপ্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, 
অমনি পের শব্ধ ভবির। গরেল»চিত্ত-ধিভ্রম দূর হইল । তিনি নিজকে 
ধিকার দিত সফজিলেন, হ। ধিক হা ধিক! আমি গাঢ় উৎকণ্ঠায় নাঁলমণি- 
মরী পাষাণ প্রতিমাকেই বমনোষয় বীলমণি বলির মনে করিয়াছিলাম ! 

সন্বদয় পপ্রামক পঠিক নহোদয়গণ? এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, 
প্রেমান্থরাগের কি উৎ্কউ আকাজ্ষা ! যতক্ষণ স্বপ্র--ততক্ষণই সখ । 
বিরহী-জীর্বংন টুকুই সথল, আর অবশিষ্ট জাগরণের জীবন;--. 
 খধুই হাহাকার, শুধুই, দুঃখমর ! 


কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব। ৫৪৯ 


. 
বকুল! মাল্য বন্ত্রচন্দন আনিয়া শ্রীরাধার হাতে দিলেন। শ্রীরাধা 
তন্বারা শ্রীমৃদ্ি'অলক্কৃত করিতে বাসনা করিলেন । এই সমন্বে মাধবী 
'গাসিয়। দোখতৈ পাইলেন, শ্রীরাধ। সজল নয়নে শ্রীমৃত্তিটিকে পুষ্পচন্দনে 
সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু হাত কীপিতেছে ৷ এল্পক্ষণ পরেই 
নববৃন্ধ। ও বকুল! শ্ররাধাকে লইয়া! সান করিতে গমন করিলেন । 
মধুমঙগল ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন । ঘধুষ্ব্গল ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে 
শ্রীক্ণের প্রগাঢ় রাধানুরাগ পরিন্ফুট হুইরাছে 1 শ্রীকুষ্ণ সম্মুখে তাহার 
নিজের শীমুদ্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । দধুমন্গল বলিলেন 
সংখ, শ্রীদু্তি দেখিয়ী মনে হইতেছে কোন অন্রাগিণী এই প্রতিমার 
সেবা করিয়াছেন |” 
এই সময়ে শ্রীকুষ্চ, প্রতিগা-সেবিকা -কুণীদিগির কথধরনি 
শুনিতে পাইয়া মধুমঙ্গলকে বলিলেন, তুমি নত্বরে প্রতিমাখানিকে 
স্থানান্তরিত কর। আমি এই সেবিকাগণের ভাব-নিষ্ট। পরীক্ষা করি ।” 
প্রতিমা স্থানাঙ্ছরিত হওয়! মাত্র শ্রীরুষ্ণ ঠিক সেই প্রতিমার ন্যায় 
বেদ্ধিকায় অধিষ্ঠিত হুইয়। রহিলেন। সবীদ্ব় সহ শ্্ররাধ। উপভ্িত হইয়া 
বলিলেন, এই প্রতিম। কি স্থন্দর ও কি মধুর! টিক যেন "্ৰরং 
গোবিন্দ । 2 
শ্রীকষ্চ এই তরুণী নেঁবিকাকে দেখিয়া বিন্মি হইলেন'। মনে 
করিতে লাগিলেন যেন কোথাও ,দেখিয়াছেন, খেষে ভাবলেন, 
ইনি কি আমার প্রাণবন্পভা রাধ।? তাহার নয়ন হইতে স্কু্ষমালা ভাড়াইয়া 
পড়িতেছিল, তাহা সম্বরণ করির! ভার্ঈবলেন, আমার হ্থখার্থে বিশ্বকন্মা! 
বুঝি মায়াময়ী "শ্রীরাধা-মৃত্তি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, নতুব! দুর্গবেষ্টিত 
খারকায় আয়ার অস্থঃপুরে শ্রীরাধার অবস্থান সম্ভাবন। কোথায় ? 
অপর'পক্ষে গ্রীরাধারও সেই*্অবস্থা । তিনি সজল ন্ননে বলিলেন, 
আমার মুগ্ধতাকে ধিক । আমি গোবিন্দ. প্রতিমান্তেই গোবিন্দ বলিয়া মনে 


€৫ শ্ীমৎ রূপ-শিক্ষা। । 


সপ শর পাপ ৯৯০ ০৯ পপি পি সা 


শ পাপ পপি শপ শী শি দ গাজি 





পা পাপী পপর পসরা শিপ 


করিতেছি ।” তি উতৎকঠায় ও আবেগে তিনিপ্রকাস্তে বলিয়! 
ফেলিলেন' ওগো প্রতিবিশ্ব, তোমার স্বীয়বিষ্ব নলিন-নয়ন শ্রীগোবিন্দের 
কুশল তো? 
শ্রীমৃ্তি বলিলেন, সর্বপ্রকারে উর্ধলোকগামিনী শ্রারাধার অনুকরণ 

করিয়া মায়ামন্তরময়ী তুমি যখন তীহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবশ্যই 

বলিতে হইবে, তিনি ভালই আছেন । 

শ্রীরাধা : ম্প্তির মুখে কথ শুনিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। তিনি 

সর্বভাবে প্ু্চন্দ্রিয়ের ছার! শ্রীরুষ্ণের শব্ধ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ * প্রতাক্ষ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন উ্ুয়ের নরনজল উভয়ে মুছাইয়া 
দিলেন । শ্রারাধিকার হৃদয়ে বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাহাকে 
অভিভূত করিরা ফেলিল; তিনি যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বকুলা ও 
নববৃন্দা কুক্সিণীর আগমন আশঙ্কা করিয়া ঠাহাকে অন্যত্র ₹ইয়! গেলেন। 
নববুন্দা আরার প্রত্যাগত হইলেন, তখন শ্রীকুঞ্চ শ্রীরাধাব হুনা অতস্ত 
ব্যাকুল । এএই মরে চন্দ্রাবলী আসিয়া দেখ। দ্রিলেন এবং মাধবের 
নিকট কৃষ্ণ রাধান্ুরাগের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
চন্দ্রাবলীর কথোপকথন আরম্ভ হইল, চন্দ্রাবলী প্রত্যেক কথাতেই 
অস্ত, ভব প্রকাশ করিতে এ চন্জ্রাণলী অন্ান্থিত হাদযে 
বলিলেন, আপনি স্বীক গ্রণরীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, এই 
আমি অন্তঃপুরে খাইতেছি।” এই। রা তিনি নিজ পরিজন সহ অন্তঃ. 
পুরে চির! গেকসপান। চন্দ্রাবলী এখানে বীর( নার্বিকার ভাব অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । শরুঞ্ণও মধুনঙ্গল সহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। 

এইবপে সুমধুর সপ্তম অস্কের ববনিক। পর্তন হইল । অষ্টম অন্কে অভিমান- 
বতী চন্দ্রাবলীর সহিত গ্ররুষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভগ্চন, শকফের 
পুনর্ববার নব বু্দ।বনে প্রবেশ, ভররাধার সহিত কথোপকথন, ্্রীরাধার 
বিশাখার জন্য ব্যাকুলতা, বিশাখা কোথায় আছেন শ্রকষ্ কতৃক সেই 


কাব্য-মাধুরী--ললিত-মাধব । ৫৫১ 


সত শপ আর পম জী 


বার্তা জ্ঞাপনঃ নববুন্দ। ও শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক নৈসগিক শোভা-বর্ণন, প্রীবৃন্দ।- 
বনের দৃশ্তবলী নববৃন্দাবনে কোথায় কিরূপ সন্িবিষ্ট হইয়াছে, শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের তদ্দর্শন এবং পূর্ববান্চশব সম্মরণ প্রভতি সমুজ্জল ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই অংশ পাঁঠ করিয়া ভবভূতি-বর্ণিত আলেখ্য, প্রদর্শনের 
কথা মনে পড়ে । শ্রকৃষ্ণ শ্ররাধাকে দেখাইতে দেখাইতে রাধিকার 
*শিরোভূষণ নিশ্মাণার্থ মাধবী ও মালতীপুম্প চয়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়া! 
মণিভিতে স্বীয় মুত্ভি দর্শন করিয়া চমৎ্কৃত হইটলন এবং শ্রীচরিতামৃতে 
পুনঃগুনঃ উদ্ধৃত সেই স্থগ্রসিদ্ধ "অপরিকলিতপূর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী” 
প্লোকে মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন । 
এই সময়ে চন্দ্রাবলী আগমন করিয়া শ্ীীরাধাকে দেখিতে পাইলেন 
এবং অস্য়ার সহিত পরিহাপ করিতে লাগিলেন । শ্ীরাধা অপ্রতিভ 
হইয়। বলিল্ম্টে, আমি বন্ধুজনের অধীনা, তাহারা আমাকে আপনাদের 
গৃহে সমর্পণ করিয়াছেন। এই গৃহের গৃহপতি অতি চ্চুল, তাহার 
নিকট সতীত্বের সতীত্ব রাখা অসম্ভব। এখন আমার সম্বন্ধে আপনার 
যাহা ভাল বিবেচন। হয়», তাহাই করুন|” চক্দ্রাবলী বলিলেন, তুমি 
বিশ্বস্ত হও, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিতে পাদ্রিবেন না। বিউক্ষণ! 
মাধবী সকল বিষয় প্ধ্যবেন্মণ করিবে ৮ এইরূপে এই আঁম্কর য্ুনিকা 
পতন হইয়াছে । এই - অঙ্কে রত্বাবলী নাটিকার ছায়ায় হ্যায় 
একটি চিত্র বিচক্ষণ পাঠকগণের' স্বৃত্পিথে উদিত হয়। * 

, নবম অঙ্কে স্থকষ্ঠি, শ্ীক্ণ, মধুমঙগল ও শ্রীরাধাই্ট কথোপ্টুকথনের 
মধ্যে ব্রত্র-লীলার চিত্রপট-দর্শন,--সধিশেষ উল্লেখযোগা । ইহাতে শ্রীকষ্ণের 
শৈশবলীল! ইইতে মথুরা-লীঙ্া প্যাস্ত বনু লীলার স্বতি চিত্তে উদিত 
হয়। ইহীতে শ্রীরাধার উপহাসময়ী রঈমন্ত্রী বুল উত্তি পরিলক্ষিত হয়; 
ভাহ। পাঠে চিত্তে স্বভাবত;ঃই আনন্দরস উচ্ছ্ুলিত, হইয়া উঠে। চিত্রপট 
দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর গত হইল দেখিয়া সকলেই প্রস্থান 





4৫২. ভ্রীমতৎ রূপ-শিক্ষা । 





পেশী পাশে পপ পাপা পপি পি ৯০০ পপ সপ পপ 


করিলেন। অতঃপরে  নবরৃন্দা চন্্রাবলী, মাধবী ; ও কষ্খের কথোপ- 
কথন । চন্দ্রাবলীর চিত্ত তখনও অস্গয়াত্র আচ্ডাদিত। শ্রীরুষ্ণের সহিত 
মাধবী ও চন্দ্রাবলীর বে কবেপকথন হইপ ভাহাতে অসুয়ার 
ভাবই পরিলক্ষিত হইল ; লেই ভাবেই চন্দ্রাব্লী শ্রীকৃষ্ণকে ধলিলেন, দেৰ 
আপনার চিত্তে আমি সক্কোচের ভাল দেখিতেছি ;_আমিই আপনার 
চিত্ত নঙ্কোচের কারণ আপনি নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, ভামি অগ্থঃপুরে 
চলিলাম। তাহার প্রস্থাদের , সঙ্গে সঙ্গে নবম অক্কের যবনিকা- 
পতন হইল । ৃ 

দশম অঙ্কে ব্র্-পরিকর ও দ্বপকা-পুরী-"রিকরের মলন-মাধুধা 
বিস্তারিত দ্ূপে বর্ণিত হইয়াছে । নন্দ, বশোদা, রোহিণী, ্রদাম, সবল, 
ঘুখরা, ললিতা/ বিশাখা প্রভৃতি সকল ধজপরিকর বশ্বকন্ম'ন নব নাশ্বত 
নব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । স্তনীর্ঘ বিহারের পর পরম্পর সন্দর্শন 
হইলে মানন্দোল্লাসজনিত বেরূপ আলাদজনক '্মালাপসম্ভাষণাদি হইয়া 
থাকে, সেইরূপ সেই সকল প্রীতিময় কাপকথনেগ হর এই অঙ্ক পরিপূর্ণ ॥ 
এখানে কাহারও বিদ্বেষ নাই, বা নাই, বিবদ্বাদ নাই, অনুয়া পৈশৃন্ত 
নাই, কেবল ওুদ্ধ গ্রীতির ভাব এবং সন্মিগন 'জনিত অংনন্দই এই অঙ্কের 
এক সুবশ্ষবিষয় । চক্জ্রালীর অঙ্গনোপনে নন্দ বন্য? "দির নমক্ষে শ্রীরাধা- 
কষে? ধিবাহ-বযাপার সম্পাদনও এই অস্-বধূনার এট বিশিষ্টতা ৷ এই 
বিবাহে ইন্র-শচী, কুবের-খদ্ধি, যম-ধুম া+বরুণ-গোন, সুথ-সংজ্ঞা, মরুত- 
শিবা, অগ্নি-্া ভূ চন্দ্র-রোহিণী, 'বশিষ্ঠ-অরুদ্ধতী প্রভৃতি দম্পতি বিবাহ- 
সঙ। সমলঙ্কত করিয়াছিলেন । 

বিবাহাদি সম্পাদনের পর নাক উপসংহারে শ্রীর্ণ শ্রারাধাকে 
বর দানে ইচ্ছুক হইলেন |, গ'পাধা বলিলেন, যখন , তোমার 
চরণ পাইলাম, তখন আর অষ্ট বরের, প্রয়োন নাই ; তবে তোঘার 
চরণে এই এক প্রার্থন! | আছে, খাহার! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিরা 
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স্থির বু বৃদ্ধিতে এই ব্রজমগ্ডলে বাঁস করিবেন, তুমি নবকিশোর বং শী- 
বদন, শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী শ্রীমৃ্তিতে তাহাদিগকে দর্শন দিও । তারপর 
আমার মনের কথা এই যে তুমি শ্রবুন্দাবনে কালিন্নী-তটে লতাবিতান- 
সমস্িত তোমার মাধুর্য-ীলার চির্নিকেতন ব্রজ-নিকুঞ্জে আমাদের 
ন্তায় চটুল চপল স্বচ্ছন্দলীলাবিলাস-অভিলাষবতী গোপী্িগের সহিত 
* মিলিত হইয়। বাশরী বাঁজইয়। সকলকে* আনন্দে প্রমত্ত রখিও এবং 

চিরমধুর বৃন্দাবনে নিত্য বিহার করিও” * 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তথাস্ত*” ৷ এই বলিয়া তিনি দক্ষিণদিকের প্রতি 
দুষ্টিপাত করিলেন । তখন গাগা ও যশোদাগর্তসম্তবা বিদ্ধ্যবাসিনী 
দেখী উপস্থিত হইলেন। 

বিদ্ধযবানিনী বলিলেন, অঁখি রাধে, তোমরা ত্রজের ধন ব্রজেই আছ, 
গোকুলেই বিরূপ করিতেছ, মনে কোন সংশয় করিও না। আমি কেবল 
কালক্ষেপণের নিমিত্ত তোমাদের এই লীলাব্য-ঠার-বোধ প্রপুর্চিত করি- 
রাছি। ইহ। আর কিছুই নহে, কেবল আমারই. খেলা বলিয়া মনে 
করিও | কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই ছিলেন, ইহ [তে কোন স'শয় 
করিও না 1” ৯, * 

নকল বিভ্রমই ঘৃটিয়া গেল। ঘোলা আন। ললিতমাধীবনাটনরানি 
একটা দীর্ঘ স্বপ্পের মত 'ীর্শক-স: বাজিকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে স্থাবর্ণ-রেখা 
অস্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পাঁরিসমাধ্ত হইল এবং ীমক্ষহাগ্রতু যে শ্রীপাদ 
গ্রস্থকীরকে -শিয়াছিলেন-“ঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ কড়ু নস্টিকরিও বাহির” 
.নাটকান্তে বি্ধ্যবাসিনী দেবীর বাকেচ গাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। 
এই নাটকে "মদনমনোমোহন* শ্মদনগোপাল গোবিন্দ স্বেচ্ছাবশতঃ 
উদাত নায়রুতা প্রকটন করিয়া লীলাদ্ধারা ললিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এই নিষিত্ত এই নাটকখানির নাফ লণিত মাধব নাটক । জ্্রীপাদ রূপের 
লিখিত এই নাটক দুইখানির শ্রেষ্ট শ্রেষ্ট পদ্য একট ঘটনার প্রধান প্রধান 


৫৫৪. শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 


বিবরণ শ্রীমন্মহাপ্রভূর সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল । শ্রীরাম গায়ের প্রশ্নে 
ইহার নাটকীয় লক্ষণগুলি পর্যযালোচিত হইয়াছিল । শ্রপার সাঞ্রভৌম 
ভট্রাচার্যয এবং ভক্তশ্রেষ্ট হরিদাস ঠাকুর 'তাহা শ্রবণ: করিয়াছিলেন । 
সকলেই ইন্াীতে অতান্ত প্রীতি লাভ করিছিলেন ৷ চরিতাম্বতে লিখিত 
আছে £-- 
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা । 
যে সব বলিলে, ইহার কে জানে মহিমা ॥ 
শ্রীপ কহেন আমি কিছু নাহি জানি। ৃ 
যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী ॥ 
তাহ! হইলেই বুঝিতে হইবে এই নাটকদ্প্ন প্রকৃত পক্ষেই আনন্দ 
লীলা-রস-বিগ্রহ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শিক্ষা উপদেশ । প্রেম-ভক্তি 
রসের পরিপাক অবস্থার গোণী-প্রেমে ঘে সকল ভাবের উদয় হয়, উজ্জ্বল 
নীলমণি গ্রন্থে সে সকল বণিত হইয়াছে । বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব 
সেই সকল শিক্ষার মৃত্তিমান আবর্শ। প্রেমরসের বিবিধ ভাবের চরম 
উৎকর্ষ এই দুই গ্রন্থে ”রিলক্ষিত হয়| স্বৃতরাং.এই নাটকের আলোচন! 
করিয়াই শ্ীমৎ বূপ-শিক্ষা অতি সংক্ষেপে পরিসমাঞ্ধ করা হইল | দান- 
কেলি কৌনুদী ভাণিক চাতুষ্যপূর গ্রন্থ এবণানন্দজনক হইলেও লৌকিকী 
শিক্ষার বিষয় ইহাতে সবিশেষ গাঁরল; ক্ষত হয় না। তজ্ন্ত বেশী 
আলোচন! করা'ইল না। তথাপি ইহার যংকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি । 
এই খ্রস্থথানি &টিকীয় কাবে।র অন্তর্গত াণিক!। ভাণের লক্ষণ এই €ে ₹ 
ভাঁণঃ স্তাৎ ধূর্তচরিতো' নানাবস্থাস্তরা ত্বক; | 
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পাঁগুতোবিটঃ ॥ 
াণিকার লক্ষণ €কটুকু ভিন্ন। ভ'ণিকা ব। ভাণে ধূর্ত নাপ্সিকাটি উদাতত- 
গুণ যু ইহা ॥ একাক্ষে রচিত । এই ভাণিকায় ঘ্টপাল শ্রীরুষ্ণ দ্বার শ্রীরাধ 
প্রভৃতির রূসময়ী বিড়ম্বষ্যার হর্ষময় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীরাধা,. 
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বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী ললিতা, বিশাখ!, চিত্রা চম্পকলতা, ইহারা' 
পাত্রী,__্রীরুষ্, সুবল ও মধুমঙ্গল এই ভাণিকার পান্ধ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘটি- 
শুক্ধ লহয়া শ্রীরাধাকুষ্ণের পরিহাসপূর্ণ বিবার্দ ক্রীড়াই এই ভাণিকার বিষয় । 
স্থান--গোবদ্ধন গিরিসান্গবর্তী নানস. গঙ্গাতট। প্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মহাপ্রভুর অস্তর্ধানের পর হইতেই ভীহার বিরহে শোক-নিমগ্ন 
»হন। ইহার পরে শ্রীপাদ-রূণ কৃত ললিত স্বাধব নাটকে শ্রারাধার দিব্যো- 
ম্মাদ পাঠে তাহার শোক-সিন্ধু আবার অভিনবন্বাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, 
আব'র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্োম্মাদ দশ| তাহার মনে জাগিরা উঠে। এই 
অবস্থায় তাহার হৃদয় অত্াস্ত অধীর হইয়া পড়ে। ভক্তিরত্বাকরের 
পঞ্চম তরঙ্গে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীমদ্দাস গোম্বামীর চিতভ- 
পরিবর্তনের জন্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই গ্রশ্থ রচনা করেন । মত্ত *্্রীমদ্দাস 
গোস্থামী গ্রস্থহইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল £-_ 
“শ্রীরূপ, ললিত মাধব নাটক লিখিয়া শ্রীমদ্‌ রঘুনাথকে €ুসই নাটক 
পাট করিতে দেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রলম্ত-রসের প্রকট মৃত্তি। ললিত- 
মাধব নাটকও বিপ্রলস্ত রসের বিশুদ্ধ আধার । রঘুনাথ গ্রন্থখখুনি পাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেই 'নয়নজলে তাহার বক্ষ পরিপৃত হইয়া যাইত, 
ক শুভ্ভিত ২ইয়! পড়িত, রঘুনাথের হৃদফু শোকের ভারে অইন্তত ভূইয়া 
পড়িত । তিনি গ্রস্থথানিকে বুকে করিদ্ঝ! ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইয়। পঁড়িতেন, 
কখন বা উহা হইতে দুরে সরিয়া' কাদতে আরম্ভ করিতেন, কখন বা 
উন্মতডের স্তায় ইতস্তত ধাবিত হইতেন, কখন বা মুচ্ছিত"উয়া পড়িতেন, 
যথা ভক্ষি রতু!কর গ্রন্থে ৫ম তরঙ্গে :-৮ 
গ্রন্থ পড়ি রঘুনাথ দ্দিবানিশি কান্দে। 
" হইল উন্মাদ ছুঃখে ধের্ধ্য নাহি বান্ধে॥ ০ 
কতু দূরে রহে গ্রন্থ পরিহরি । 
কতু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি ॥৪ 


৫৫৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


ক পনর সপ পপ পাল স্থাপন . জখ। -৮ ৮ পট দর শা সপ-- এজ পল পাপ শপ পদ 


খেনে খেনে নানাদশা হয় উপস্থিভ। 
সবে চিন্তাযুক্ত হবে হয়েন মুঙ্ছিভ ॥ 
এই ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীসাদ শ্রিজীব গোস্বামীর ও এই ভাব 
উপস্থিত হইত, প্রেমবিলানে তাহার বর্ণনা আছে । উহাতে বৈষ্ণব- 
মাত্রই নিরতিশর চিঞ্তিত হইয়া পড়িলেন " শরীর" গোস্বামী দেখিলেন, 
রঘুনাথের এই রোগের কারণ ললিত ন'বব শঃটক | ভনি অচিরেই, 
ইচ্ছার ওষধ আবিষ্কার করলেন সেই খ্রষধ দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ! 
শ্ররূপ এই গ্রন্থ হাতে করিয়া রঘুর নিকট উপস্থিত হইরা বলি€লন, “রঘু 
ভাই, এই নৃতন গ্রস্থখানি একবার আস্বাদন কর, ললিত মাধব আমাকে 
দাও, উহাতে একটু সংশোধন করিতে হইবে ৮ 
ললিত মাধব গ্রন্থ পাঠ কর। যদিও রথুর পক্ষে অসম্ভব, যদিও এই 
গ্রন্থ তাহার নিকট “বিষাম্বত একজ্র মিলন” বলিয়। প্রতিভাত হইত, 
যদিও “তঙ্ধু ইক্ষু চর্বণের ন/ায়” গরিত্য!গ গু আস্বাদন উ৪য়টী অসম্ভব 
অথচ উভভবৃই পরিভাধ্য খলির। বোধ হইত, কিন্তু শ্রীরদ “খন সংশোধন 
করার জনা গ্রন্থখানি চাহিতেছেন, তিনি অগত্যা ললিত মাধব শ্রীরূপের 
হ্ডে দিরা শ্রীদানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। ললিত মাধব 
নাটুরু পাঠের ক্লেশ দূরীভূত হইল, তিনি মহ! আনন্দে নি মগ্ত হইলেন । 
দানকেলি পাঠে.রঘুনাধ বিঞ্চবর | 
স্থথ সমুত্রে নগ্ন হৈল] নিরস্তর ॥ 
শ্রীনদ্রঘৃন্ঠখর শোকাপনোদনের জন্যই দয়াময় হার“, দানকেলি- 
কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেনণ। শ্রীরূপের এই গ্রন্থ-বিরচনের হেতু 
তিনি এই গ্রস্থেও শজাঞ্ারে গুকাশ করিক্ধাছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই :-_ 
শ্ররাধাকুণ্ড তটনিবাসী আমার প্রিপনহুবদ্‌ শ্রীরঘুনাথ বালের নিদেশে 
এই ভক্ত স্খদ। ভাণিকা- মালা গ্রথিতা হইল | এই গ্রন্থ ক্ষণতরেও আমার 
'লেই প্রিয় সুহৃদের ুঞ্ততটাকে সমলস্কত করুক |” এই গ্রস্থের উপসংহারে 


কাব্য-মাধুবী--দানকেলি-কৌ মুদি ৫৫৭. 


যে আশীর্চচন পদ্চটি আহ্ছে, তাহাতেও বুঝ! বার, শ্রীমদ্দাস গোস্বামী 
সেই আশীব্বাদের লক্ষ্য উহ্হার অগ্বাদ এই ২-- 

হে মাধব তুমি বৃন্দারণ্যবাদাদিগের সম্বদ্ধিপ্রদানে ক্রীড়াকটাঙ্গ 
নিক্ষেপ করিয়া খাক, আনাগ প্রার্থনা এই-_ এই বে সব্খকশ্মত্যাগী' 
বাধাকুণ্ড তটান্তকুটারাশরদ শ্রাদদ্দান রঘুনাথ কেবল তোমাদের সেবার 
জন্যই দিনরজনা উতকন্টিত হইতেছে, তুমি উহার মনো রথরূপ-তরুকে 
সত্বরে ফলবান্‌ কর ।” হহাই এই গ্রন্থের উপসংঘার । এই গ্রন্থের 
উপক্রমে গগ্রর'ধার কিল কিঞ্চিত ভাবের পগ্ঘটী স্বিখ্যাত। গ্রন্থখানি 
প্রকৃতই আনন্দময়। 

অপার সৌন্দধ্য-মাধুব্যনন্দ-দিন্ধু এই নাটকরস-শিন্ধু-বিন্দু মাত্র 
স্পর্শকরা মাদৃশ জনের অধিক্ীরধোগ্য নর ।  সসম্রমে নীমমাত উল্লেখ 
করিয়াই ্রস্থেবু। প্রতিপাদ্য লীলারস-বিগ্রহ সপরিকর শ্রশ্রীরাধা-গোবিন্দের 
চরণে এবং ভাহারই আবিভাব-বিশেষ সপরিকর জীশ্বীগৌবু গোবিন্দ 
পদারবিন্দে এবং 'তদীন অনুচর সহচরগণ সহ তদীয় সবিশেষ কৃপাপাত্র 
প্রীগাদ গ্রন্থকার চরণে প্রণিপাত পূর্বক অতি সংক্ষেপে এই নুটকঘয়ের 
ছুই একটা কথা৷ মাত্র করুণাময় পাঁঠকগণের নিকট নিবেরন করিয়া *প্রীমৎ 
রূপ শিক্ষা” এই খণ্ডে রসমাপ কর! হুল শ্রীমৎ *নাতন শি স্চিতীর, 

৪ 


খণ্ডে দ্রষ্টবা । ৬ 


ই্তি 
প্রশক্ব শত 
শ্রীমৎ-বপ-শিক্ষা সমাপ্ত : 
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মিনতি 


জয় জস্ন মহাপ্রভু শ্গৌর লুন্পর ! 
জম্ম জম্ম নিত্যানন্দ আছি পরিকব ॥ 
সবার চরণে মম কাটি নমস্কার । 
জীব নিশারিতে অবতার সবাকার ॥ 
বিষম-ব্বয়-বিষ-বিষাদ-সাগরে । 
বিঘন বিপদ ব্যাধি সদা বাস করে & 
হাঙ্গর কুমীর হত রোগ-শোক-জ্যালা । 
নিরজ্তর দেহ হন কবে ঝালা পালা ॥ 
. একভিল শান্তি না ভর ভীষণ । 
ভয়ে য়ে করি সদ। জাবন ধারণ ॥ 
গোবিন্দ পোক্ুলচজ্দ শ্রারাধাব্রমণ । 
রাধারাণী দাসী ষচে যুগলচ রণ ॥ 
€॥ ২ ) 

: জদ্ব জ্য় শ্াপোবিন্দ শীরাধা-জীবন! 
জয় জন্ন শ্রীললিতা আদি সববীগণ ॥ 
অয় জয় বুন্দাবন ধাম মনোহন্স । 
জয় অয় যত নিত্য ব্রজ পরিকর ॥ 

এেদিবে কপা। করি মোরে 1 শুক্কিধন্‌ । 
সুগল-ভঙজনে যেন স্দা রহে মন ॥ 
শীরাধাগোবিন্দ-০সবা আন্ন্দেরঃসিন্ধু | 
অন্ষানন্দ তার কণ্ঠ£হনহে এক বিন্দু & 

« €গাবিন্দ গোঝুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 
রাখরাণী দাসে ধাচে যুগল চরণ ॥ 


মিনতি । €&৫৯ 


53525225725512872255557225222-2525225728-5525 
(৩) 
হসার মায়ার খেলা--মোহিনী .আশাম্ব । 
ভাবি এক,--হয় আর-_-শেষে হাস হায় ॥ 
ভেঙ্গে যায় হ্ুখ-আশা- সখের সপন 
বিষাদে বিপদে মন হয় নিমগন ॥ 
কোথা! হুখ, কোথা শান্তি নৃশ্বর ধরাছ। 
মহা মোহে মানবের আহু চলে যাত্স& 
ইহাই মিনতি মম তোমার চরণে। 
থাকে ষেন চিত মম তোমার ভঙজনে ॥ 
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারম্ণ । 
রাধারাধী দাস» ধাচে যুগল চরণ ॥ 
(৪ ) 
” বুঝিয়াছি,--এ জীবন নিশার স্বপন, 
দেহ গেহ সব নিথ্যা শুধু বিড়স্বন ॥ 
কিন্ত কাজে বিপরীত,--মোহের ছলনা -। 
বিশুদ্ধ ভক্তি চিতে কখনো জাগেনা ॥ 
নিত্য ধন তুমি, নিতা সাথী দয়ামস | 
তোমার ভে সদ। ম্মর্তি নাহি হয় 
দয়া করি ভগবান দাও শুদ্ষ রাতি। | 
€তোমার চরণে যেন সদ”্রহে মতি ৪॥ 
পগ্রোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 
»বাধারাণী দাসী ভ্রাচে যুগল চরণ ? 
(৫ )৬ 
স্থনীল আকাশ-গায় শোভে*্চজ্জ তারা 
কাননে কাননে স্কুল,---মধুগন্ধ ভরাচিঃ 


পু ৮০ 


4 


শ্রী মৎ রূপ-শ্সিক্ষ। | .. 


টাদের জোছনা খেলে. সাগরের জলে । 
কর্ণানন্দী“কলধ্বনি পাখীদেরে বোলে 
শিশুর হাসিটা যেন কত মধু মাখা । ূ 
আধার নিশায় যেন শশি-হাসি- রেখা ॥ 
শান্তি-হুরা ছুখে ভরা সংসারের মাঝে |." 
তোমার হলাদিনী শক্তি, আভাসে বিরাঙ্জে॥ 
তাতৈ নে হয় প্রভে। তুমি রসময় | . 
আছ গে প্গতমাঝে সতত নিশ্চর হ 

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 

রাধন্লাণী দাসী ধাচে যুগল চর্ণ +:. ,. * « 


৮50 ৬) 
রোগ শোক পাপ তাপ থাকে যেন দুরে । 


সতত থাকিও প্রভে। সেব্কা-অন্তরে ॥ 
তোমার লেবায় যেন যায় নিশিদিন । 
পাপে তাপে যেন প্রাণ ন। হয় মলিন ॥ 
অদ্ধ। ভক্তি রতি দিও তোমার চরণে । 
জপি যেন তব নাম শয়নে ব্বপনে ॥ 
তোমার তক্তের পদ্দেমতি ফেন রয়। 
এ দিনতি তব পদে ওহেংদয়াময় 
গোবিদ্ম গোকুল চন্দ্র শ্রীরাধারমন রর 


রাধারাগী দাসী যাচে যুগলপ্চরণ . 
| জমতী খরা দাসী . 





পটার ইলা কার. 
্ ভিক্টোরিয়া পুত. | 


রি 





২১।এ নহে, গোস্বামীর লেন: নিল 


